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সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 
সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার প্রকাশিত হয়'।. . বাংল! ভাষা 
ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পঞ্ধিত গবেষণামূলক লেখা এতে: 
ছাপা হয়। ধারা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের রচনা এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হয়। 


সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা । এর গ্রাহক হতে হলে 
বার্ষিক চাদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হয়। 


এজেন্টদের শতকরা ৩৩৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হয়! দশ কপির কম 
নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। “এজেন্টদের অগ্রিম টাকা জমা দিত হয়। 
বিনামূলো নমুনা পাঠানো হয় না৷. | 
অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ, 

8, ২০২ . ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়, 

নি: এ Ate ২ দি রমনা, ঢাকা । 


প্রাপ্তিস্থান £ 
বাংলা বিভাগ, নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংল! বাজার ঢাকা নিউ মার্কেট, টাকা । 
ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশ” ফার্ম! কে, এল, মুখোপাধ্যায় 


কলেজ ষ্টরীট মার্কেট কলিকাতা-১২ ৬১/১, বাঞ্চারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা - ১২ 





মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও 
ওয়ার্ড প্রিন্টাস? ৩, প্যারীদাস রো” ঢাকা! থেকে মুদ্রিত। 
প্রচ্ছদ শিল্পী £ কাইয়ুম চৌধুরী 


ন 


টী: পন 


মহম্মদ, আবছুল হাই 
বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ॥ ১ 


'শিশিরকুমার ঘোষ :. 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য: ৷ ৩৭ 


2 “- কাজী-আবছুল মান্নান, :.. 
্ AE কৰি- রচিত জগায় আধ্যান- কাব্য ॥ ৭৭ 


আহমদ নি 
- "মুসলিম করির. যিনা ॥ ১১৭. 


সমীর গৌরী 
॥গ্রন্থ-পরিচয় ॥ ৩০৩ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংল! বিভাগে প্রদত্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল 


ততবাবঘ্বাততরক-সমিতি 


বিচারপতি জনাব হামুছুর রহমান, 
বি. এ., এল-এল. বি. বার-আ্যাট-ল (লণ্ডন) 
ভাইস.চ্যান্দেলর | 


চে 
(i ° 


ডক্টর আবদুল হালিম, এম. এ., পি-এইচ. ডি, (টাকা) 
ডীন, কলা বিভাগ । 


" ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, এম. এ. (কলিকাতা), 
পিএইচ, ডি. (ঢার), 
ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ । 


জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম*এ. (ঢাকা ও লণ্ডন), 
অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ! 


জনাব মুনীর চৌধুরী, এম. এ (ঢাক! ও হার্ভার্ড) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । 


জনাব আহমদ শরীক, এম. এ. (ঢাকা), 
* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। 


সাহিত্য পত্রিক। 
চতুর্থ বৰ £ প্রথম সংখ্যা 
বর্ষা, ১৩৬৭ 





বাং। ধ্নান প্রবাহ 
( Connected Speech in Bengali ) 


মুহম্মদ আবদুল হাই 


যাবৎ শব্দ ও বাক্য-অসংলগ্ন পৃথক পৃথক ধ্বনি সম্পর্কেই আমি বিশেষভাবে 

1 করেছি। ধ্বনির'-বযবহার সংক্রান্ত আলোচনায় শব্দের আদি মধ্য ও 
আস্তে ধ্বনির উচ্চারণের স্বরূপ ও পরিবর্তন সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ইংগিত করা 
হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার কয়েকটি স্বর এবং গোটা কয়েক ব্যঞ্জনধ্বনিই সে-ভাষার 
প্রাণ, তার ধ্বনিমূল তথা ‘Phoneme’ বা ‘Phonological Unit’ কিন্ত সে 
ভাষাভাষী মানুষ তাঁর সমাজ জীবন চালু রাখার জন্যে শুধু এ মূল ধ্বনিগুলোরই 
ব্যবহার করে না। অন্য কথায় ভাষার কয়েকটি মূলধ্বনি সমাজ জীবন রচনা করার 
প্রধান উপকরণ হলেও কোনো এক বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ স্বাভাবিক জীবন 
রচনার উপায় হিসেবে মুখ খুললে আমরা যা শুনি তা’ ‘অ’ ‘আঁ’ ক’ খ' প্রভৃতি 
গুটিকতক ধ্বনি নয়, বরঞ্চ ধ্বনির স্রোততরঙ্গ । সে. ভ্রোততরগগ্তলোকে অর্থনির্দেশক 
কতকগুলো ভাগে বিভক্ত করলে এক. একটি বাক্য পাওয়া যায়। ছোট হোক, 
বড়ো হোক এক একটি বাকাই সমাজ জীবনের বিচিত্র রং রূপ উদঘাটনকারী 
এক একটি বৃহত্তম একক বা ইউনিট। এ যে কত সত্য তা আমরা লক্ষ্য 
করি মানবশিশুর ভাষা আহরণের প্রক্রিয়া থেকে। মানুষ কথার সাহায্যে 
সমাজ জীবনের নান! কায়কারবার করতে গেলে সে যেমন একটা একটা ক'রে 
ধ্বনির সাহাঁষ্যে তা করে না, করে এক একটি বাক্যের” সাহায্যে, তেমনি মানব- 





















২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


শিশুকেও দেখি কথা বলা শুরু করতে না করতে ভাঙাচোরা এক একটি বাক 
ব্যবহার করতে । | 

বাক্য যেমন ভাষার বৃহত্তম একক, সিলেবল বা অক্ষর তেমনি সে ‘ভাষার! 
নিম্নতম একক | এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে ‘শব্দ । একটি অক্ষর শব্দ হ'তে 
পারে, একটি শব্দও বাক্য হ'তে পারে। কিন্তু পৃথকভাবে ধংনি উচ্চারণ করলে 
বৈজ্ঞানিক বিচারগত দিক থেকে ধ্বনিটি যে সংজ্ঞালাভ ক'রে স্বমহিমায় 
পরিস্ফুট হবে ওঠে, অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার বৈশিষ্টযজ্ঞাপক 
রূপে তা পরিচিত হওয়া সত্বেও তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির কিছু না কিছু গুণ তাতে 
সংক্রামিত হয়। দ্রুত কথোপকথনে, বক্তৃতায় কিংবা মানবজীবনের নানা 
আবেগের ধারণক্ষম বাহন হিসেবে মানুষের মুখে ভাষার যখন অনর্গল ধারাভ্রোত 
ছোটে তখন এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি যে কতরূপে পরিবর্তন লাভ করে এবং 
কতগুণে গুণাহবিত হয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করা, তার যাবতীয় বৈচিত্রের বিশ্লেষণ কর/ 
কোনো ধ্বনি-বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয় । তবু তার বিশ্লেষণ করতে গি 
আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রের বিচিত্র প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছে। ভাষার স্রোত 
তরঙ্গ থেকে নিজেদের সবিধামতো উদঘাটন করে নিয়ে আস্‌ছ বাক্য, শব ও অক্ষ 
ইত্যাদি । সেগুলো! বিশ্লেষণের কতকগুলো ধারা বা. পদ্ধতি স্থির ক'রে নিচ্ছে 
গবেষণাগারে কাইমোগ্রাফি, প্যালেটোগ্রাফি, স্পেক্টোগ্রাফি ইত্যাদি যন্ত্র 
সাহায্য নিচ্ছে। এ ভাবে নানা পদ্ধতির আবিষ্কার ক'রে 'ধ্বনিপ্রবাহের র 
ছিন্ন করার নানা আয়োজন করা হয়েছে । | 

এ ভাবে ভাষার বিশ্লেষণ হয়তো বা নিখুত হ'য়ে উঠতো কিন্তু কথা একবার 
বললেই তা ধ্বনি বা আওয়াজ তুলে হাওয়ায় মিশিয়ে যায় বলেই না নানা অন্সুব্ধা ৷ 
সেজন্যে টেপ রেকর্ডে বাঁ ডিক্কে কথা ধ'রে রেখে তাকে বারবার শোনবার ব্যবস্থা। 
করা হচ্ছে। তাতে দেখা যায় অনর্গল ধ্বনিস্রোতকে হরফের সাহায্যে লিখে ফেলতে! 
পারলে তার যেমন মোটামুটি বাহিক রূপটি ধ'রে ফেলা যায়, কিন্তু তার 
অন্তনিহিত বিচিত্র গুণের অনুরণন ধরা পড়ে না, তেমনি রেকর্ড ইত্যাদি থেকে বারবার 
শুনে কি আধুনিক বর্ণনাত্বক. ধ্বনিবিজ্ঞানের অধুনাতন প্রক্রিয়ার সাহায্য 
তার তুলনায় এ কথাক্রোতের ব্ঞ্জনার সামান্য কিছু বেশী তথ্য হয়তো উদঘ 
করা যায়__চুলচেরা* বিশ্লেষণের সাহায্যে তার স্বন্মাতিস্থগ্ম যাবতীয় হদিস উদ্ধার 
করা যাঁয় না। যায়না! বলেই আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের ছাত্রদের মানুষের মুখ, 
নিত কথাস্রোতের সব্টুকু তথ্য উদঘাটনে এ বিপুল প্রয়াসের অস্ত নেই। . 







বাংল! ধ্বনি প্রবাহ 2 ৩ 
শব্দ ও বাক্যে ব্যবন্থত হলে বাকপ্রবাহে বাংলা ধ্বনি যেসব বৈশিষ্ট্য (features) 
অর্জন করে তা হচ্ছে * £-- 
ক. Contact assimilation তথা ধ্বনির. সংস্পর্শগত পরিবর্তন লাভ := 
+1 Phoneme এর allophonic variation 8 (মূল ধ্বনি থেকে অন্তর 
ধ্বনির উৎপত্তি) ।। 
5২1 পাৰ্শ্ববৰ্তী ধ্বনির প্রভাবে যে কোনো ধ্বনির (১) আংশিক স্থানচ্যুতি 
এবং (২) ধ্বনিপ্রকৃতির পরিবর্তন ৷ 
ধ্বনির সন্ধি বা সঙ্গতি £=_- ৰা 
(১ স্বরসন্ধি বা সঙ্গতি (শব্দান্তর্গত তথা অন্তর্বর্তী সন্ধি) 
(২) Gide বা শ্রুতধ্বনির উদ্ভব 
৩) শব্দ শেষ ও শব্দারস্তের [Word Final এবং Word Initial = 
F ] (6) ব্ৰতী সন্ধি 
(ক) স্বর সন্ধি (স্বর সঙ্গতি £ ) এবং W prosody) 
(খ) ব্যঞ্জন সন্ধি £--পরাগত সমীভবন-দ্বিত্ব ; ধ্বনির অভিনিধান- 
জাত অসম্পূর্ণ উচ্চারণ, মহাপ্রাণতা লোপ, অধোষধ্বনির 


ঘোষতা লাভ, ঘোষধ্বনির অঘোবতাপ্রাপ্তি .স্পর্শধবনির, উদ্মী- 
ভবন, স্বল্পগ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণীভবন । 


‘GG 


ধ্বনিলোঁপ ; 

আঁবেগপ্রণোদিত দ্বিত্ব $ 

ঘু. অক্ষর ও শব্দের P০50৭১)গত সামগ্রিকতা £_ সামগ্রিক ওষ্ট্যীভবন, 
তালব্টীভবন, মহাপ্রাণীভবন, নাসিক্টীভবন, মূর্ধন্ভীভবন । 


নতি তি 


id তুলনীয় £ Within speech measure a number of different kinds of 
phenoména of fusion may be observed. These may be classified under 
one or more of the following rubrics: (1) Dynamic displacement 
' (2) doubling (3) reduction (4) omission (5) glides. (6) linking, 
(7) adaptive changes. | 
Heffner, General Phonetics :. Speech sound in. context p 1725S. 


৪ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
ক. ধ্বনির সংস্পর্শগত পরিবর্তন 2 (অক্ষর ও শব্দের সামগ্রিক সম্পদ) 


( Contact assimilation ) 


এ বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার দস্তমূলীয় “ন”' ‘ল’' এবং শী” প্রভৃতি 
কয়েকটি মূলধ্বনি (P॥০n॥em৷e)র অবতারণা করা যায়। উল্লিখিত প্রত্যেকটি 
মূলধ্বনিরই কয়েকটি অন্তরধবনি বা 8৪110015009 আছে। বাকপ্রবাহের 
নির্দিষ্ট পরিবেশে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-সমন্বয়ে এক একটি . মূলধ্বনির 
(3) Phoneme: ailophone এক একটি সদস্য তথা অন্তরধ্বনি ব্যবহৃত হয়, 
মুলধ্বনি ও অন্তরধ্বনি অন্যত্র নয়। তাই ত-বগীয়ি ধ্বনির পূর্বে 
অর্থাৎ দক্ত্য ধ্বনি তি" থ’ দ’ এবং ধ' এর 
পূর্বে (সন্তান, |পন্থা/, মন্দ! এবং |সন্ধ্যা/ প্রভৃতি শব্দে দস্তমূলীয় ‘ন’ 
এর যথার্থ দস্ত্যরূপের ব্যবহার বিণেষ পরিবেশ-ভিত্তিক নীতিদ্বারা শাসিত 
বা সীমিত হয়। তেমনি /কঞ্চি/, (বাঞ্ছা/, [সঞ্জাত], [বঞ্চা! প্রভৃতি শবে চ- 
বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দত্তমূলীয় ‘ন’ এর প্রশ্তদস্তমুলীয় অস্তরধবনি “4, এর এবং 
[কণ্টক|, লুণ্ঠন, |গণ্ডার! প্রভৃতি শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দত্তমূলীয় 
ূধগ্ত. রূপের ব্যবহার সেই একই নীতিজাত নির্দিষ্ট পরিবেশ ভিত্তিক। |আল্তা 
|সল্তে| প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দত্তমূলীয় মূলধ্বনি ‘ল’ এর দস্তয 
অস্তরধ্বনি এবং |উন্টো/, (পাল্টা! প্রভৃতি শব্দে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্ত 
অন্তরধবনির ব্যবহার হয়। বাংলার বিশিষ্ট শিসজাঁত পশ্চাঁৎ দত্তমূলীয় মূল 
ধ্বনি ‘শ’ এর |আস্তে/, |কাস্তে/, /আস্থা/ প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 
তার যথার্থ দক্ত্য অন্তরধবনি ‘ন’ এর ব্যবহার এবং |স্পর্শ/, |ন্ফুট|, |ভী/, |জান।, 
/শলীল/ /গ্লেষ/ প্রভৃতি শব্দের শুরুতে প-বগাঁয় ধ্বনির পূর্বে, র-ফলার পূর্বে এবং 
দত্তমূলীয় ‘ন’ ও ‘ল’ এর পূর্বে তার অন্যতম অন্তরধবনি. অগ্রদস্তমূলীয় (Pre- 
alveolar) ‘লস’ এর ব্যবহারও এ ধরনের পরিবেশ-শাঁসিত। 


প্রসঙ্গত্তমে বাংলা শব্দে বাঞ্জনধ্বনির ব্যবহার গত রূপাস্তরের প্রশ্ন আলোচনা 
করা যায়। বাংলার প্রত্যেকটি মুল ব্যঞ্জনধ্রনির অন্তনিহিত (101)61610) স্বরধ্বনি 
. হচ্ছে ‘অ’, কিন্ত বাকপ্রবাহে যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি যে কোনো স্বরধ্বনির 
সঙ্গেই ব্যবহৃত হঁতে পারে। গু; ছাড়া শব্ব-অসংলগ্ন অন্ত যে কোনো বাঞ্জন- 
ধ্বনির উচ্চারণে - ঠোঁট যেখানে তার অন্তনিহিত স্বরধবনির জন্যে গোলাকার 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ৫ 


হয় শব্দে, অন্যান্য স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হলে ঠোটের আকুতিও তাদের সহগামী স্বরধবনি 
হিরু অনুযায়ী পরিবর্তন. লাভ করে। ফলে উচ্চারণের 
হ্থানচ্যুতি স্থানের দিক থেকে অসংলগ্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যে বর্ণনা 
করা যায় শব্দে ব্যবহৃত সে ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণস্থান 
তার সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির প্রভাবে হুবহু আর সে রকম থাকে না। আংশিক 
পরিবর্তন লাভ করে। এ জন্যে প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি স্থানে 
এতিবারের জন্যই কিছু না কিছু নতুনত্ব তথা পরিবর্তন লাভ করে। যেমন ‘কলা’ 
শব্দের ক” এবং লি, কিল” শব্দের ‘ক’ এবং ‘ল’ কিলা’ শব্দের ‘ক’ এবং 
'ল” এবং ‘কিলাকিলি’ শব্দের শেষের ‘ক’ এবং '‘ল’ মূলধ্বনির দিক 
থেকে যথাক্রমে ‘ক’ এবং ‘ল’ Phoneme” এরই অন্তর্ভ-ক্ত; তবু এ শব্দ- 
গুলোর প্রতিটি ‘ক’ এবং প্রতিটি ‘ল’ প্রতিবারের উচ্চারণে তাদের উচ্চারণের 
স্থান থেকে কিছু আগে, না! হয় কিছু পাশে, না হয় কিছু পেছনে যাতায়াত 
করে। বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে তাদের উচ্চারকের! পরস্পর যে ভাবে সংলগ্ন হয়, 
জিভ কি তালুর. যে অংশে যেমন ভাবে যতটুকু জায়গা তারা ছু"য়ে যায়, শব্দের 
সামগ্রিক উচ্চারণে পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাববশতঃ সেখানে তার! সামান্যতম 
এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে - যেতে বাধ্য 'হয়। এ পরিবর্তন প্রতিটি শব্দের সামগ্রিক 
উচ্চারণগত তাঁদের পারস্পরিক সঙ্গতিস্চক পরিবর্তন তথা Contact assimi- 
lation* জাত । এ ধরনের পরিবর্তনকে ধ্বনি বিজ্ঞানের 5 81001116006 
বা সাদ্ৃগ্ডীভবন’ও বলা যায়। 


ধ্বনির সুক্ষ বিশ্লেষণের দিক থেকে মূলধ্বনির (Phoneme) অন্তরধবনি বা ৪110- 
010010৩ এর সঙ্গে ধ্বনির আংশিক স্থানচ্যুতিজাত এ সাদৃশ্টীভবনের কিছু পার্থক্য 
আছে। মুলধ্বনির প্রত্যেকটি সদস্যের জন্যে এক একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থাকে । 
এক পরিবেশে যে সদস্তটি উচ্চারিত হয় সে পরিবেশে তার অন্য সদস্ত কিছুতেই 
উচ্চারিত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ মূলধবনি 'ল” এর দস্ত্য এবং মূর্ধন্ত রূপের 
কথা! উল্লেখ করা যাঁয়। ত-বগীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে ‘ল’ এলে ‘আলতা’ প্রভৃতি 





* Contact assimilation is less perceptible when the sound assi- 
milated are variants of the same phoneme. [) 

Bithell, J., German Pronunciation & FIONOIOE, p- 191 Methuen, 
London 1952. 


bd সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধী সংখ্যা, ১৩৬৭ 


শব্দে তার উচ্চারণ দত্তই কিন্তু ট-বর্ীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে উল্টো, ‘পাল্টা’ প্রভৃতি 
শব্দে ‘ল’ এর যে উচ্চারণ তা পররর্তা ট-এর জন্তে প্রতিবেষ্টনজাত। ‘ল’ এর এ 
' দস্ত্য এবং মূর্ধগ্ত সদন্ত ছুটির জন্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট আছে। ঠিক তেমনি লুচি 
. ভাজতে হবে” ‘ও আমার ভাজতে হয়” ইত্যাদি শব্দে ‘জ’ এর যে উচ্চারণ 
ত ইংরেজী ‘2’ এর মতো! অর্থাৎ স্পুষ্ট নয় ঘৃষ্ট। বাংলায় প্রতিটি মূল ধ্বনির ‘সহ’ 

55 কি অস্তরধবনি+ যদিও বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবজাত 


নব এবং সে কারণেই ধ্বনির সাদৃগ্ডীভবনের গণ্ভীভূত 
তবু ভাবায় এদের স্থান নির্দিষ্ট থাকে ব'লে ব্বনিস্রোতোরিক্ত সাধারণ 
ধ্বনিসাদৃপ্তীভবনের আওতাভুক্ত এরা নয়! অরিরাম ধ্বনিআ্োতের মধ্যে পড়ে 
এক একটি ধ্বনি তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে যে আংশিক পরিবর্তন 
লাভ ' করে সে পরিবর্তনগত ত সাদৃগ্তীভবনের স্বরূপ উদঘাটন প্রতিটি নতুন পরিবেশ 
থেকেই করতে হবে। 


ধ্বনির এ সাদৃপ্ভীভবন ধ্বনিসম্মিলনের সেই একই নীতি euphonic combina- 
tion তথা assimilation বা সন্ধি, ধ্বনি-সমন্বয় বা সঙ্গতি এমন কি শেষ 
পর্য্যন্ত সেই ৮:০০ তথা ধ্বনির সামগ্রিকতারই অস্ততূ্ক্ত। নীতি একই 
শুধু ক্ষেত্রবিশেষে এদের ধ্বনিসঙ্গতি £-স্বরসঙ্গতি, ব্যঞ্জনসন্ধি প্রভৃতি নামকরণ 
করা হয়। উচ্চারণের শারীরগত কারণ--সৌকর্ষ ও সৌন্দর্যই এর একমাত্র লক্ষ্য ।* 


আমর! কি সব সময়ে একই স্টাইলে কথা বলি? না, কথা বলার সময়ে ধ্বনি 
উৎপাদন ও নির্গমনে আমাদের সার্বভৌম অধিকার থাকে? অনেক সময়ে দেখা 
যায় যে কথা বল্তে চাইনি রোধ করতে না করতে হঠাৎ মুখ দিয়ে তা যেন 
বের হ'য়ে গেছে। পৃথক ভাবে ধ্বনি উচ্চারণে যে রং রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
একটি ধ্বনি স্বমহিমাঁয় পরিষ্ফুট হয়, ধ্বনির অনর্গল ধারাশ্রোতে সময়ে সময়ে 
আশ্চর্ঘভাবে তাঁর রূপ ও চরিত্র বদলে যাঁয়। একই শব্দে কিংবা! : একশব্দের 


* The Phonetic principles in each case are the 98109, fOr, these adaptive 
changes are almost exclusively the result of neuromotor adjustments to 
Promote facility of movement and economy of effort. 

Heffner : Ibid, p 189 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ 


শেষ ও অন্য শব্দের প্রারম্ভে ই রনির মাঝখানে অবস্থিত ব্য্রনধ্বনিগ্ুলোতে 

এ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায়। শব্দের গোড়াতে স্বাভাবিক El 
যে স্পর্শ বঞ্জনধবনির উচ্চারণ স্পুষ্ট (০1০৪5৮০), দ্রুত কথোপকথনে কিংবা বক্তৃত৷ 

. সেই ধ্বনিটির আস্তঃস্বরীয় উচ্চারণ উগ্ম ভি 

(১৭ | কিংবা! ঘর্ষণহীন প্রলম্বিত (০০0002100) ধ্বনিতে 


ধ্বনিগ্রকৃতির পরিবর্তন £ 2288 
চনত এরি হয়ে দি তুলনীয় ‘বালক Bl 
প্রলন্বীভবন নাবালক’ শব্দের ‘ব’, ফাল’ এয়ং লাফালাফি 


শব্দের ‘ফ’, ‘ভালো’ এবং দুর্লভ” শব্দের ‘ভ’ ধ্বনি। 
এখানে ‘ব’ ‘ফ’ এবং ‘ভ' তিনটিই ওস্পর্শ (৮i!৭০i৭1 01০95) ধ্বনি কিন্তু নাবা- 
লক’ শব্দের ‘ব’ এবং লাফালাফি’ শব্দের আস্তঃস্বরীয় 'ফ’ ক্ষেত্রবিশেষে দন্ত্যোষ্ঠ 
(labio dental) কিন্বা ওষ্ঠ (bilabia]) উত্মধবনি (0০846) কিংবা ম্পর্শহীন 
গ্রলম্বিত (০০ntinuant) ধ্বনিতে পরিণত হ'তে পারে । দুর্লভ’ শব্দের হসস্ত ‘ভ’-ও 
ক্ষেত্ৰবিশেষে দস্ত্যৌষ্ঠ ঘর্ষণজাত তথা উক্সধ্বনি (॥) তে পরিণত হ'তে পারে। 
-ধ্বনিআোতে ‘ফুল’ (9101) কারো মুখে (খেয়াল করলে এমন কি নিজের মুখেও) 
অনেক সময় ‘ফুল’ (1) শোনা ফায়। প-ব্গীয় তথা ও্্যধবনিতেই এ পরিবর্তন 
বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য । অন্তবগীয় ধ্বনি যে এ পরিবর্তনের বহিভূ্ত তা নয়। 
এ কারণেই ‘কালী পুজা'র উচ্চারণ যে-কারুর মুখে (বিশেষভাবে পূর্বববঙ্গীয় 
আঞ্চলিক উচ্চারণে ) ‘খালী ফুযাঁ” হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ' 


পাৰ্শ্ববৰ্তী দুই শব্দের বা শব্দাংশের স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে আমাদের বৈয়াকরণর! 
স্বরসন্ধি আখ্যা দিয়েছেন। 'যাতায়াত' (সং/যাত +আয়াত), বিদ্যালয় (বিষ্ঠা + 
আলগয়), প্রতুযুপকার (প্রতি +উপকার) প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সন্ধির নানা স্বত্রেরও 
তারা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের সন্ধিজনিত শব্দ আমর! বাংলায় ব্যবহার করি 
এবং সন্ধি সুষ্টি হলে তার একটা স্ৃত্র তথা Phonetic 18% বা নিয়মও থাকে, 
তবু স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে বাংল! ব্যাকরণগুলোতে সন্ধির যে অধ্যায় ' 
তা সংস্কৃতের শাসনান্থ্গ এবং সংস্কৃত উদাহরণই সেখানে মুখ্য হয়ে দীড়ায়। মৌখিক 
| বাংলার বহু শব্দে স্বরসন্ধি যে আশ্চ্যভাবে ক্রিয়াশীল 

তার ছুচারটি উদাহরণও আমা দৈর কোনো বৈয়া- 
করণকে দিতে দেখলাম ন|। মৌখিক বাংলার অগণিত শব্দের ভেতরেই স্বরসন্ধি 
কত বিচিত্রভাবে যে সঙ্গতি স্থষ্টি করেছে তার দৃষ্টান্ত এ ভাবে তুলে ধ্রা-যায় ৪. 


ধ্বনিসঙ্গতি ঃ সন্ধি 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
৩/১ কে) পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি 


{ Prosody of (Regressive) Vowel harmony ] 


(১) পরবর্তী 5118615 বা অক্ষরে ‘ই’, 'উ,, ষ’ ফলা, কিংবা জ্ঞ’ (গঁ), ক্ষ’ 
_ (খ্য) থাকলে পূর্ববর্তী ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’ তে পরিবর্তিত হয়। ই’ এবং ডি’ সংবৃত 
স্বরধ্বনি আর ‘অ’ অর্ধবিবৃত। স্বরধ্বনি সংবৃত স্বরধবনির পূর্বে বিবৃত কি অর্ধ ব্রত 
স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা যে যায় না তা নয়। কিন্তু উচ্চার্ণ-সৌকর্ষের জন্য ‘ই’, 
‘উ’ প্রভৃতি সংবৃত স্বরধ্বনিগুলে! পূর্ববর্তী বিবৃত কি অর্ধ বিবৃত স্বরধবনিকে এক ধাপ 
উঠিয়ে নিয়ে অর্ধসংবৃত ক'রে কাছাকাছি ক'রে নেয়। এ জন্যে অ+ই এবং অ+উ 
জনিত শব্দের অ১ও-র পরিবর্তন বাংলা বানানে আমরা! না দেখলেও ধ্বনিস্রোতে 
আমাদের মুখে অতি>ওতি, কর্তৃক > কোর্তৃক, কল্য> কোল্লো, কলু > কোলু, গরু১ 
গোরু, গদ্য> গোদ্দো, চলুন>চোলুন, জরু>জোরু, দৈবজ্ঞ> দোই-বোগ্‌গেঁ, 
পথ্য>পোত্‌থো, পদ্ধ> পোদ্দো, বলুন ৯বোলুন, বক্ষ” বোক্খো, মতি> মোতি, 
মলুম > মোলুম, মরু> মোর যক্ষ>যোক্খো, যকুত> যোকৃত, রতি>রোতি, 
রক্ষ> রোক্ষ্যলক্ষ > লোক্খো, সত্য > সোত তো, সরু>সোরু রূপে উচ্চারিত হয়। 
কিন্তু ই’ কিংবা ‘উ’ এর পূর্ববর্তী ‘অ’ না-অর্থে ব্যবহৃত হলে তা ওয়ে পরিবর্তিত 
হয় না ; যেমন অধীর, অস্গুখ, অন্যায়, অজ্ঞ, অক্ষম ইত্যাদি। 


(২) পরবর্তী 3119015 বা অক্ষরে “আঁ, ‘এ, ও, ‘অ’ থাকলে পূর্ববর্তী 
অক্ষরের 'ইকার “এতে পরিবর্তিত হয়। এর কারণ ‘অ! বিবৃত স্বরধ্বনি, “এ” 
সম্মুখ অর্ধ-সংবৃত, ‘ও’ পশ্চাৎ অর্ধসংকৃত এবং ‘অ’ পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধবনি 
আর ‘ই’ সন্মুখ সংবৃত স্বর্ধবনি। এদের যে কোনোটির আগে সম্মুখ সংবৃত 
স্বরধ্বনি ‘ই’-র উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে অস্তুবিধার স্ুষ্টি করে; ফলে ‘ই’ একধাপ 
নেমে এসে অর্ধসংবৃত ‘এ’ ধ্বনিরূপে পরবর্তী এ স্বরধ্বনিগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি সৃষ্টি 
করে, যেমন ই +আ = এ+ আ|-__কিতাব ৯ কেতাব, খিতাব > খেতাব, গিল। > গেলা, 

বিড়াল >বেড়াল, মিঠাই > মেঠাই, লিখা > লেখা, শিয়াল> শেয়াল; ই+এ- 
এ+এ- গিলে গেলে, মিলেনা ৮মেলেনা ইত্যাদি । সংস্কৃত দীপবত্তিকা > প্রাকৃত . 
দীববট্টিআ»প্রাটু বাংলা দীঅটী > দেঅটা > দেওটা > দেউটা (অ-কারের প্রভাবে . 
দী> অক্ষরের ই-কার ‘এ’ হয়েছে। পরে ‘চী’ এর ঈ-কারের প্রভাবে আগের 
ওর-কার উ-তে উন্নীত হয়েছে ৷) 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ৯ 


(৩) পরবর্তী অক্ষরে আঁ এ, ও» ‘অ’ থাকলে পূর্ববর্তী 'উ'কারের উচ্চারণ 
ও? হয়। এখানেও অপেক্ষাকৃত বিবৃত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী পশ্চাৎ-সংবৃত স্বর- 
ধ্বনিকে টেনে একধাপ নীচে নামিয়ে দিয়ে পশ্চাৎ অর্ধ-সংবৃত ব্বরধ্বনিতে পরিণত 
করে, যেমন ৫ উ+ আ=ও+ আঁ-গুনাহ> গোনাহ, শুনাশোনা; উ+এ= 
ও+এ-শুনে>শোনে; উ+ও=ও+ও--শুনো> শোনো ইত্যাদি । 

(৪) পরবর্তী অক্ষরে ‘আ!, ‘এ’, ও’, অ’ থাকলে পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণ 
তি্যক*এ অর্থাৎ ‘যাতে পরিণত হয়, যেমন 8 

এ+ আল্যা +আ= দেখা > ষ্যাখা, খেলা >খ্যালা, একা > আ্যাকা ; 

এ+এল্এ্য!+এ=খেলেস>খ্যালে, দেখে> দ্যাখে ; 

এ+৩-এ্যা +ও- দেখো ্গাখো 3 

এ+ অ-এ্যা+ও- দেখ গ্যাখো, কেন ক্যানে, হেন>হ্যানো কিন্তু পরে 
ই, উ থাকলে পূর্ববতী “এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকতে পারে, যেমন ৪__ 
| এ+ই=এ+ই, দেখি, ঢেকি, মেকি ইত্যাদি, 

এ+উ-এ+উ, দেখুক, ফেলুক, মেলুক ইত্যাদি৷ 
কিন্তু সাধারণত দেখা যায় পরবর্তী অক্ষরে ই’ ভি* থাকলে পূর্ববর্তী “একে টেনে: 
তারা এক ধাপ ওপরে তুলে সংবৃত 'ই”তে উন্নীত ক'রে সঙ্গতি রক্ষা করে, যেমন £-- 

এ+ইলই+ই, লেখি লিখি, দেখি ৯ দিখি, দেশী >দিশি, দেই >দিই ; 

এ+উ-ই+উ, মেলুক *মিলুক ; 

(৫) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকলে পূর্ববর্তী ও-কারের উচ্চারণ 
অবিকৃত থাকে কিন্তু ই, উ থাকলে ও-কার পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি ‘উ’তে উন্নীত 
হয়ে সঙ্গতি সৃষ্টি করে» যেমন 8 

ও+আ-শে1+আ১ শোয়া, 
ও+এ-শো+এ১শোঞ শোয়, 
ও+৩-শো+৩১ শোও 
কিন্ত 
ও+ই-উ+ই, শো+ই>শোই> শুই, ঘোড়া +8 > ঘোড়ী > খঘুড়ী 
ও+উ=উ+উ, শো+উক১শু'ক 
পরে য-ফলা থাকলে, য-ফলার অন্তনিহিত ই-কারের প্রভাবে আগের অক্ষরের 
ও-কারও বিশেষ করে চলতি ভাষায় উ-কাঁরে পরিণত হয়, যথা £: 
যোগ্য =যোগইয়>যুগ্যি, পোস্য পোষ ইয়সপুস্ঠি ইত্যাদি 
২ | 


১০ | সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


(৬) তিন বা তিনের অধিক্‌ অক্ষরের শব্দের শেষ স্বরধ্বনিটি ই (ঈ) হ'লে 
উক্ত শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিতীয় অক্ষরের ‘অ!’ অথবা ‘অ’ পশ্চাৎসংবৃত স্বরধ্বনি “উ“তে 
উন্নীত হয়ে স্বরসঙ্গতির স্থষ্টি করে, যেমন 8 

উড়ানি>উডুনি, নিড়ানিসনিডুনি, পিটানি পিটুনি টি 


চিরনি চিরুনি 
এবং রশধনিরশধুনি, চালনিসচালুনি, এখন + ই এখনি > এখুনি, 
চাকরী চাকুরী, মাদলী >মাছুলী । ; রঃ 


৩/১ হে) পূৰ্ববৰ্তী স্বরের সহিত পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি 
Prosody of ( Progressive) Vowel harmony 

(১) শব্দের শুরুতে “ই” থাকলে তার প্রভাবে শব্দের শেষ অক্ষরের 
বিবৃত স্বরধ্বনি আ-কার 'ই'র সন্নিকটবর্তাঁ অর্ধগংবৃত রানি “এতে পরিবর্তিত 
হয়, যেমন 2 

ই+আ>ই+এ, বিলাত>বিলেত, ত পিপাপিপে, 
ফিতা১ফিতে, বিকাল বিকেল, নিশান নিশেন, ছিলাম ছিলেম, দিলাম ৯ দিলেম 
ইত্যাদি। ছিলেম, দিলেম আবার “ছিলুম” “দিলুম'এ যে পরিণত হয়েছে তাও 
পূর্ববর্তী সন্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই'এর প্রভাবে । পরবর্তী অর্ধপংবৃত “এ পূর্ববর্তী 
সংবৃত স্বরধ্বনির প্রভাবে পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধবনি ‘উ’তে পরিণত হয়ে গেছে। 
আবার হই’ কোন উৎপাত করেনি, বিরল হলেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, 
যেমন ৫-বিচার, নিবাস, কুষাণ, পিশাচ ইত্যাদি। 

(২) ‘ই’ কিংবা ‘উ’ এর পরে ‘ও’ থাকলে সম্মুখ সংবৃত ত্বরধবনি ই’ 
কিংবা পশ্চাৎ সংবৃত ন্বরঘবনি 'উ” তার পার্বতী “ওকে পশ্চাৎ সংবৃত ব্বরধবনি 
উ’তে পরিণত ক'রে সঙ্গতি স্থষ্টি করে। হালআমলে এ ধরনের উচ্চারণ একটা 
ফ্যাশানের অন্তর্গত, যেমন £--চিবোতে সচিবৃতে, ঘুমোতে স ঘুমুতে, ছুলোনো৯ 
ছুপুনো, ভুলোনোস ভুলুনো ইত্যাদি । 

এ-ছাঁড়া উ-কারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্ৰতিধ্বনিত হ'তে পারে, - 

যেমন £__কুগুলি, রুদ্দ,র, পুত্র, মুণ্ড, কু, শুদ্ব্র ইত্যাদি। 

(৩) শব্দের শুরুতে ‘উ’ (উ)-কাঁর থাকলে তার প্রভাবে শব্দ শেষের বিবৃত 
স্বরধ্বনি “আকার পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধবনি উ*-কারের সন্নিকটবর্তী অর্ধসংবৃত স্বরধবনি 
কারে পরিণত হয়ে সঙ্গতি স্থষ্টি করে, যেমন £_ 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ১১ 
উ+আ>উ+ও, পুজা পুজো, রূপা রূপো, খুড়া সখুড়ো, মূলা 


মূলো, হু'কাস্হু'কো» ধুলা ধুলো, জুয়া ভুয়ো, তুলা তুলো, 
শুয়ার>শূয়োর, কুমার স্কুমোর, ছুতার > ছুতোর ৷ 


(৪) ছুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে ‘অ’ যদি শেষাক্ষর গঠন করে এবং সেটি 
যদি বদ্ধাক্ষর হয় তাহলে উক্ত শব্দের শেধাক্ষরের এই অ’ ধ্বনি সাধারণত ও’তে 
কিংবা ঈষৎ ও-কারবৎ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়, যেমন ৫৪ 


বালক বালোক, রতন >রভোন, যতন১যতোন, কাদন কাদোন, 
মাতম সমাতোম, বেদন₹ বেদোন, জঙ্গল জঙ্গোল, ভজন ৯ ভজোন, 
মোরগ মোরোগ, ডবল১ভবোল, নিয়ম নিয়োম ; 

ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারণ হয়__গৌরব১গৌরঅব, সৌরভ১ সৌরভ প্রভৃতি শব্দে । 


ওপরে উদ্ধত একই শব্দের মধ্যে পাশাপাশি ছুই স্বরধ্বনিতে সঙ্গতি 

ছাড়াও বাংলায় দূরবর্তী স্বরসঙ্গতির দৃষ্টান্তও দেখা যায়। বাংলায় নির্দেশ ও 

্বল্পতাবাচক প্রত্যয় টা, টি, টে, টো, খানা, খানি, টু, টুক্‌, টুকু, গাছা, গোছা, গাছি। 

হা শব্দের শেষে এরা ব্যবহৃত হয়, কিন্ত যে শব্দের শেষে 

হরসঙ্গতি ব্যবহৃত হয় তার প্রথম ধ্বনির সঙ্গে এরা এক আশ্চর্য 

সঙ্গতি স্থষ্ঠি করে। এটিই নিয়ম। অন্যরকম উচ্চারণ 

করলে সব চলার মতো তা চলে যায় সত্যি কিন্ত শব্দ ও বাক্যের শ্রুতি ও সামশ্রিক 
ছন্দোগত (Pr০5০di০) সৌন্দর্যের স্থষ্টি করে না, যেমন ৫ 


এক +টা> হবে ‘এ্যাক্টা’ । এর ‘একটা’ উচ্চারণ শ্রুতিক্ট্‌ শোনাবে । এখানে 

টা’ এর আকারের প্রভাবে ‘এক’ এর ‘এ’ এ্যা’তে পরিণত হ'য়ে দূরবর্তী স্বরসঙ্গতি 
সৃষ্টি করেছে। তেমনি এক +টি>হবে “একটি, এ্যাকটি নয়। তিনটা! > তিনটে, 
চারট!>চারটে>চা্টি, ছু*ট!> দুটি, ছুটো ৷ 

এক্‌ +টু > হবে ‘একটু,’ এাকটু নয়। 

এক + টুকু > হবে ‘একটুকু’ । 

এক + খানা সধ্যাকখানা, একখানা নয়। রী 

একটু +খানি ৯এক্ট্ুখানি, এ্যাকটুখাঁনি নয়। 

এক+গাছাসঞাাকগাছ” একগাছা নয় । 4 

এক + গাছিও তেমনি > গ্যকগাঁছিই, একগাছি নয়। 


১২ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


-* সৌন্দর্য ও শ্রুতি মাধুৰ্যের দিক থেকে এগুলো বাংলা ভাষায় দূরবর্তাঁ স্বরসঙ্গতির 
দৃষ্টান্ত । এবং আমার তো মনে হয় এগুলো বাংলা ভাষার বৈণিষ্ট্জ্ঞাপক উচ্চারণ । 
শব্দের মধ্যে বিশেষত দ্বিতীয় (কি তৃতীয়) অক্ষরে ‘ই’ বা ‘উ’ স্বরধ্বনি থাকলে ' 
সেই: ই’ বা উ' স্বরধ্বনিকে বখ্যবাংলার প্রথম অক্ষরে উচ্চারণ ক'রে ফেলার 
একটা রেওয়াজ বাংলা ভাষার মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত আছে। এরীতিকে 
অপিনিহিতি (87990079515) বল] হয়, যেমন ‘ই’ দিয়ে 
রাতি 08৮) রাইত, রা’ত ; রাখিয়া (8117199)- রাইখা, রাইখ্যা $ কীচি 
(4০1)১কাইচি ; আলিপনাআইলপনা৯আ'লপনা ; কালি >কাইল কাল; 
গাঁঠিসর্গাইঠ ; জালিয়াজাইল', জাইল্যা ; করিয়াকইরা ইত্যার্দি। 
.. ? দিয়ে, যেমন ৪ | 
সাধু €58৫1,8)১সাউধ১সাইধ ; জলুয়া (৪10৪) ৯জউলুয়া ; দদ্র প্রাকৃত 
দদ্চ্‌ >দাদু দাউদ >দা'দ ; কামরূপ >কীব্র >কাব্উর >কাঙ.র ৷ 
স্বর্ধবনির অসিনিহিতিকে এক ধরনের আভাসাত্মক স্বরাগম কিংবা ধ্বনি বিপর্যয়ও 
বলা চলে। চলতি বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের এ রূপটি এঁতিহাসিক পদ্ধতির 
.ভাষাতব্বালোচনার পর্যায়তৃক্ত । ধ্বনি পরিবর্তনের এ রূপটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় 
শুরু হয়। পূর্ব বাংলার বহু উপভাষায় গ্রামাঞ্চলে অপিনিহিতি এখনও পূর্ণ কি ভগ্নরূপে 
সমানভাবে বিদ্যমান । পরবর্তী স্বরধ্বনি পূর্বাক্ষরে পূর্ণভাবে উচ্চারিত হ'লে তাকে 
আমি পুর্ণ অপিনিহিতি বলত চাই, যেমন কালি>কাইল, বর্তমান যুগে পুরোপুরি 
কাইল' ভাবে উচ্চারিত না হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে আকারের পর ‘ই’ তার আভাসরেখে 
কা’ল হিসেবে উচ্চারিত হয় । এ ধরনের উচ্চারণকে ভগ্ন বা অর্ধ অপিনিহিতি বলা 
যায়। 
ভাষার বর্ণনাত্মবক বিশ্লেষণে শব্দের ভিতরে যে স্বরসঙ্গতি বা স্বর-সমন্বয়ের কথা 
বলেছি .অপিনিহিতি তার অন্তভুক্ত নয়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার চলিত উপভাষ! 
তথা উভয় বাংলার শিষ্ট উচ্চারণে অপিনিহিত স্বরের পরবর্তী পরিবর্তনটি আশ্চর্য- 
ভাবেই এর আওতীডুক্ত। পরবর্তী অক্ষরের স্বরধবনি ‘ই’ বা 'উ* স্থানচ্যুত হ'য়ে 
পূর্বাক্ষরে এসে অপিনিহিতির সৃষ্টি করলে তার পার্শ্ববর্তী পূর্বস্বরের সঙ্গে মিশে 
উচ্চারণ সৌকর্ষের জন্য নতুন সব্ধিস্বরের স্থষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে 
অপিনিহিত স্বর একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে তার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন 
দ্র দাউদ »দাশ্দি__শেবে হয়েছে দাদ ; কিংবা তগুল চাউল শেষে হয়েছে চাল, 
কিংবা রাতি>রাইত>রা’ত হয়েছে রাত’ । কিন্তু যেখানে অপিনিহিত স্বর পূর্ববর্তী 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ৯৩ 


স্বরের সঙ্গে মিশে সন্ধির সুষ্টি করেছে সে সন্ধি তথা স্বরসমন্বয় বা সঙ্গতি এসেছে 
সাধারণ স্বরসঙ্গতির পথ ধরেই । যে 


€১) 


(২) 


(৩). 


. (৪) 
(৫) 


৬) 


(৭) 


৮) 


(৯) অ 


অ+ই+অ১অ”-ও+ও চলিল ৯চইল্ল সচ'ল্ল-চোঁল্লো ; 
নড়িল >নইড়.ল>ন’ড়ূল = নোড়লো; বলিব > বইল্ব > বৰ’ল্ব, বলবো 
বোলবে|; ধরিব>ধ’রবো=ধোরবে| ; করিব>কইরব> কোরবো|; 
লক্ষ্য = লখ্য =লক্খিয় > লোকখোঁ ইত্যাদি ৷ 

অ+ই+আবা এ>অ’=ও+এঃ বলিয়া>বইল্যা>ব’লে=বোলে; 


* ধরিয়া>ধইরা>ধ’রে=ধোরে ;  করিয়াকইর)১ক'রে _ কোরে ; 


বলিলে বইল্লেব'ললেবোল্‌্লে ইত্যাদি ৷ 

আ+ই+অ বা ও>এ+ ওঃ সংস্কৃত অবিধবা (প্রাকৃত) অবিহবা > 
(অপত্রংশ) অইহঅ > (পুরানো বাংলা আইহ) আইঅ, আয়া এও, এয়ে! ; 
রাখিহ, রাখিও>রাইখ্যো ; খাইহ>খেয়ো, খেও। 

আঁ+ই-এ+ই ; কৌোচি>কাইচি>কেঁচি, 

আ+ই-এঃ রাতিরাইতি রেত ; রি গ্রন্থি 
গঠিগাইঠ১ গেঁঠ 11 


আ+ই-+আ1১এ +এ ঃ রাখিয়া রাইখ্যা রেখে ; থাকিয়া > থাইক্যা > 


: থেকে ; মাতৃকা৯মাইয়্যা মেয়ে ; চাহিয়া >চাইয়্যা ৯চেয়ে ; আসিয়া 


আইন্তাএসে ; বাছিয়াস্বাইছ্যাবেছে; পানিহাটী *পাইনহাটী, 
*পাইনাটী১পেনেটী ; লাঠি+ইয়াল১লেঠেল ; বালি + ইয়া >বেলে; 
মাটি +ইআ মেটে ; জাল +ইয়া জেলে । 

অ, আ, ই, উ, এ বা ও+আই +আযথাক্রমে অ'-ও, আঁ; ই, উ, ই, 
উ+ই+এঃ বলাইয়া৯ব*লিয়ে- বোলিয়ে ; নাচাইয়া নাচিয়ে, ডিঙা- 
ইয়া৯ভিডিয়ে ; শুধাইয়া ৯শুখিয়ে ; দেওয়াইয়া = (দেআইয়া)১ 
দিইয়ে; শোয়াইয়া ৯ শুইয়ে । 

অ+ইয়া+ই৯অ?-ও+এ+ই £ করিয়াছি>ক’রেছি>( কোরেছি ); 
বসিয়াছিলসব'সেছিল। 

আঁ, আই, ই, উ, এ ও+অ+ইয়া যথাক্রমে অ’=ও, আঁ, এ ই, 


- উ,ই, উ+উ+এ$ নগরিয়াষনগগুরে, নগুরে(বোগুরে) ; শহরিয়া > 


- $ তুলনীয় আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচার ভাষা । 


১৪. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


শহুরে’; চন্দরিয়া সচন্দুরে” (চোন্দুরে); কান্দণিয়া কানে ; বাইগনিয়া > 
বেগুনে ; লিখনিয়া >লিখুনে ; জুড়ানিয়া >জুডুনে ; কৌদল+ইয়া> 
কুলে । গোবর 4-ইয়াগুবরে ; বাদল + ইয়া > বাদুলে, এমনিতরো 
নাটুকে, মাতুনে, কাঠরে, সাপুড়ে, হাটুরে, ঘেস্থুড়ে ইত্যাদি৷ 

(১০) অ+উ+আ১অ-ও+ও £ জনুয়া>জ’লো= জোলে|; পটুয়া> 
প'টো-পোটো ইত্যাদি । 

(১১) আ+উ+আ১এ+ও ঃ সাথুয়াসাউখুআ সাইথুয়া > সেখো,; 
গাঁছুয়া গেছে; নাছুয়া মেছো ; চারু চারুআ (অনাদরে) > চেরো ; 
মাধু সমাধুআ (অনাদরে) ৮ মেধো। 

ওপরের নিয়ম এবং উদাহরণগুলোর সংক্গিপ্তপার নিলে দেখা যাবে অপি-' 

নিহিত ‘ই’কার এবং ভ'কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ-কার স্বরস্জতি স্থষ্টি ক'রে 
ও-কারে পরিনত হয়েছে ( যেমন £ঃ ধইরা ধরিয়া ধোরে; পট্য়াপোটো) 
আর আকার রূপ নিয়েছে এ-কারে (যেমনঃ বাচিয়া >বাইছ্য!> বেছে; 
মাতৃকাসমাইআ > মেয়ে ) ।* 


দুই কি ততোধিক অক্ষরবিশিষ্ট মূল শব্দের শেষে এসে ইয়া, ইয়ে, ইলে, 
ইতে প্রভৃতি প্রত্যয় যখন নতুন শব্দ স্থ্টি করে তখন তাদের দেখা যায় শব্দের 
শেযপ্রান্তে বসে শব্দগুলোর প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলোকে অভিনব কৌশলে 
পরিবর্তন ক'রে এক নতুন ধ্বনিমাধূর্য ও ছন্দোশ্রোত সৃষ্টি করতে! অভিক্রুতি- 
জনিত এ স্বরসঙ্গতি চলিত বাংলা ভাষার শুধু যে বৈশিষ্ট্জ্ঞাপক তা নয়, এ 
রকম ক্ষেত্রে এ ম্বরসঙ্গতি শব্দের একটা দূর বিস্তৃত সামগ্রিক ছন্দোল্তী (Pros০dic)- 
গত উৎকর্ষেরও পরিচায়ক ! 

এঁতিহাসিক পদ্ধতির ভাষা আলোচনায় একই শব্দের বিবর্তনের ইতিহাসে 
তার পূর্বের স্তরের তুলনায় পরবর্তী স্তরের রূপ বিশ্লেষণে এক ধ্বনির ওপরে আর 
এক ধ্বনির প্রভাব স্বীকার করা হয়। যেমন হিসাব১হিসেব। এঁতিহাসিক 





* স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির স্থুত্র ও উদাহরণগুলো প্রধানত ডঃ স্ুনীতিকুমার 


চট্টোপাধ্যায় রচিত “ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ” দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, পৃঃ ৯৫-১০৫ 
এবং অংশত রবীন্দ্রনাঠের বাংলা ভাষ। পরিচয়” রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, ৪০৮-৪১৪ 


পৃষ্ঠ! থেকে সংগৃহীত । 


ংল! ধ্বনি প্রবাহ - ১৫ 


ভাষাবিজ্ঞান অন্তুদারে এখানে পরবর্তী ‘হিসাব’ শব্দের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি ‘ই’র 
প্রভাবে পরবর্তা ‘অ!’ “এতে পরিবর্তিত হয়েছে। |ভুলানো/ শব্দটির পরবর্তী 
স্তরের রূপ/ভুলুনো/তেও তেমনি পূর্ববর্তী উ’কারের প্রভাবে পরবর্তী “আকার 
উ'কারে পরিবর্তিত হয়েছে । 

বৰ্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান শব্দের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা না করে যে-কোনো 
একটি. স্তরেরই বিশ্লেষণ করে। এ ভাষাবিজ্ঞান [হিসাব] |হিসেবে! পরিণত 
হয়েছে একথা না বলে /হিদাব/ |কিংবা/ |হিসেব/ এর যে-কোনো একটি রূপের 
সামগ্রিক শব্দ সম্পদ (০1 property ) বিশ্লেষণ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
স্বরসঙ্গতি পর্যায়ে এ যাবৎ যে-সব উদাহরণ দিয়েছি তার বিশ্লেষণ করলে বাংলা 
শব্দাক্ষরগুলোকে আমরা প্রধানত এ ভাবে সাজাতে পারি ৫-- 

১। অংবৃত অক্ষরের (০1999 5118015) পর সংবৃত অক্ষরের (০109০- 
syllable) ব্যবহার, যেমন ৪ শিশি, মিশি, নিশি, দিশি, খুঁড়ি, মুড়ি, মুছি, মুঠি, 
ঘুমুনো, ভূলুনো, দুলুনো ইত্যাদি । 

২। সংবৃত অক্ষরের (০1959 59118019) পর অর্ধপংবৃত অক্ষরের (half 
close syllable) ব্যবহার, যেমন £_বিলেত, পিপে, ফিতে, বিকেল, হিসেব, 
পূজো, খুড়ো, মুড়ে, ছুলুনো, ভূলুনো, ঘুমুতে ইত্যাদি । 

৩! অর্ধপংবৃত অক্ষরের (10917 01039 511৭012) পর সংবৃত অক্ষরের (০1996 
syllable) ব্যবহার, যেমন £-_দেখি, মেকি, ঢে"কি, ফেলুক, মেলুক, দেউটি, ওতি, 
মোতি, রোতি, কোলু, গোরু, মোরু, জোরু এক্‌টু, একটি ইত্যাদি 

৪| অর্ধনংবৃত অক্ষরের (381 91956 5%11915) পর অর্ধনংবৃত অক্ষরের 
(half close syllable) ব্যবহার, যেমন ৪ মেয়ে, নেয়ে, খেয়ে, দেয়ে, গেয়ে মেছো, 
সেখেঃ চেরো, গেছো, গোদ্দো, পোদ্দো, সোদ্দো, মোদ্দো, পোটো ইত্যাদি । 

৫। অর্ধবিবৃত অক্ষরের (half 9091. syllable) পর বিবৃত অক্ষর (০pen 
syllable) এর ব্যবহার, যেমন £--্যাখা, ন্যাকা, এ্যাকা, এ্যাকট! ইত্যাদি৷ 

৬। বিবৃত অক্ষরের (০pen 99119515) পর বিবৃত অক্ষরের ( ০pen 
syllable) ব্যবহার, যেমন ঃ-_গাধা রাখা, সাদা, মাদা, খীদা, কাটা, মাঠা ইত্যাদি ৷ 

উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে একই শব্দে পার্ববর্তাঁ অক্ষরগুলোর পারস্পরিক 
সঙ্গতিজনিত রূপ তাদের সামগ্রিক সম্পদ তথা 01050৫-গত | 


১৬ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


বাকাধ্বনির স্রোততরঙ্গ মূলত ভাষার মূলধবনি (phoneme) এবং শ্রুতধবনির | 
সমন্গয়ে উদ্ভূত হয়।* মূল ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান এবং 
পদ্ধতি রয়েছে । শ্রুতধ্বনির তেমন নির্দিষ্ট স্থান ও প্রক্রিয়া নেই । ধ্বনি মানুষের মুখে 
কথা হয়ে ফুটে উঠলে সেগুলো একটা একটা ক'রে পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় না। 
৩২, ধ্বনিন্রোতের ভাষা লিখিত হলে পাশাপাশি ছুই শব্দের মধ্যে যে inter 
মধাবর্ত ভ্রত্বনি ছা970 908০৩ বা ব্যবধান থাকে মুখের কথায় এক 
i শব্দের মধ্যকার পার্শ্ববর্তী ধ্বনিগুলো| বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিষ্ত 
হওয়াতো দূরের কথা, এহেন ছুটি শব্দও বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয় না দেখে দুই 
শব্দের মধ্যেকার সেই লেখ্য ব্যবধাঁনও সেখানে দূর হ’য়ে যায়। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের 
স্থবিধা অস্থুবিধা এবং ভাব-স্তোতকতার দিক থেকে মাঝে মাঝে ধ্বনিআোতে 
বিরাম ও ছেদ পড়ে। সেজন্যে ছেদ ও বিরাম প্রভৃতি বিরতি চিহ্ন পড়বার পূর্ব 
পর্বস্ত মানুষের মুখে ধ্বনিগুলো কোনোটা ব! খে"তলে যায়, কোনোটো তার স্বরূপ 
বদলায়, কোনোটা বা পড়েই যার। আর এক শব্দের ছুই ধ্বনির মাঝখানে কিংবা 
এক শব্দের শেষ এবং পরবর্তী শব্দ শুরু হওয়ার পূর্বে উচ্চারকেরা এক স্থান থেকে 


অন্ত স্থানে যেতে লেগে অতিরিক্ত নতুন ধ্বনির সৃষ্টি করে। এ ধরনের নতুন 
ধ্বনিগুলোর নামই ৪1106 তথা ক্রুতধ্বনি। 


শ্রুতধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্রনজাতীয় ছুরকমেরই হ'তে পারে। বর্ণনাত্বক ভাষা 
বিশ্লেষণে শ্রুত ব্যঞ্জনধ্বনি ( যেমন বৈদিক "সর" উত্তম নর’ অর্থে [ন্‌ অর১ 
সংস্কৃত সুন্দর] কিংবা সংস্কৃত বানর” থেকে প্রাচীন বাংলায় বান্দর) 'দ' আর 
শ্রুতব্বনি হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। এ” শ্রুতধ্বনি হিসেবে উদ্ভূত হয়ে এ 
. শব্দগুলোতে টিকে গেছে এবং সেজন্তে শগুলোর একটি নিয়মিত ধ্বনি হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, কবিতা আবৃত্তিতে কিংব। 
গানে যথার্থ ক্রুত-স্বরধবনি লক্ষ্য করা যায় একই শব্দের মধ্যেকার পাশাপাশি 
ছুই স্বরধ্বনি মিলে দৈতত্বর স্থ্টি না করলে, তাদের মধ্যেকার-ব্যঞ্জনের অভাবজনিত 





# Spoken language comsists of succession of sounds emitted by the 
organs of speech and the succession of sounds ars composed of (1) 
speech sounds proper ard (2) glides.—Daniel Jones, English Phonetics, p 2. 


বাজ! ধ্বনি প্রবাহ ১৭ 
ফাকটুকু (॥iatu5)*তে কিংবা অন্গুরূপভাবের স্বরাস্তিক এক শব্দের শেষ এবং 
আদিম্বর সংযুক্ত পরবর্তী শব্দের মাঝখানে । বাংলায় ছুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 
স্থানে উদ্ভূত এ ধরনের শ্রুত স্বরধ্বনি এ তিনটি যথা_ই (7), য়0)এবং “ব0)। 
বাংলায়' একই শব্দান্তর্গত ছুই স্বরধ্বনির মধ্যে এবং এক শব্দের শেষ (word 
: final) ও অন্য শব্দারস্তের (০rd Initial) মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভূত শ্রুত স্বরধবনি 
(v০wel 114০) প্রকৃতিগত দিক থেকে একই পর্যায়ের অর্থাৎ তার! সম্পুর্ণ 
শব্দের সামগ্রিক ছন্দোত্রীগত তথা 7০9০০, সেদিক থেকে) এবং » (prosody) 
সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছ বা! প্রবাহকে সামগ্রিকভাবে তালব্টীভূত (5০2০৫ ) এবং ৮ 
(prosody) ওষ্ঠীভূত (labio-velarised) করে । একই শব্দের মধ্যবর্তী vowel 
81106এর কথা “স্বরধ্বনি’ এবং ধ্বনির ব্যবহার’ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। 
কিন্তু চলিত বাংলায় প্রচলিত বিশ্বাস মতে সন্ধি হয় না বলে ছুই শব্দের 
মধ্যবর্তী স্থানে এ শ্রুত স্বরধবনির উদ্ভব এবং ব্যবহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনো 
বিশদ আলোচনা! হয়নি। এখানে সেই প্রয়াসই করা যাচ্ছে ৫ 


১ 


৩/৩ (ক) Word Final + Word Initial 
(১) F+I=fi (Prosody) 


ই-+ই=আমনি'ইসবগুল খাই, (আমিয়িদবগুল খাই) 
ই+এ=ভাই১এসেছে, (ভাইয়েসেছে) 
ই+এা-যাইগ্যাকবার, (যাইয়্যাকবার) 
ই+আলকি’আর বলি, ভাই১ আমার, (কিয়ার, ভাইয়ামার) 
ই-অ=ছি_এমন করতে নেই, (ছিয়মন) 
ই+-ও=বলি“ওগো শুন্ছো, (বলিয়োগো) 

ই+উ= শুনি“উনি এসেছেন। (শুনিয়ুনি) 


* Hiatus involves the chest arrest of one vowel followed by the 
even or stopped release of the next, with a cessation df sound between 
the two vowels. ...A hiatus may be relieved by an intervocalic glide, 

—Heffner, General Phonetics, P. 184, ; 


৩ 


১৮ -_ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
(২) F+I=fi (Prosody) 

এ+ ই =কাল এসেসইনি (এসেয়েনি) আজ চলে যাবেন, 

এ+এ= কে’এলো| ( কেয়েলো ), বল্’এসেছি (বলেয়েসেছি), 

এ+ লহ, ছেল্১এাকটা (ছেলোয়্যাকটা) ্‌ 

এ+আ -ক্১আবার (কেয়াবার) র | 
এ+অ-এ মেয়ে“অমন নয় (মেয়েজমন ইত্যাদি) 

এ+ও _কেও ! (কেয়ো) 

এ+উ- কে“উনি (কেয়ুনি) 

৩) স্থা+ই-আমার কন্সইনি (কন্তায়িনি) 

এা+এ- কন্তা1১এসেছে, (কন্তায়েসেছে) 

এ +এা =এমন বন্াঠঞাকবার হয়েছে (বনতায়াকবার) 

এা+আ -কন্তা১আমার ( কন্তায়ামীর ) 

এ! + অল বন্ধা[“অমন দেখিনি (এরা ) 

এা+৩ তোমার কন্া”ও নাকি ( কন্ায়োনাকি ) 

এা!+উ= আপনার কন্য!“উঁনি ( কন্তায়ুনি)! 

(৪) আ+ই =একজন দাত্”ইনি (দাতায়িনি ) 

আ+-এ স্বাৰা”এসো (বাবায়েসো) - 
আ+-এ]1- একদা+ও্যাক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল ( একদায়াক ) 
আ+আ1-মাআমার কত ভালোবাসেন আমায় (মায়ামার) 


bd হং 
* চলিত উচ্চারণে শব্দশেষে ‘এ্যা' স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ হয় না, কিন্তু আঞ্চলিক 
উচ্চারণে কন্যা, বন্য! প্রভৃতি শব্দে ‘এ্যা’র উচ্চারণ পাওয়া বায়। 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ .' 
F +I =i (Prosody ) 
আ + অ=ন[ “অমন করতে নেই ( নাঅমন ) 
আ|+ও=ম[“ও বাবা (মাওবাব| )। ল!”ওয়ারিশ ( লাওয়ারিশ ) 
আ-+উলরাজা “উজির ( রাজাউজির )। ওলা“উঠা ( ওলাউঠা )। 
(৫) *অ- | 
(৬) ও-4ই= ডিরোজিও?ইন্ধন যুগিয়েছিলেন ( ডিরোজিওয়িদ্ধন ) 
ও+এ আচ্ছা) দিও“এবার ( দিওয়েবার ) 
ও+এ্যা_ দিও*এাকটা ( দিওয়্যাকটা )। 
ও+আ- প্রিয়“আমার (প্রিওয়ামার) 


ও 4-অ = সেও্“অলস নয় (সেওঅলস নয় ইত্যাদি) 
গানে _ সকল অহঙ্কার, হে আমার ডুবাও চোখের জলে 
=[সকলোঃ অহঙ্কার, হেয়ামার] ইত্যাদি | 
ও+৩-বলো["ওগো বলো (বলোয়োগো ইত্যাদি) 


ও+উস্বড়ো্উ্পকার হয় (বড়োয়ুপকার ইত্যাদি): 
(৭) উ+ই = বুলু’ ইরান গেছে (বুলুয়িরান ইত্যাদি) 

উ+ এস বুলু“ এদেছে বৃলুয়েসেছে) 

ভৰা =টুনু”এ্যাকটা বোক! মেয়ে (টুহুয়্যাকটা ইত্যাদি) 

উ+আ'টুহ“আমার কে টহ়ামার ইত্যাদি) | 

উ+ অ বুলু“অমন লোকই নয় (বুলু অমন ইত্যাদি: 

উ+ও -কনু ওরা (কলুওরা) | 

উ+উ-্বাজারে গরুণ্উঠেছে (গরু উঠেছে) 


* শব্দ শেষে ‘অ’ উচ্চারিত হয় না। 





১৯ 


২০ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬% 


(৮) F+I=fi (prosody) 
অর্ধৰ্বরধ্বনি ই, য় এবং ও | 


(ক) ইই =দিই:ইনাকে (দিইয়িনাকে) 
ই+এ-স্যাইসএবার (যাইয়েবার) 
ই+ যা =যাই2এ্যাকবার (যাইয়্যাকবার) 
ই 4-আ =ভাই্‌’ আমার (ভাইয়ামার) 
ই+অ-ভাইঅমন হয়না (ভাইয়্যমন ইত্যাদি) 
ই+৩-যাই*ঞগো যাই (যাইয়্যোগো ইত্যাদি) 
ই+উ-যাইস্উনার কাছে (যাইয়ুনার ইত্যাদি) । 


(খ) য়+ই=হয়াৃস্তফা দাও না হয় ভালো কাজ করো [য়িস্তফা ইত্যাদি] 
য় +-এ= জয়” এবার জয় (জয়য়েবার জয়) 
য়+ এা = কয়’ এাকটা (কয়্যাকটা) 
য+আস্জয়+আমার (জয়য়ামার) 
য়+ অ = জয়ু“অমন (জয়য়্মন। 
য়+ ও =্যায়”ওগো যায়য়োগে) - 
য়+উ =জয়ু“উনার. (জয়য়ুনার। রঃ 

(গ) ও+ই-্দাও,ইনাকে (দোওয়িনাকে) : 
ও+এস্যাও*এবার (যাওয়েবার) 
৩+ ও্যা =দাও"এাকটা (দাওয়্যাকটা) - 
ও+ আলযাও্"আবার (যাওয়াবার) . 
ও+অ =যাও"“অমন ক’রোনা (যাওঅমন ক'রোনা) 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ২১ 
ঢ1+]550 (01950) 
ও+ও = দাও"ওকে (দাওওকে) 
| ও+উ =দাও"উনাকে (দাওউনাকে) 
উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে__ 


| শব্দশেষের এবং শব্দারস্তের 
is F + TI = fi 
(১) ই + ই | 
} তে) (ই) রতি; 
অর্ধস্বর য় ই’ 


(২) ই+এ খ্যা, আ 
এ+ই, এ, রা, আ 
এা+ই, এ, যা, আ 
আ+ই, এ এা, আ 
ও+ই 
উ+ই 
এবং অর্ধস্বর য়+ এ, গ্যা, আ . তে 'য' ()) শ্রুতি; 


০ (৩). ই অ, ও, উ 4 
এ+অ, ও, উ 
এঞা+অ,ও,উ . 
আ+অ,ও, উ 
ও+এ, গ্যা, আ, অ, ও উ 
উ+এ, এ্যা, আঁ, অ, ও, উ EE 

এবং অর্ধশ্বর য়+ অ, ও, উ রি তে বব (৮) শ্রুতির 
সমি্রিক সম্পদ (0012০) তথা 01990৭10 গুণগত ছন্দোল্রী অনুভব করী যায়। 








৩৩ (খ) এ 

‘লা সন্ধি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা! হয়নি । তাছাড়া সংস্কৃতের মতো বাংলায় 
সন্ধিও হয় না) যাঁওবা হয় তা লেখায় ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই। ফলে বাংলা সন্ধি 
সন্বন্ধে বাংলার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনো কৌতূহল দেখা যায়-মা। অথচ 


১০৭৭ 25 ওক 
l 


7 ঈ ই 
তত 8 
সিডি হর TE SA 


LS 
t ত 
2১818 ) 


২২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


বাংলাতেও যে স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি অপরিচিত নয় ওপরের আলোচনা থেকে তা 
স্পষ্ট হ’য়েছে বলে আশা করি। ন্বতোৎদারিত ধ্বনির ধারাস্রোতে পাশাপাশি 
স্বরধ্বনিতে যেমন সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তন আসে শব্দশেষ এবং শব্দারস্তের বন 
ধ্বনিতেও তেমনি তাদের প্রকৃতি অন্থসারে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাঁয়। এখানে, 
সে সম্পর্কে আলোচন! করা হচ্ছে। 


শব্দশেষ এবং শব্দারস্তের সমস্থানজাতি Homorganic 
বাঞ্জনধৰণির বহির্বী সন্ধি 
Prosocy of Junction : doubling ব। দ্বিত্বীভবন | 


শব্দশেষ এবং শব্দারভ্তের সমস্থানজাত ( Hom০r৪৭ni০ ) স্পৃষ্ট ব্যগ্রনধ্বনি 

সমস্থান জাত (॥০%৪৭৮%)  ছিত্বলাভ করে; তবে একই শব্দের ছুই স্বরধবনির 

১০ মধ্যবর্তী দ্বিতবগ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর . মতো এদের 
০ তেমন দু (tense) এবং শক্তিসম্পন্ন (energetic) নয়। "- 


শব্দশেয +শব্দারস্ত £ বহিরর্তী সন্ধি 
F+1I = (fi prosody : চি? of রহ 
১। স্বল্পপ্রাণ অবোষ+ন্বল্পপ্রাণ অঘোষ ৪ 
ক+-_পাঁককরা -পাক্করা, 
অবাক্‌ করলে -অবাকৃকরলে, 
Prosoby এও চ+6- পাঁচ চোর = পীচচোর, 
এপ htc EME ট+ট-_আট্‌ টাকা = আট্‌টাকা, 
1. তত, হাত তালি-হাত তালি, 
দাত ২০ দাত “তোলা, 
8... ৮ পপ পাপ্পুশ্াপাপপ্রণ্য 
ul রূপ্‌ পেতে চায় = রূপ পেতে চায় 


. বাংলা ধ্বনি প্রবাহ 


২৩ 
চ+] £ বহিবর্তী সন্ধি) 


২। স্বল্পপ্রাণথোষ+ স্বল্পপ্রাণঘোষ $_ 


(Prosody of doubling 
- দ্বিত্বীভবন 


গ+গ-_কোন্রাগ গাইবো = কোন রাগগাইবো 

জ-+জ-_-আজ্‌ যাবো = আজ্জাবো, 
*+ড-_যশাড় ডাকা -ষশাড.ডাকা, 

দ+দ_ বাদ দেওয়া = বাদ্‌্দেওয়া, 


ব+ব_সব্‌ বোন = সৰ্বোন 


সব বাবা -সব্বাবা 


৩। ব্বকপপ্রাণঅঘোষ + মহা প্রাণঅঘোষ £= 


(Prosody of doubling) . 


ক+খ- পাক খাওয়া =পাক্খাওয়া, 
চ+ছ- পাঁচ ছেলে -পাঁচ.ছেলে, 
ট+ঠ-_খাট ঠিক করা --ঘাট.ঠিক করা, 
ত+ থজাত্থ! থাকা-জাতাকা 
প+ফ-ধুপ্ফে ফেলা সধূপ ফেলা 


৪1. স্ব্পপ্রাণঘোষ + মহাপ্রাণঘোষ £- 


(Prosody of doubling) 
_. দ্বিত্বীভবন 


7? 


গ+ঘ--ও দাগ গ ঘুরে এসো! = ওদাগ-্ৰুরে এসো, 
জ+ ঝ--কাজ ঝুলে থাকা = কাজ ঝুলে থাকা, 
ডু* +ট-_ভাড়্‌ ঢেকে দাও = ভাডঢেকে দাও, 
দ4+ধ-টাদ ধর! = = টাদ্ধরা, 

ব+ভ-হাখ্ভ ভাব-হাব্ভাব । 


ওপরের উদাহরণগুলোতে শব্দশেষ এবং শব্দারস্তের সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলোর জন্তে 
তাদের উচ্চারকেরা মাত্র একবার পরস্পরের. সংস্পর্শে আসে এবং একবারই মুক্ত 
হয় অর্থাৎ ধ্বনি ছুটো পৃথকভাবে গঠিত হয় না । তাদের একীভূত অবস্থায় প্রথমাংশ 
কিছুটা দীর্ঘাকৃত হয় এবং দ্বিতীয়াংশ দ্রুততর মুক্তিলাভ করে। 


* ট-বগীঁয় স্পর্শধ্বনি “ 


ড’ শব্দশেষে ব্যবহূত হয় না--তার পরিবর্তে তাড়নজাত 


ডু” ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়! কি ডু’ এর পরে “ড' দিয়ে শব্দ আরম্ভ. হ'লে 
ভরত দ্বিত্ব লাভ করে। 


৪. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


R+I 
৫ ৷ মহাপ্ৰাণ অধোষ + স্বল্পপ্রাণঅথোষ £-__ 
খ+ক- লাখ কথার এক কথা =লাক্কথার এককথা 
(Prosody cf doubling with ছ+চ- মাছ, [চাইল মাচচাই, 
lack of aspiration of the first 
Component; $+ট- মাঠ টাকা দিয়ে কেনা -মাট্টাকা দিয়ে কেনা 
(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা থ+ত- রথ তলা =রত,তলা, 
সি ফ+প- লাফ পাড়া -লাপপাড়া 
৬। মহাপ্রাণ অধোষ+ মহাপ্রাণঅঘোষ ৫ 
খ+খ-_সে তুমি লাখ খাও-সে তুমি লাক্থাও, 
৮459 ছ+ছ-_একটা গাছ ছিল একটা গাচ,ছিল, 
$+ঠকাঠ ঠ ঠোকা = কাট্‌ঠোকা, 
থ+ থ রথ থো' ওয়া = = রত্‌থোওয়া, 
ফ+ কক্ষ ফেল! = কৃপ্‌_ফেলা 
৭ । মহাপ্রাণঘোষ+ মহাপ্রাণ অঘোষ 8. 
মা খেয়ে ফেলেছে = বাগ খেয়ে ফেলেছে 
শৈশেষের ধরনটির মহাপ্রাণহীনত।  ঝ+ ছ---মাব হালা = মাজ, ভালা, 
ও দ্বিত্বীভবন) 64 X 
ধ+থ-_ছধ ধোওয়া -ছুদ্‌*থোওয়া > দুত,থোয়া, 
ভ+ফ--লাভ | ফিরে পাওয়া = লাব্‌ফিরে পাওয়া, 
৮ ৷ মহাপ্রাণ ঘোষ +স্বলপ্রাণঘোষ 2 
ঘ+গ-_বাঘ গোঙাচ্ছে =বাগ, গোঙাচ্ছে,।. - 
পৈশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা বা+জ- মাঝ জায়গা মাজজায়গা | 
ও দ্বিত্বীভবন) ঢ+ড-- ১৯ 
ধ+দ-_ছুধ দুই, দুখ দোওয়া = দুদ্দই, ছ্দ্দোওয়া 
ভ + ব-_লোভ্‌ বলে লোভ = লোব্বলে লোভ 


* এখানে ‘ধ’ ঠ্য মহাপ্রাণতা হারিয়ে শুধু “দ'তে পরিণত হয়েছে তা নয়, পরবর্তী 
অধোষ ধ্বনির প্রভাবে পরাগত সমীভবন (Regressive assimilation) অনুসারে তার 
যোষতাও হারিয়েছে । রি 


/ 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ২৫ 
. F+I 
৯। মহাপ্রাণঘোষ +মহাপ্রাণঘোঁষ ৪ 
ঘ+ঘ-_বাঘ্‌ ঘায়েল হয়েছে -বাগ-ঘায়েল হয়েছে। 
শেশেষেরবানধ্রনিটির.. ঝ+বা-সীব বঞ্ধা =সীজ.বঞ্চা। 
মহাগ্রাণহীনত] ও দ্িতবীভবন). ঢ+ট-- Xx 
:, ধ+ধ--ছধ্‌ ধার _ছুদ্ধার। 
ভ+ভ- লোভ ভোলা -লোব্ভোলা । 
মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দশেষে এমনিতেই সম্পূর্ণ কি চারভাগের তিনভাগ 
মহাপ্রাণতা হারায়, কিন্তু উপরিউক্ত পরিবেশে এ ধ্বনিগুলে! শুধু যে সম্পূর্ণরূপে 
তাদের মহাপ্রাণতাই হারায় তা নয় সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তাঁ ধ্বনির সঙ্গে দ্িত্বলাভ 
করে। তবে এদের উচ্চারণ একই শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর 


তুলনায় তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়। 
১০। হপপ্রাণঅঘোষ + স্বল্পপ্রাণঘোষ ৪ 
"ক + গ-_এক গলাপানি এাগগলাপানি । 


এক্‌ গাল হাসি = এ্াগগাল হাসি। 
চ+জ-_পাঁচ জন, পাঁচ জায়গা =পাজ্জন, পাঁজ্জায়গা 
Prosody of doubling & ট +ড--পেট ডাকা = পেড় ডাক 


Regressive Voicing rE I 
(দিত্বী ও ঘোষী ভবন) ' 11505: 
হাত দেখা হাদ্ভাখা . 


জাত দেওয়া -জাদ্াওয়া 
পন-ঝ-_বাপু বাপ = বাব্বাপ 
বাপু বেটা সবাব্ব্যাটা 
১১। ্বল্পগ্রাণ অঘোষ + মহাপ্রাণঘোষ ৫ 
ক+খ-_ডাক্‌ ঘর, এক্‌ ঘুরে =ডাঁগঘর, এগ ঘরে 


চ+ব- পাঁচ ঝাড়-পাঁজঝাড় 
Prosody of doubling & ned 
Regressive Voicing ট +ট-পেট ঢাকো -- পেড, চাঁকে। 
(হিবী ও ঘোবী ভবন ) ত+ধ- হাত ধোওয়া = হাদ্ধোয়া, 
| প+ভ--বাপ ভাই, পাপ্‌ ভয় -বাব্ভাই, পাব্ভয় 
৪. 


২৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


দশ ও একাদশ সংখ্যক উদাহরণ শব্দশেষের. অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলে! তাঁদের 
সমস্থানজাত শব্দারস্তের ধ্বনির সঙ্গে শুধু যে একীভূত ও দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে তা নয়, 
পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে । 
এগুলো! Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের উদাহরণ | 


F+1 ৪. (বহিবর্তী সন্ধি ) , 


১২। মহাপ্ৰাণ অঘোষ + ্বল্পপ্রাণ ঘোষ £_ 
খ+গ--এক লাখ গোনা = এক লাগগোনা 
ছ+জ- মাছ যায় =মাজ,জায় 
( en . $+ড--ও মাঠ ডেকে নিয়েছে -ও মাড_ডেকে নিয়েছে 
থ+দ-_রথ দেখা, সাথ দেওয়া = রদ্ষ্যাখা, সাদ্দ্যাওয়া 
ফ +ব-_শাফ্‌ বকা দেওয়া = শাব্বকা দেওয়া 


১৩। মহাপ্রাণ অঘোষ +মহাপ্রাণ ঘোষ 8 
খ+ঘ১গম্ব__তোমার লাখ ঘড়ি থাক, তাতে আমার কি! 
= তোমার লাগত্ঘড়ি থাক ইত্যাদি 
ই+ঝ১জব- গাছ বেড়ে আম পাড়া -গাজ ঝেড়ে আম 


(্বল্পগ্রাণতা, দ্বিত্ব, এবং পাড়া 
পরাগত ঘোষীভবন)  ঠ+ট১ড--পিঠ ঢাকা -পিড.ঢাকা 


থ+ ধ-স্দ্ধ__পথ্‌ ধরে আসা = পদ্ধরে আসা, 
সাথ [ ধরা = সাথধরা 
ফ+ভ১” বভ- হাফ ভালো = হাব ভালো 


ওপরের উদাহরণে শব্দশেষের মহাপ্রাণ বাঞ্জনধ্বনিগুলো একদিকে যেমন 
স্বল্পপ্রাণতা লাভ, করেছে, তেমনি তাঁদের পরবর্তী শব্দারস্তের সমস্থানজাত ধ্বনি- 
গুলোর সমন্বয়ে দ্বিত্ব লাভ ক'রে ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এগুলোও বাংলায় 
Regressive assimilation বাঁ পরাগত সমীভবনের উদাহরণ । 


বাংল! ধ্বনি, প্রবাহ ৮ j ২৭ 


F+I 
১৪। স্বল্পপ্রাণ ঘোষ + স্বঙ্পপ্রাণ অঘোষ 8 


গ+ককৃক-_রাগ করা=রাক্‌ করা 


দাগ্‌ কাটা =দাক্‌ কাটা | 
জ+৮১৯চ-_-আজ্‌ চলো = আচ্‌চলো 
ৰ কাজ চালানো = কাচচালানো 
(0595০ of doubling ড+ট-- Xx 


and devoicing due to 


regressive assimilation) দ+ত>তত ছাদ তোলা -ছাত,তোলা 
(ও পরাগত অোধীতবন) ব+প১পপ-ডুব পাড়া =ডুপ-পাড়া 
' সৰ পাওয়া সপপাওয়া 
. ‘ভাব পেতেচায় 
রূপের মাঝারে অঙ্গ’ =ভাপ পেতে ইত্যাদি ' 


(রবীন্দ্রনাথ) 
১৫। স্বল্পপ্রাণ ঘোষ + মহাপ্ৰাণ অঘোষ ৪ 


| গ+খ১ক্ধ--ভোগ্‌ খাওয়া = ভোক্‌ খাওয়া 
| (Prosody of doubling জ+ছ>চডছ - কাজ ছিল = কাঁচছিল 


‘and devoicing due to | 
regressive assimilation) ড+ঠ-- X 


দ্বিত্ব ও পরাগত অধোধীভবন) দ+থ-তথ- ছাদ থেকে পড়া লছাতিথেকে পড়া 
ব+ফ>প্‌ফ-_খুব ফেলানো = খুপফেলানো 
ওপ্রের উদাহরণগুলোতে সাধারণত দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণেই পরবর্তী অঘোষ 
ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববতাঁ শব্বশেষের ধ্বনিগুলো অঘোষধ্বনিতে পরিবতিত হয় কিংবা 
অধোষ্ধবনিতে পরিবতিত-হবার প্রবণতা দেখা যায় । 
১৬1 মহাপ্ৰাণ ঘোষ + শ্বল্পপ্রাণ অঘোষ ৪ 
(Prosody of নি bi +কসক্ক-মেষ্‌ করা =মেক্‌কর 
dé-aspiration, and ব+চ>চ্‌চ--মাঝ চাল! = মাচ চালা 
devoicing due- to re- RE 
| gressive assimilation) ঢ4+ট_ - X K * 
:-" (দ্বিত্ব, স্বল্পপ্রাগতা এবং ধ+-ত>ত_ত--দুধ তোলা -ছুততোল' 
পরাঁগত অঘোষীভবন) টা 
ভ+প১ পপ- লাভ পাওয়া = লাপ্‌পাঁওয়া 


২৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


এ ধরনের উদাহরণে শব্দশেষের ঘোষ মহা'প্রাণধ্বনি প্রথমে মহাপ্রাণতা হারায়, 
তারপর দ্রুত উচ্চারণে পরবর্তী অঘোধধ্বনির প্রভাবে অঘোধতা ও দ্বিত্বলাভ করে। 
বাংলায় এগুলোও পরাগত সমীভবন ( regressive assimilation ) তথা সন্ধির 
নত | 

১৭। শব্শেষে .ও শবারন্তের সমস্থানজাত (17091701591010 ) তরল ধ্বনি 

লি (১) কম্পনজাত ‘র’ এবং (২) পার্শজাত ‘ল’ও 

(Homorganic liquid 5০০০৫ দ্বিত্বলাভ করে । তবে একই শব্দাস্তর্গত ছুই স্বরধ্ধনির 
রি+র/, (ল+ল! এর তি. মধাবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত র’ এবং 'ল"র মতে! তাদের উচ্চারণ 
এ পরিবেশে তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্রক নয়। যেমন-__ 


. F+I 
কম্পনজাত £_র +র>র্র--তার রগ নেই =তার্রাগ নেই, 
চাঁর রাত =চাঁর্রাত । 
পারা £ £- ল+ল>ল্ল--জাল্‌ লাগা =জাল্লাগা উনি হা হর্রা, 
বোল্লা, বলা ইত্যাদি) ' 


১৮। বাংলার বিশিষ্ট শিস্‌ তথা উদ্মধ্বনি “শ” ও শব্দশেষ এবং শব্দারস্তে 


হি দ্বিত্বলাভ করে । এরও উচ্চারণ অবশ্য এক শব্দ 


(8০৮৮০) মধ্যবর্তী দ্িকপ্রাপ্ত উত্মধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
ধ্বনির দিত কম দৃঢ়তাব্যপ্রক । যেমন 
F+I 


| স+শ১৯শশ-_মাস শেষ =মাশ শেষ .( উচ্চারণে ) 
. (উচ্চারণে ) হাস্‌ শীকার = হাস্ণীকার (উচ্চারণে) 
% (তুলনীয়--বিশ্ব (বিশ শো), আশ্বাস (আশশাস) ইত্যাদি । 
ঢা] 
১৯। দত্তযূলীয়__ন +ন>ন্ন-_তার মান নাই -তার মান্লাই, 
সমস্থানজাত নাসিক্য .. ও্্য-ম+ম৯ম্ম২-তার নরম মন=তার নরমূমোন 
বি কানা” সম্মান’ প্রভৃতি শব্দের নন’ কি “্ম’ এর 
t অন্তর্বর্তী সন্ধির (Internal junction) তুলনায় 
শব্দশেষ এবং শব্দারস্তের এ বহির্বতাঁ সন্ধি (external Junction)র উচ্চারণ 
কোমলতর এবং অপেক্ষাকৃত কমশক্তিসম্পন্ন ৷ 


বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ২৯ 


২০। রি’ দত্তমূলীয় কম্পনজাত ধ্বনি আর ৮” ছি” জি”, ঝি" দস্তমূলীয় 
Heterorganic '1'+ তালব্যধ্বণি । উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে তার! প্রায় 
‘চ' বৰ্গীয় ধ্বনির দিছ  সমস্থানজাত। সেজন্যে হাল আমলের চলতি উচ্চারণে 

শব্দমধ্যবর্তী ‘র’ তার পরস্থিত চ, ছ, জ এবং ঝ এর প্রভাবে যথাক্রমে চ’ ছ’ 'জ 
এবং ‘ঝ’ এ পরিরতিত হয়ে গিয়ে দ্বিত্ব লাভ করে যেমন--মরচে মচ্ছে, চর্চা > চচ্চা, 
মুছ1>মুচ্ছা, সূর্য» (উচ্চারণে) শুজ্জো| কিংবা শুজ্জি, গরজন>গজ্জন, মর্জি >মজ্জি, 
নিঝন্বনিঙ্কার ইত্যাদি । বাংলায় এগুলোও পরাগত সন্ধির দৃষ্টান্ত । শব্দশেষের 
‘র’ও তেমনি শব্দারস্তের চ', ‘ছ’, জ’ এবং ঝি’ এর প্রভাবে দ্রুত ও অসতর্ক 
উচ্চারণে পরবর্তী ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে দ্বিত্ব লাভ করে। যেমন £-_ 
চা] £  (বহিব্তী সন্ধি) 
র+চ> চ্চ-_তার চেহার!> তাচ্চেহারা 
র+ছ>চঙছ-_ কার* ছেলে সকাচ্ছেলে 
র+জ১>জ্জ_পার জোয়ার>পাজ্োয়ার 
কার জন্যে, তার জন্যে =কাজ্জন্যে, তাজ্জন্যে 
র+ঝ>বব--বর ঝর >ববঝর 
কামের* ঝি -কামেজ.ঝি 
| 'র” দত্তমূলীয় ধ্বনি আর ট-বগীয়ি ধ্বনিগুলোও দস্তমূলীয় মূর্ধন্য ধবনি। 
“++ বর্গীয় সুতরাং সমস্থানজাত। সেজন্যে দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে 
ধ্বনির দ্বিত্ শবশেষের ‘র’ শব্দারস্তের ট*, ‘5’ এর প্রভাবে ট’এ এবং 
ড়’ ও ঢ’ এর প্রভাবে "এ পরিবর্তিত হয়ে দ্বিত্লাভ করে । যেমন £__ 
র+ট১ট্ট-_কার টাকা, কার টোপ = কাট্টাকা, কাটটোপ 
র+১১টঠ_-কার ঠিলি = কাট্‌ঠিলি 
র+ডস্ড্ড- মার ডাক, ঘোড়ার ডিম -মাডডাক, 
ঘোড়াডিডম 
র+টড১২--তার ঢাকা যাঁওয়া হবেনা = তাঁড-ঢাক! 
যাওয়া হবেনা । 
এগুলোও পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত । 


*( শব্দশেষের ‘ছ’, ‘ঝ' প্রভৃতি বহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ হয় দেখে শব্দারন্তের 
‘ছু’ ও ‘ৰা’ এর পুর্ববর্তী ‘র’ যথাক্রমে 'ঝ' এ পরিবর্তিত না হ'য়ে তাদের স্বল্পপ্রাণরূপ “চ' 
এবং ‘জ’এ পরিবর্তিত হয় 1) 


৩০ ূ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
২২। হাল আমলে দস্তমূলীয় ‘র’ চল্তি ও ফ্যাসান, উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী 


'র এবং ত-বর্গীয় ‘ত’ 'দ’ এবং ন’ এর সঙ্গে যথাক্রমে তি" ও “দ' 
Heter i 2 > 5 
০০০. এবং নি’এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বি্লাভ করে। যেমন_ 
দ্বিত্বীভবন কর্তা কর্তী, ভর্তা >ভত্তা, শর্ত>শত্ত, করতেম > কত্তেম, 


ফুতি>ফুত্তি, মর্দা>মন্দা, বর্ণাসবন্সা, শিরনী৯শি্ী ইত্যাদি । শব্দশেষের ‘র’ও 
তেমনি শব্দারম্তের ‘ত’ ও ‘থ’ এর প্রভাবে ‘ত’এ, 'দ’ ও ধ' এর প্রভাবে দ'এ এবং 
নি’ এর প্রভাবে 'ন'এ পরিবতিত হ'য়ে ধিস্বলাভ করে। যেমন 8 * 

F+1 £ (বহি্ব্তা সন্ধি) 

র+ত:>তত-_ধর্‌ তাকে, মার তাকে, মার তো দেখি 

= ধত,তাকে, মাত.তাকে, মাত্‌তো দেখি । 

র+থ১ত-_কার থাল কাতথাল। 

র+দ৯দ্র-কার দেওয়া, তার দেওয়া = কান্দেয়া, তান্দেয়া। 

র+ধদ্ধ_কার ধান সকাদ্ধান। 

র+নসন্ন-কার নৌকা =কান্নৌকা। 


ভার্‌ নাম =তান্নাম | 
তোমার নাম কি-তোমান্নাম কি। 
এপরিবর্তন পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত ৷ 


২৩1 তরলধ্বনি ‘র’ এবং ‘ল’ সমস্থান জাত। দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে 
শবশেষের ‘র’ সেজন্যে শব্দরস্তের ‘ল’ এর প্রভাবে 'ল' এ 


2. পরিণত হায় পরাগত সমীভবনঘটিত দ্বিত্বলাভ করতে 
পারে। যেমন ৪ | 
র+ল>ল্ল--কার লাশ = কাল্লাশ 
টাকার লোভ=টাকাল্লোভ 
কার লেখা = কাল্লেখা 


২৪ ৷ তরলধুবনি ‘র' এবং উদ্মধনি শি” সমস্থানজাত ৷ সেজন্যে ফ্যাশান কিংবা 
. র+শ,স বিকৃত উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী শি” এর প্রভাবে তার পূর্ববর্তী 
‘র’ শ-এ পরিবতিত হবার দৃষ্টান্ত বাংলায় অমিল নয়। যেমন--দর্শন১ দরশশন, 


_ বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ৩১ 


ঘর্ষণ >ঘশ শন (উচ্চারণে )। দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে শব্দ শেষের ‘র’ও তেমনি 
শব্দারস্তের ‘শ’ এর প্রভাবে শ'এ পরিবর্তিত হ'য়ে পরাগত সমীভবনজনিত দ্বিত্বলাভ 
করে। যেমন-_ 
র+শ>শশ--মার শালাকে =মাশশালাকে 
ধর শালাকে = ধশ শালাকে 
° চ্র শো =চাঁশ শো । 
শব্দ শেষের ‘র’ এর শব্দারস্ভের ক ও প বর্গীয় ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন 
র+ক এবং প বর্গীয় লাভ করার দৃষ্টান্ত তেমন পাওয়া যায় না। বিকৃত কি 
ধ্বনি ফ্যাশান উচ্চারণের ফলে একই শব্দমধ্যবর্তা “র অবশ্য 
অনেক সময়ে তৎপরবর্তা ‘ক’ খ* এর প্রভাবে ‘ক’এ, গি” ঘি" এর প্রভাবে গ’ও, 
পি’, ‘ফ’ এর প্রভাবে পিএ ‘ব’, ভি” এর প্রভাবে ‘ব’এ এবং ‘ম’ এর প্রভাবে “মাএ 
পরিবর্তিত হ'য়ে পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন .করেছে। যেমন_-তর্ক৯ 
তক্কো, মূর্খ সমুক্থু; স্বর্গ >শগ্‌গো (উচ্চারণে), মহার্ঘ সমহাগ ঘো» কপুর,> 
ক্র, খপ'র>খগ্পর ; গর্ব>গববো, কোফ৭১৯ কোপা, গর্ভ>গবভো, কর্ম» 
কম্মো, ধর্ম ৮ ধন্মো, মর্ম মন্মো ইত্যাদি । 
২৫। শব্দারস্তের ‘চ’ বগাঁয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে শব্দশেষের ‘ত’ বর্গীয় ধ্বনিগুলে! 
দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে নিম্নলিখিতভাবে দ্বিত্বলাভ ক’রে 
রর ইল পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ পরিবেশের 
ও বগা ধ্বনির দ্ধ দ্বত্প্রাপ্ত উচ্চারণ তাদের এক শন্দমধ্যবর্তী দ্িপরাপ্ত ধ্বনি 
গুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়তাব্যঞ্জক (energetic) 
F +1 ৪ (বহির্বতী সন্ধি ) 
ত+৮৯চ--ভাত চাই -ভাচাই, বাৎ চিত = বাচ্চিত। 
ত+ছ>চ্‌ছ_ হাত ছিল = হাচ্ছিল। 
থ+৮১চধ্ছ- সাথ থ চলা = সাঁচ্চলা, পথ চলা -পচ্চল! 
থ+ছ>চ, ছ-_পথ ছাড়ো = পচছাঁড়ো J 
(শব্দশেষের অঘোঁষ মহাপ্রাণধ্বনি তার মহাপ্রাণতা হারায় ব’লে থ’ তে 
পরিবর্তিত না হয়ে চ’এ পরিবর্তিত হয়েছে ।) 


৩২ সাহিত্য পত্রিক! | বৰ্ষা সংখ্য, ১৩৬৭ ' 


F +1 ৪. (বহিবর্তী সন্ধি) 
ত+জ১-জ্জ-- জাত যাওয়া -জাজ্জাওয়া (উচ্চারণে) 
(তুং সৎজন = সজ্জন, তৎজন্য = তজ্জন্ত) 
রাত জাগা = রাজ্জাগা, নাত জামাই= নাজ্জামাই । 
ও--ঝঢজ্ব-_পাত ঝাড়া =পাঁস্মাড়া 
পরবর্তী ঘোষধ্বনি ‘জ’ ও 'ঝ" এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ‘ত’ প্রথমে ঘোষ দ’এ এবং 
তারপরে 'জ'এ পরিবতিত হয় দিত্বলাভ করেছে। | 
থ+জ-সজ্ৰ__সাথ যাওয়া-শাজ্জাওয়! (উচ্চারণে) 
থ+ৰ৯ক্ব__ লাখ ঝাড়া -লাস্থাড়া 
এখানে পরবর্তী ঘোষধ্বনি ‘জ’ ও ‘ঝ’ এর প্রভাবে পূর্বব্তী অঘোধ ধ্বনি .খ’ 
ঘোষধ্বমি ‘জ’এ পরিবন্তিত হ'য়ে দিত স্থ্টি করেছে । 
দ+৮১চ৬-আমোদ চাই -আমোচ্চাই 
দ-ছ১চ - স্বাদ ছিল -শীচংছিলো! (উচ্চারণে) 
পরবর্তী অঘোষধ্বনি চ’ ও ‘ছ’ এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ঘোষধবনি 'দ” অঘোষধ্বনি 
‘চ’এ পরিবর্তিত হ'য়ে এখানে দ্বিত ঘটিয়েছে । 
দ+জ-ঙজ্জ__খোদ জমিদার = খোজ্জমিদার 
(তুং বদ্জাত  বজ্জাত) 
দ+বঝ-সগ্থা_ ছাদ ঝুলছে ছাজ.বুলছে। 
ধ+৮+০২_ছুধ চাই -ছুচচাই 
ধ+ছ+চছ--সাধ ছিল = শাচ্ছিলো, 
অবোধ ছেলে = অবৌচ্ছেলে 
ধ+জ> জ্জ__সাধ জাগে-শাজ্জাগে। 
ধ+বঝজ্া-_ছুধ বর! = দুজবারা। 
ধ+চ, ছ তে ‘ধ’ মহাগ্রাণতা ও ঘোষতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতা লাভ ক'রে অঘোঁষ 
চ’এ পরিণত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে দ্বিত্লাভ করেছে আর ধ+জ, ঝতে 
“ধ' শুধু মহাপ্রাণতা হারিয়ে জ'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। 


.. বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ৩৩ 


২৬। শবশেষে চ’ বর্গীয় ধ্বনির পরে শব্দারন্তে ‘শ’ থাকলে উক্ত চ-বর্গীয় 
জ্িস্থাজাত - ধ্বনির উত্নীভবন ঘটে, ফলে পরবর্তী উন্মধ্বনি “‘শ” এর সঙ্গে 
জিপ তার দ্বিত্ব হয় । যেমন £_ 
[শির দিত F +1 3 বহিরর্তী সন্ধি 
চ+শ১সশ.শ- পাঁচ শ-পাঁশশে!। 
চ+স১৯শ.শ_ পাঁচ,সের -পাশশের, 
পাঁচ সিকে =পাঁশ শিকে 
ছ+স১শ- মাছ্‌ সীতার লমাশশশাতার ৷ 
জ+শ>শ্‌শ-_ রাজ শ্যালক -রাশ-শ্তালক। 
শব্দশেষের ‘ত’ এর পরের শি” দ্রুত উচ্চারণে সময়ে সময়ে তার পূর্ববর্তী ‘ত’কে 
: fs ‘শ’এ পরিবর্তিত ক'রে তার দ্বিত্ব ঘটায় । এটিও পরাগত 
ত+উগ্ন পার দ্বিত্ব সমীভবনের দৃষ্টান্ত | যেমন £_ 
সাত +শ =শাশ্‌শো (উচ্চারণে) 
২৭। -সমবগাঁয় নাসিক্য ও স্পর্শব্যপ্নধ্বনির, অন্তর্বতা সন্ধি ( Internal 
Junction) উচ্চারণ যেমন একাত্মক (compact ) ও 
.. সমস্থানজাত 
নাসিক্য ও ্র্শবনির-  দঁট (₹:56)-(তুলনীয় £ বাঞ্ছা, গুঞ্জন, কণ্টক, অন্তাপ, 
সন্ধি কম্প, গুক্ষ, গম্ভীর প্রভৃতি) শব্দের বহিবতা ( external 
junction ) সন্ধিতে তাঁদের উচ্চারণ তেমন দৃঢ়তাব্যগ্রক কিংবা শক্তিসঞ্জাত 
(energetic) নয় (তুলনীয়_মন দাও, পান চাই, কোন্‌ টাকা, আম বাগান 
ইত্যাদি)। পরবর্তী আলোচনায় এ মন্তব্য আরও সুস্পষ্ট হবে। | 
F+1 £ বহিরর্তী সন্ধি -_ তুলনীয় _- অন্তৰ্বতা সন্ধি 
(external Junction ) 
ন্‌+ত-__কোন তার, ধান তোলা » (সন্তান, কিন্তু ইত্যাদি) 
হায়াত ন+থ-_খান, খোওয়া, কোন থালা » (পন্থা, মন্থন ইত্যাদি) 
ধ্বনির সন্ধি ন7+দ--মন্‌ দাও, পান দেওয়া » (মন্দা, মন্দির ইত্যাদি) 
ন+ধ--কান ধরা) কোন্‌ ধান *» (সন্ধ্যা, বন্ধ্যা ইত্যাদি) 
আমন্‌ ধান | 
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ত, থি, দ', ও ‘ধঁ, ত-বর্গীয় এ ধ্বনি কয়টি উচ্চারণ স্থানের দিক দিয়ে 
দস্তা, দত্তমূলীয় নয়, কিন্তু ‘ন’ দত্তমূলীয় ধ্বনি । . সন্তান, কিন্তু প্রভৃতি - শব্দের 
ন+ ত এর অন্তর্বতা সন্ধিতে মূলধ্বনি ‘ন’ এর উচ্চারণ তার সহধ্বনি (81191.01010) 
জাত দস্ত্যই, দত্তমূলীয় নয়। এ পরিবেশে তারা একত্রে গঠিত ও যুক্ত হয় দেখে 
‘নত’ এর উচ্চারণ এখানে দৃঢ়. ও একাত্মতাপ্রাপ্ত কিন্তু তাদের বহি্বর্তী সন্ধিতে 
‘ন’ দত্তমূলীয়ই, দত্ত্য নয়। সেখানে ‘ন’ এর পরে ত, থ, দ, ধ ধ্বনিগুলো 
স্বতন্ত্রতাবে গঠিত ও মুক্ত হয়। সেজন্যে এ বহির্বতী সন্ধিতে ন+ ত এর উচ্চারণ 
তেমন দৃঢ়তানিষ্পন্ন হ'তে পারে না। 


‘ন’ ও চি? বগীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের স্থানের দিক. দিয়ে প্রায় সমস্থানজীত । 
ন+চ বর্গায় ন’ দত্তমূলীয় আর চি” ছিঃ জ” ঝ” দন্তমূলীয় তালব্য 
রর বৃ তথা প্রশস্ত দত্তমূলীয়। এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিভের 

পাতা দস্তমূলে প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে দেখে বঞ্চনা, মার্জা প্রভৃতি শব্দে পূর্ববর্তী 
‘ন’ এর সঙ্গে অস্তর্বতাঁ সন্ধি স্থাপনের কালে উক্ত “ন'কেও দস্তমূলীয় তালব্য ‘ন’ 
তথা ‘ঞ’ তে পরিণত করে। এ পরিবেশে আমরা দন্তমূলীয় মূলধ্বনি (Phoneme) 
ন’ এর সহধ্বনি (81101011009) একে পাই । সেজন্যে কঞ্চি বঞ্চনা প্রভৃতি 
শব্দে ‘ন’ এর সহধ্বনি তালব্য “এর উচ্চারণও একাত্মতাপ্রাপ্ত এবং দৃঢ়। 
পান চাই, পান চিবোনো প্রভৃতি বহিব সন্ধির কালে পরবর্তী শব্দের চ, ছ, জঃ 
ঝ গঠিত হবার পরে পরেই পূর্ববর্তী ‘ন’ এর উচ্চারকেরা (জিহ্বা গ্রভাগ এবং দস্তমূল) 
স্থানচ্যুত হয়ে দ্রুত পরবর্তী ধ্বনি গঠনে অগ্রসর হয়। এ জন্যেই আমরা 
এ পরিবেশে তাদের কৌমলতর উচ্চারণ অন্গভব করি। নিম্নের উদাহরণগুলো! 
বারংবার আওড়িয়ে এ মন্তব্য পরীক্ষা করা যেতে পারে 


[77] £ বহিরধর্তা সন্ধি -_ তুলনীয় __ অন্তৰ্বতী সন্ধি 
. ন+চ- পান্‌ চাই, পান চিবোনো ». কঞ্চি কাঞ্চন, বঞ্চনা 


ন+ছ--কোন্ ছালা, দিনছিল » বাঞ্থা, বাঞ্ছিত, 
ন+ভুঁ_জান যায়, মন জয় করা » জঞ্জাল, সঞ্জাত 


'ন+ঝ-ঝনঝন, কানঝাপি ৮. বঙ্ধা, ঝ্ধীট 


বাংল! ধ্বনি প্রবাহ . ৩৫ 


শব্দমধ্যবতাঁ ট, 5 ড এবং ঢ এর পূর্বে দত্তমূলীয় মূলধ্বনি ‘ন’ এর সহধ্বনি 
ন+-ট বৰ্গীয় দত্তমূলীয় মূরধগ্ত ‘ণ’কে পাই । তার কারণ 'ট’ বগীয়ি স্পর্শ 
ধ্বনির সন্ধি ধ্বনি কয়টিও দন্তমূলীয় মূর্ধন্ধবনি । একই শব্দে ‘ন’ এবং 
ট বগয়ি ধ্বনি কয়টির অন্তর্বতাঁ সন্ধিতে তারা একই সঙ্গে গঠিত ও মুক্ত হয় দেখে 
তাঁদের উচ্চারণও একাত্মতাপ্রাপ্ত এবং দৃঢ় কিন্তু বহির্ব্তা সন্ধিতে তারা পৃথকভাবে 
মুক্ত না হলেও পৃথকভাবে গঠিত হয় দেখে তাদের উচ্চারণও অন্তর্বর্তী সন্ধির তুলনায় 
কোমলতর । তুলনীয় 85 
ভান] £ বহিবতী সন্ধি __ তুলনীয় _- অন্তর্বর্তী সন্ধি 


ন+ট--কৌন টাকা, কেমন টাকা পাও » কণ্টক, ঘণ্টা 
ন7+ঠ-_বাগান্‌ ঠিকা নেওয়া ৮ কণ্ঠ কাঠা 

ন+ড - বাগান ডেকে নিয়েছি 1 মণ্ডা, গুণ্ডা, ভণ্ডামি 
ন+ঢ- কান্‌ ঢাকো Xx 


উচ্চারণের স্থানের দিক. থেকে নাসিক্যধ্বনি ‘ও’ এবং ক-বগীয়ি ধ্বনিগুলো একই 
পচা ' দন্ডিত অর্থাৎ পশ্চাত্তালুজাত | বহি্বর্তী সন্ধিতেও তারা 
ধ্বনির সন্ধি স্বতন্রভাবে গঠিত হয় না। তবু অন্তর্বতাঁ সন্ধিতে তাদের 
উচ্চারণ যতটা দৃঢ় এবং একীভূত, বহির্বতাঁ সন্ধিতে তেমন নয়, বরং কোমলতর ৷ 
তুলনীয় 8 
বহিৰ্বতা সন্ধি -_ তুলনীয় -- অন্তর্বর্তী সন্ধি 


ডক রং করা? চও২করা +: বঙ্কার, কঙ্কন 
উ১7খ-র্ং খাওয়া ”» শঙ্খ, 
উ১+গ-_ রং গুলো 3 রঙ্গ, সঙ্গ, মঙ্গল 
ঙ.+ঘঁ_রং ঘোলা i সঙ্ঘ 


. সমস্থানজাত ‘ম’ ও প-বর্ীয় ধ্বনির বহিরর্তী সন্ধিঘটিত উচ্চারণ অস্তবর্তী সন্ধির 
ওঠ্য'ম'+পি বর্গীয় তুলনায় কোমলতর । | 


প্ণধ্বনির সন্ধি বৃহিবর্তা সন্ধি __ তুলনীয় -- অন্তর্বর্তী সন্ধি : 
ম্‌+প-_ ঘুম পাওয়া, আম পাড়া ৮ কম্প, ঝম্প। 
ম+ফ-_কদম ফুল, জীম ফুল গুম্ফ; ল্ম্ফ ৷ 
ম7+ব-আম্‌ বাগান, খাম ৫ বেরুনো 5 অন্বর, কম্বল । 


ম্‌ + ভা কাম্‌ ভয় 29 গম্ভীর l 
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সমস্থানজাঁত নাসিক্য ব্যঞ্জন ও স্পর্শধ্বনির অন্তরা সন্ধির তুলনায় বহির্ব্তা সন্ধির 
উচ্চারণ যে কোমলতর তা ফোনেটিক ল্যাবরেটরীতেও পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে। 
তুলনামূলক ভাবে অন্তর ও বহির্বতা সদ্ধিঘটিত ধ্বনির মৌখিক কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং 
নিলে দেখ! যাবে অন্তর্বতাঁ সন্ধির প্রস্থিত স্বরধ্বনিটির তরঙভঙ্গ ( ave form ) 
গভীর ও. বিস্তৃতত্র। আপেক্ষিকভাবে এ ধরনের গভীর ও বিস্তৃতর তরঙগভঙ্গকে 
অন্তর্বতাঁ সন্ধিঘটিত ধ্বনিগুলোর দৃঢ় ও জোরালো! মুক্তির সঙ্গে মেলানো যাঁয়।* 


.. ৬ দ্রষ্টব্য 2787, M. A., A Study of 85815 and Nasalization in Bengali, 
D. U. 1960. p 222. 


মবীজ্ছলাথেন টউততব্রক্কান্য 
শিশির কুমার ঘোষ 


রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্যপ্রকাশ কি সিদ্ধি ও সম্ভাবনায় সমুজ্জল, ন, যেমন 
অভিযোগ শোনা গিয়েছে, নির্বাণোন্থুখ এই রচনা দুর্বল, স্বধর্মচ্যুত, কাব্যশক্তির 
এই ক্ষীণ প্রবাহ তত্ব আর গদ্যের বালুরাশিতে পথহারা, রবীন্দ্রপ্রতিভার কোনো ' 
বিশেষ স্বাক্ষর এখানে পাওয়া যাবে না? কিন্ত এ হোল স্পষ্টত নিন্দুকের বা 
অক্ষমের অতিভাষণ। ক্রাস্তকবির সাময়িক আত্মধিকারকে নির্বিচারে প্রমাণ হিসেবে 
প্রয়োগ কর! স্বুদ্ধির লক্ষণ নয়। একটি মহৎ ও সুদীর্ঘ কাব্যজিজ্ঞাসার শেষ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক হতে পারে এ কথ! সহজ বুদ্ধিতে মেনে নেওয়া শক্ত। 
হয়তো বিপরীতের এই বিচিত্র সমাহারে বিচার-বুদ্ধি বিব্রত বোধ করবে, হয় তো 
কোনো একটি নিটোল পরিণতি বা স্থির লক্ষ্য দেখা যাবে না! এই লেখায়, 
হয়তো বা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের সঙ্গে এর বর্তমান সংযোগ সামান্তই,_তবু, বিস্তৃত 
ভাবে না হলেও এর একটা, মোটামুটি পরিচয় নেবার ও দেবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই 
আছে। 


. এ প্রসঙ্গে কাব্যের অনুভব বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, কাব্য আদে অন্গভবের 
বিষয় কিনা, তার কোনো উদ্দেশ্য আছে বা থাকতে পারে কিনা, রাহাত 
উদ্দেশ্ঠবাদী বা চি জিত 


১ তুমি বলবে, এ যে তত্বকথা, 
এ কবির বাণী নয়। 
আমি বলব, এ সত্য, 
তাই এ কাব্য। “শ্যামলী”, পু 2১৬ 
নাঃ হে 
Through all the......days of my youth. 
I swayed my leave and flowers in the sun ; 
Now I may wither into the truth. 
Yeats. 
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কোন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক ছকেং রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যকে ফেলা! যাবে না একথ! 
ঠিক। কিন্তু বিশ্বগ্রকৃতি ও কাব্যপ্ৰকাশ উভয়েরই যন্ত্রের চেয়ে সুম্প্রতর, নিজস্ব 
কোনো সর্বান্বয়ী সুত্র বা রীতি, ছন্দ বা সংহতি অবশ্যই আছে, অন্ততঃ থাকা সম্ভব | 
(আর তা যদি না হয়, যদি দেখা যায় যে এঁক্যের চাইতে বৈচিত্র্যের প্রতি তার 
অধিক আকর্ষণ, তাহলে সে দিকটিও ভেবে দেখা দরকার)। শেষের একটি লেখায় 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 3. | 

আমি কৰি তর্ক নাহি জানি 
এ বিশ্বরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে 
(“রোগশয্যায়”, নং ২১) 

সে দিক দিয়ে শেষের এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি অন্তনিহিত যোগস্থত্র লক্ষ্য 
করা যায়। সরু-মোটা তারের এই সংযোগক্ষেত্রে ঘন বিশ্তাস ও শ্নথ বাক্যস্ফীতির 
সহ-অবস্থান £ “কোথাও তার সমতল কোথাও অসমতল।” এই ভাঙা-গড়ার বা 
বৈপরীত্যের গভীরে কোনে! অবচেতন ইঙ্গিত থাকতে পারে । 

মোটামুটিভাবে বলা যায় £ গগ্-কবিতাগুলিতে ব্যাখ্যানবৃত্তির প্রাধান্য, এর 
ঢিলেঢালা ঘরোয়! ভাষণভঙ্গিতে অনেক সময়েই “ছোটো-খাটে? আবর্ত চলেছে ঘুরে 
ঘুরে আনমনা চিত্ত প্রবাহে ভেসে-যাঁওয়া অসংলগ্ন ভাবনা?” ( পত্রপুট, পু ৫)। 
কিন্তু ঘরোয়া রীতিতে এই সব “দেখার টুকরো”র ফাকে ফাকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়, 
বিপরীত ভঙ্জির ইঙ্গিত ও আকস্মিক উল্লাস, যেমন পত্রপুট” ৩নং কবিতায় অথবা 
শিশুতীর্থে ৷ প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে প্রথমটি “ছুঃদহ ছন্দে দোলায়িত 
মহাবীর্যবতী” প্রকৃতি-দর্শনের নমুনা, দ্বিতীয়টি নবজাতক বা মহামানবের আবির্ভাব 
ঘোষণার গ্োোতক। নির্মোহ প্রকৃতি (হে উদাসীন পৃথিবী "*) ও মহামানব আগমনী, 
রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে এই ছুইয়ের সাঙ্গীকরণ করলেন, বা করলেন না, তাও লক্ষণীয় । 
তার নিজের কথাতেই £ 


যে মানুফ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার...... 
যুগে যুগে সে মানুষের স্ষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে, 
সেই শ্মশীনচারী ভৈরবের পরিচয় জ্যোতি 
(“পত্ৰপুট”, পু ৪০৪৩) 


২ But who shall parcel out :. 
*His intellect, by geometric rules, 
Split, like a province, into round and square ? 
Wordsworth, The Prelude, IL, 208—10. 
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পরবর্তী গ্রন্থে, “প্রান্তিকে”; অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে_ “অবসন্ন চেতনার 
গোধূলি বেলায় দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর আোত বাহি”- 
আত্মসাক্ষাংকারের অভীগ্া ঃ 
| উধের্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে 
হে পুষন্‌, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্বিজাল, 
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ, 
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক ৷ 
( “প্রান্তিক” নং ১) 
অস্তর্লোকের এক নাটকীয় পর্যায়কে অতিক্রম করার দ্রুত ও সাহসিক প্রচেষ্টা 
এই পপ্রাস্তিক” | এনক্ষত্রবেদীর তলে” এর রূপরেখায় ছড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য . 
“কৃষ্ণ অরূপতা”। একেবারে শেষের, ১৭ ও ১৮ নং কবিতা ছুইটিতে রাজনীতির 
উল্লেখ হয়তো অপরাপর লেখার সঙ্গে খাপ খায় নি, কিন্তু একটি বিশেষ সমাজ ও 
রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তিম দশায় কবির তীব্র প্রতিবাদ_“The Poet can only 
1117” এবং আসন্ন সংগ্রামের ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ রবীন্দমানসের এ একটি দিক-নির্দেশ ৷ 
পরবর্তী চারটি কাব্যগ্রন্থ “সেঁজুতি” “আকাশ প্রদীপ”, “নবজাতক” ও “সানাই” 
_-এক স্ুত্রের না হলেও তাদের সঙ্গতি লক্ষ্যগোচর ৷ প্রথম দুটির নামকরণ 
থেকে বোঝা যায় তারা .শেষ বিদায়ের আলো, প্রধানত অতীত-মন্থনের মৃদু 
বিষন্ন কাঁব্য। “নবজাতক” গ্রন্থে একাধিক নব্য রীতির আভাস, ‘এতিহাসিক’ 
চেতন! তাঁর মধ্যে অন্ততম ৷ “সানাই” নানা দিক দিয়ে অতীতাশ্রয়ী £ “বৈকাল 
বেলা ফসল ফুরানো! ক্ষেতে"*সকাল বেলার স্মৃতিখাঁনি- (তার) মনে” । সর্বশেষে 
দেখ! দিল প্রান্তম্পশী কক্ষচ্যুত ভাবনা ও দুঃসহ বেদনায় পরিকীর্ণ চারিটি 
কাব্য--“রোগশয্যায়” “আরোগ্য”, “জন্মদিনে” ও “শেষ লেখা”। এদের মধ্যে 
প্রথম গ্রন্থ ছুটিতে অন্থুস্থতার কথা, কিন্তু তাই বলে বিকার বিকৃতির কোনো 
চিহ্ন নেই, যদিও আজ কবিকে এমন আনেক "ভিজ্ঞতার সুখোযুখি হতে হযেছে 
‘স্বস্থ’ অবস্থায় যা অসম্ভব ছিল তীর পক্ষে £ ৩ 
অসুস্থ দেহের মাঝে ক্রিষ্ট রচনার যে প্রয়াস 
তাই হেরিলাম আমি 
অনাদি আকাশে । 
(“রোগশব্যায়”, নং১ ) 





৩. “Until we are sick, we understand not.” 


5 সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


একথা সে-কথা মনে আসে...... | 
ঘুমের তে! দায় নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া 1... 
আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমান 
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান । 
ৃ্‌ ( “আরোগ্য”, নং ২৬) 
মনের মধ্যে ঘোল! স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে 
ভেনে চলে ফেনিয়ে ওঠা অসংলগ্রতা | 
( “জন্মদিনে”, নং ২৪) 


এ সময়কার কিছু লেখা নিতান্ত ব্যক্তিগত যদিও “আমিশুন্য আমি”্র 
( রোগশয্যায়,। নং ২২) কথাও রয়েছে অন্থাত্র। ব্যক্তিজীবন ও বিরাট বিশ্ব- 
বিবর্তন এবং অভিব্যক্তিকে এক করে দেখার একটি আশ্চর্য উদাহরণ পাওয়া 
‘যাবে “জন্ম দিনে” ৫ নং কবিতাটিতে “সাবিত্রী পৃথিবী”র বন্দনায়। আবার 
এই এবং তার আগের কাব্য গ্রন্থেই দেখতে পাবো বৃহত্তর সমাজমানসের, 
জনগণের প্রতি প্রবীন কবির বিন নিবেদন, নিজ কাব্যকলার অপূর্ণতার পূর্ণ 
স্বীকৃতি, ও সেই সঙ্গে ভবিষতের কবির আবাহন ও নির্দেশ। এর পরে রয়েছে 
মৃত্যুর পরে প্রকাশিত “শেষলেখা”। বলাবাহুল্য, চড়ুই পাখি বা দৌহিত্রীর 
-বিবাহবাধিকী উপলক্ষ্যে লঘু বা চিরাচরিত রচনার জন্য এর মূল্য নয়, বরং এই 
বিরলভাষণ কাব্যের যে আসামান্ত মাহাত্ম্য পাঠককে বিস্মিত ও অভিভূত 
করে তা বিশেষভাবে দেখা যাবে ১৩ ও ১৫ নং নাটকীয় কবিতা ছুটিতে, 
অথবা অন্য কয়েকটি লেখার যেমন “রূপনারাণের কুলে-*”* বা ‘প্রথম দিনের 
সুর্য..." |  উত্তরকাব্যের অস্তরাকাশ ভেদ: করে এদের যে সংকেত, সে-রহস্তের 
উপলব্ধির চেষ্টায় একালীন রচনা ও কবিচেতনার সত্য ও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া 
সম্ভব, কিন্তু এখানে তার ইঙ্গিত করে নিরস্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। 
“প্রান্তিকে” অস্তদ্বদ্দ ও রূপক নাট্য আরও তীব্রভাবে শেষবারের মত ঝংকৃত 
হয়েছে। এ কোন খেয়াপারের গান? (মনে রাখা ভাল যে এর প্রথম লেখাটি 
‘সমুখে শাস্তি পারাবার.*.-_শ্রাদ্ধবাসরের জন্য রচিত হয়েছিল ।) কবির এই 
শেষ লেখায় আতি, বেদনা, হতাশা ও বিস্ময়, অজ্ঞেয়তা, “নিপুণ শিল্পের যে-চরমে 
যাত্রা করেছে সেখানে, কাব্যের গোত্রাত্তর না ঘটিয়ে, গন্তব্যে পৌছনো হয়তো 
সম্ভব নয়। 


সি ea ন, 
০ ৮ 
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তারপর? সে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের । রবীন্দ্রোত্তর 
কাব্য কতদূর ও কি ভাবে সে দায় বহন বা! স্বীকার করেছে সে প্রসঙ্গ বর্তমান 
. আলোচনার বাইরে। 


নং রঃ সহ 


এ কথা না মেনে উপায় নেই যে উত্তরকাব্যের সমস্ত রচনাই সম পর্যায়ের নয় 
এবং (একে পুরোপুরি গ্রহণ বা সমর্থন করা কঠিন। আমাদের মুল প্রবন্ধে এমন 
অনেক লেখার উল্লেখ রয়েছে যাঁদের মধ্যে অন্তত বারে! চৌদ্দটি এমন কবিত৷ 
পাওয়া যাবে রবীন্দ্র কাব্যে ও বিশ্বসাহিতে,ও যার দোসর পাওয়া কঠিন। সংখ্যায় 
অল্প হয়েও তারাই আমাদের আলোচ্য ও অন্ুধ্যেয়। অনেক কিছু, “পর্বত প্রমাণ 
ভম্মরাশি”র (শেষ সপ্তক, পৃঃ ৩১) বাইরে যা রইল তার মূল্যও অসামান্য । এ জাতীয় 
কবিতার অপেক্ষাকৃত নূতন ও অপরিচিত স্বাদ সব সময়ে সুখকর নাও হতে পারে, 
রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও পরিচিত রূপের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নিয়ে মতভেদ 
থাকতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা ও কাব্যরীতির বৈশিষ্টা, একাধারে তাদের 
নিরাভরণ সরলতা ও ঘনত্ব, অস্তরঙ্গত! ও সুদূরতা, ক্ষয় ও বৃদ্ধি লক্ষ্য না করে উপায় 
নেই। এই লেখাগুলি রবীন্দ্রকাব্যে একটি অভিনব বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা! (Dimen- 
51010) এনে দিয়েছে £ 


আদি সমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায়] 
( জন্মদিনে, নং ৯) 
এদের বৈশিষ্টা ও ব'ঞ্জনা যে দৃষ্টির অগোচর থাকবে তা একমাত্র অনপনেয় 
অন্ধতেই সম্ভব! 'রবীন্দ্রমানপের সুবিস্তৃত সাত্রাজ্য বোধহয় সেই আদ্ধর দেশেই 
আমরা বাস করছি। ব্যর্থতা, অবক্ষয় ও আধুনিকতাকে নিজিত, অতিক্রম করে 
এ-কবিতাগুলিতে কালান্তরের যে-ক ধ্বনিত হয়েছে তাকে চিনে নেবার চেষ্টায় 
নতুন আলোয় আমাদের রবীন্দ্-পরিচয় ও আত্মপরিচয় সম্ভব হতে পারে। 
একজন পীঁশ্চান্ত্য সমালোচক বলেছেন, আমর! যে কোনো কবিতা পড়ি ন! কেন, 
কার্যের সংজ্ঞার কিছুটা অদ্ল-বদল হয় সে কবিত। পড়ার ফলে। বহল! বাহুল্য, 
অধিকাংশ গতানুগতিক কবিতা এ-জাতীয় কোনো পরিবর্তন ঘটায় না! কিন্তু ক্দাচ 
দু'একটি এমন আশ্চর্য কবিতার জন্মলাভ ঘটে যাঁকে স্বীকার করতে হলে কাব্য 
সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা-বিশ্বীসে বিপ্লব ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথের 
Ue 
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উত্তরকাব্যের শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট কবিতাঁগুলিকে স্বীকার বা উপলদ্ধি করার অর্থই 
হলো! রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন করা। 

আমরা পূর্বেই বলেছি যে “চঞ্চলের লীলাসহচর” রবীন্দ্রনাথকে কোনে! সাদা 
নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যাবে না । রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার 
বুমুখিতাঁ_সকল সমালোচকই একবাক্যে সে কথা স্বীকার করেছেন_-যদিও তার 
হেতু বা মূল্যনির্ণয়ে কেউই বিশেষ মাথা ঘামান নি। এ কথা সত্য যে তার বহু 
বিচিত্র কাব্য “জাত-খোয়ানে! প্রিয়া ভদ্র-নিয়ম ভাঁঙাঁ। আসন পাবার কাঙাল ও 
নয়তো আচার মান! ঘরে” (সানাই, পুঃ৪৯)। সচেতন বা পরিমিত প্রয়াস 
সে-প্রতিভার লক্ষণ নয়। বেশিক্ষণ, বা কখনই, তিনি স্থির থাকতে পারেন না, 
কোনো পরব প্রত্যয়ের বড়াই সেই চঞ্চল! কাব্যলগ্মীর নেই। শেষ পর্যন্ত পথে 
বিপথে চলেছে সেই কাব্যের ধারা, “লক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তার পরিণাম” | 
স্থির, নিশ্চিত বা নিশ্চিন্ত সমাপ্তি এই প্রতিভার অনুকুল নয়, একই গ্রন্থে তিনি 
বারবার সাঁজবদল করেছেন, একই কবিতায় দেখ! গিয়াছে বহুবিধ গৃহবিবাদ। 
মূল প্রবন্ধে তাঁর কিছু উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে, কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে গোটা রোম্যান্টিক দ্বৈধতা ৪ রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে বসে আছে। 
কেন? এই বিচিত্রতা ও দ্বৈধতার বিচার করা সমালোচকের দায়িত্ব ও, সম্ভব হলে, 
কোনো সুত্রে তারা গ্রথিত কিনা তারও সন্ধানী হওয়া । সেই সঙ্গে এসে পড়ে 
রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও জাতিনির্ণয়ের বৃহত্তর প্রশ্ন । রবীন্দ্রকাব্যের একটি সামান্ত 
অংশ নিয়েই আমাদের কারবার, কাজেই “সমগ্র স্বরূপে” রবীন্দ্প্রতিভার পরিচয় 
আমাদের বর্তমান প্রয়াসের বাইরে । 

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরকাব্যের বিচার ও মূল্যনির্ণয় হতে পারে, হয়েছে ও 
হবে একথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা কেবল দু'একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত বা 
অভিমত এখানে নিবেদন করতে পারি। সত্য কথা বলতে কি, রবীন্দ্রকাব্য বিচার 
করবার জন্য সমীলোচককে কবির সমতুল্য--যদিন! সুক্মতর-_অন্কুভব, বিচারশক্তি ও 
সমন্বয়বীর্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন ।* একথা বললে 'কেউ হয়তো! অপরাধ 
নেবেন না যে রবীন্দ্রসমীলোচকদের মধ্যে সেই আদর্শ পুরুষের__ সমগ্র উত্তরকাব্যের 
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8 “romantic dilemma,” John Bayley, The Romantic Survival. 








e “We can judge no furthr but by larger experience...we read fine 
things, but never feel them to the full until you have gone the same 
steps as the author,” John Keats, = 
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চড়াই-উত্রাইয়ের মানচিত্র ধার নখদর্পণে, সমান দক্ষতা বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণে, দেশী- 
বিদেশী, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে ধার অবাধ সঞ্চরণ সন্ধান অষ্যাবধি ছুলভ+। 
ব্যক্তিগত. মেজাজের সমর্যন বা অভিমত প্রকাশ করা তো অন্ত ব্যাপার |: স্তান- 
টায়ানার ভাষায়, সে হোলো আত্মচরিত কথা, সমালোচনা নয়, ৷ অধিকাংশ 
রবীন্দ্রসমালোচকের বিশিষ্ট বক্তব্য আছে, যার পরিচয় লাভে রবীন্দ্ররসিক মাত্রেই 
উপকৃত বোধ করবেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের, তা সে সনাতনী বা বামপন্থী যা-ই 
হোকনা কেন, নিজস্ব মূল্য আছে__যদিও কাব্যালোচনার কালে সাম্প্রদায়িক মতামত 
প্রচারের নিবিচার আগ্রহ ও সংকীর্ণতা অনুমোদন কর! কঠিন। যতদূর জানি, 
রবীন্দরপ্রতিভার বৈচিত্রা, আপাতিবিরোধ তার অস্ত্যলীলা সম্পর্কে কোনো 
সমালোচকই চুড়ান্ত কথা বলতে পারেন নি, অধিকাংশ তো সমস্তাকে এড়িয়ে গেছেন । 
আমাদের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও ভুলভ্রান্তির ফলে যদি সেই প্রত্যাশিত সমন্থয়ী 
টীকাকারের আবির্ভাব সম্ভব হয় তাহলে প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি জানবো । আমাদের 
' এই প্রবন্ধ ছিদ্রান্বেবীর হাত এড়াবে না জানি । এর কতকগুলি ত্রুটির কথা--যেমন 
ভাবের বা সমস্তার অর্থাৎ বিবৃতির প্রতি, কবিতার চেয়ে কবি মানসের ও তার 
একটি বিশেষ পরিণামের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া, কবির পূর্বরচনার সঙ্গে তুলনা, 
বিশেষকরে স্টাইল" ও স্ট্াকচার’ সম্বন্ধে আলোচনা হতে বিরত থাকা _- 
আমি স্বীকার করেছি । এ ছাড়াও, নানা, কারণে, অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক 
আলোচনাই বাদ পড়েছে। আত্মরক্ষার্থে বলা প্রয়োজন যে উত্তরকাব্যের প্রতি 
এই দৃষ্টিপাত শেষ নয়, সব নয়। আমার - দিবস-রজনী ঘনযামিনী কেটেছে যার 
সাহচর্ষে, এপ্রবন্ধে সে মন দেওয়া-নেওয়ার কতটুকুই বা ধরা পড়েলো ! তবু. 
' যতটুকু বলতে পেরেছি তাতে খাদ মিশোবার চেষ্টা করি নি এবং, যেহেতু 
স্বকৃতের জন্য দুর্বলতা এড়ানো কঠিন, আশা আছে যে এই আলোচনা. 
সত্য বলতে আলোচনার শ্ুত্রপাত- রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রয়াস, সম্ভাবনা! ও 
সিদ্ধি সম্পর্কে দু’ একটি ভাবনার, আনন্দের কিছু আভাস হয়তো দিতে 
পারবে । হয়তো বা সেই নতুন দেখার ফলে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও এঁতিহা নিয়ে 
স্তিমিত আগ্রহে কিছুটা ইন্ধন মিলবে, চলতি: ফ্যাসনের ও ভক্তমগ্ুলীর বাইরে 
ব্যাপকতর স্বীকৃতি পাবে এই প্রতিভা । কেউ হয় তো জেগে প্রশ্ন করবেন £ 
৬. অথচ আধুনিক সমালোচকদের মতে, কাব্যের সাড়া জাগে “by its syntax more 


than by its sentiments,” কাব্যকলা “essentially a disturbance of the conven- 
tional language.” 
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দেবায় হবিষ! বিধেয়? হয়:তা বা আবার নতুন করে জানা যাবে, যেমন ব্র্যাডলে 
বলেছিলেন মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে একজন মহৎ কবি এসেছেন । আরও 
আনন্দের বিষয় যে এই মহত্ব “গীতার্জলি”র কাছ থেকে যা পাওয়া বা আশা 
করা গিয়েছিল তার থেকে সম্পূর্ণ বা অনেকাংশে ভিন্ন। 

ব্লেকের মতে জ্ঞানমার্গে কোনো রকম. সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা নিতান্ত 
নির্বোধের কাজ। রবীন্দ্রসমালোচক মাত্রই একথার যাথার্ঘ্য প্রতি পদে হৃদয়ঙ্গম 
করে থাকেন। সৌন্দর্যরসিক, সত্য সন্ধানী এই নিঃসঙ্গ কবি যার সমবেদনার 
উদারতম ব্যাপ্তি ভোলেনি “কীটের সংসার” বা “সঙ্গের কুকুর”কে, “বুনো চারাগাছটি” 
কা “মাকড়সার জগৎ ও পিপড়ের অন্তরের যবনিকা”কে, সেই কবিকে বাঁধবে এমন 
নির্মল সিদ্ধান্ত কোথায়? যেমন বিরতি ছিলন! তার কাব্যরূপায়ণের তেমনি 
বিরতি নেই আমাদের কাব্যজিজ্ঞাসার | যদি মিথ্যা সমাপ্তির কুহকে না পড়ি, 
সমালোচনার ঘুপকাষ্ঠে অভিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিতে না চাই, তা হলে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি সুবিচার করবার জন্য প্রয়োজন হবে এমন একটি সিদ্ধান্ত বা অনুভব পরম্পরার 
যা বন্ধ দরজা নয়, খোল! জানালা । কোথায় পাব বিচারের সেই খোলা জানালা 
_ অভিজ্ঞতার সেই আকাশ দিগন্ত? তার কাব্যে, আর কোথায়! সেকথা আমর! 
বার বার বলেছি, তাই আমাদের আলোচনার প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র 
স্ু্র। কবি আমাদের আলোচনার উপলক্ষ্য নন, আচ্যন্ত তিনিই আমাদের 
প্রধান সাক্ষী ও গহায়। রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনবে, নান্তঃ 
পন্থা । আর একটু এগিয়ে একথাও বলা চলে যে কাব্যই কাব্যের টীকা, একটি 
কবিতা" আর একটি কবিতাকে, একটি কাব্যগ্রন্থ আর একটি কাব্যগ্রন্থকে বুঝতে 
সাহায্য করবে, কেনন! “সাধিক বোধে” (তারা) একশরীরী । * 
এ ছাড়াও বর্তমান যুগে সমালোচনার কয়েকটি ধারার প্রধানত রয়োছ ঃ কাব্যদেহ 
নিয়ে আলোচনা, সামাজিক-এঁতিহাসিক ও মনস্তত্বের দৃষ্টিতে মূল্যায়নের পদ্ধতি। 
অনিবার্য কারণবশতঃ প্রথম ধারাটি অন্থুসরণ করা সম্ভব হয়নি, এবং অন্ত ছুটির 
_ আভাস দিয়ে থাকলেও কোনো বিশেষ ব্যাধ্যানরীতি বা মতবাদে উদ্দ্ধ হয়ে আমর! 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি। তাতে স্থুবিচারের চেয়ে অবিচারের আশংকা বেশি. 
মনে হয়েছে । | 

৭ সমালোচনার এই রীতিটি স্বীকৃত হয়ে থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর যথেষ্ট উদাহরণ 
দেওয়! সম্ভব হয়নি । 
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এলিয়ট একসময় বলেছিলেন যে সমালোচকের কাজই হোলো কাব্যসত্তাকে 
ইয়ে রাখা, কবিতা আলোচনার কালে কখন ভুললে চলবেনা! কবিতার বথা, 
অন্য অবান্তর কিছুর দ্বারা সেই সত্য যেন না হারায়। সেই শুদ্ধ কঠিন বিচারে 
উত্তরকাব্যের বেশির ভাগ লেখা বাতিল হবার সম্ভাবনা, তাঁদের মনে হবে অসম্পূর্ণ 
তাড়াহুড়োয় নান! জাতের লেখা, কখনো বা পুরানো লেখার চেহারা বদল বা 
“দাগা-বুলানো” মাত্র। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের “অসাবধান রচনার বর্জনীয় স্কীতি” 
ও সংখ্যাধিক্য বোধ হয় তাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ । সময় বিশেষে 
যে মহৎ কবিরাও অন্ুত্তম রচনায় যথেষ্ঠ দক্ষতা দেখান তাতে আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই, আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে এ-জাতীয় রচনা প্রকাশ করায় তাদের বিন্দুমাত্র 
আপত্তি দেখা! যায় না। উত্তর কাব্যের বেশির ভাগ লেখাই প্রতিভাবান কবির খসড়া 
মাত্র। তা সত্বেও_হয়তো তাই !_তাদের নিজস্ব মূল্য, এদের দুর্বলতা ও সংহতির 
অভাবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সামনে কবিমানসের, সেই অবিরাম কর্মশালার, 
“ভাসা রচনার” নান! নিরুদ্ধছুয়ার খুলে দেয়। ৮ এক্থ! যে কেবল সেই সব কবিতায় 
যেখানে তিনি সচেতন আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেছেন-_এবং যাঁর ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
কাব্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে-_-তাদের বেলায় খাটে তাই নয়, যে সব লেক্ষায় 
আত্মরক্ষা বা সমালোচনার তেমন বিশেষ উল্লেখ নেই সেখানেও কবি মান:সর, সচেতন 
বা অচেতন, অন্তরঙ্গ আলেখ্য বা প্রতীক বর্তমান । যেমন “পত্রপুট” ১১ নং লেখাটি £ 
“দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল আপন লীলার প্রবাহ” । একজন শিল্পীকে 
জানার অর্থই হোলো তিনি কি করতে চেয়েছিলেন তা জান! । সেই যোগস্ুত্র বা 
প্রয়াসপরস্পরা হাতের কাছে পাওয়া গেলে তাকে উপেক্ষা করার হেতু নেই। এ 
তো সর্বজনবিদিত যে মহৎ শিল্পীর দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাও অন্ুধাবনযোগ্য, অনেক 
সময় তারাই আবার তার সার্থক স্ষ্টির স্বকৃত সমীলোচনা। 

এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে এখনকার অধিকাংশ লেখার পিছনে প্রেরণার 
বিশেষ তাগিদ নেই, নেই অভিজ্ঞতা বা প্রকাশের সেই বেদনা সেই অবশ্যন্তাবিতা-_ 
দান্তে যাকে বলেছেন “thé panther 0০০9৮] বাদ দিয়ে মহৎ কবিতা রচিত 
হতে পারে না। এ-জাতীয় লেখা পড়ার সময় আমরা দেখতে পাই ন! কাব্যের 





v৮ lit is pleasant to see great works in their senrinal state ‘pre 


gnant with latent possibilities of excellence”. 
| Samuel Johnson. 
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নিরন্তর সংগ্রাম ও অক্ষয় সততা, অতীত এবং বর্তমানের সমীকরণ ; শব্দকে, সমগ্র 
কবিসত্তাকে, শিল্পের নবীনতায় উজ্জীবিত করার সার্থক ইন্দ্রজাল এই সহজ খেয়ালী 
বা শ্রান্ত রচনায় কমই চোখে পড়বে। এখন আবার অনর্গল ভাষণের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে দৈহিক ও মানসিক অবসাদ। ভিক্টোরিয় যুগের ধুরন্ধরদের অধিকাংশ 
লেখারমতো এদেরও যে বিস্মৃতির অতলে অবসান ঘটবে এ অনুমান অযৌক্তিক 
নয়। এত না লিখলেও পারতেন, অন্তত সবলেখা প্রকাশ না করলেই বুঝি ছিল 
ভাল,--বহু পাঠকের মনে সেই একই কথা আসবে । এ বিষয়ে স্বয়ং কবি আত্মগ্নানির 
হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। উদ্লাহরণ £ “পুনশ্চ”, পৃঃ ১৮; “পত্রপুট”, পৃঃ 
৬২; “রোগশয্যায়” নং ১ ও ২৬; জন্মদিনে”, নং ১২ এবং শেষ লেখা” 
নং৯। তিনি নিজেকে সমর্ধন করেছেন এই বলে যে এ লেখাগুলি শিল্পের দিক দিয়ে 
সার্থক বা সমর্থন যোগ্য না হতে পারে, কিন্তু এদের সাহাঁধোই তার কাব্যের 
এঁতিহাঁসিক ধারাটি বজায় রাখ! সম্ভব হয়েছে-অন্তত তাঁর বিদ্যানুরাগী বন্ধুবর্গ 
তাকে এই বলে বুঝিয়েছেন ( “নবজাতক” পৃঃ ৭৬--৮)। এই সু্ছদবৃন্দ, যদি না 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক হন, বন্ধুবংসল কবিকে সৎপরামর্শ দেন নি। 

* সব মিলিয়ে এই সময়কার লেখায় দুর্বল কবিতারাই দলে ভারী। এদের মধ্যে 
আবার কোথায় নূতন ও সার্থকতর স্থষ্টির ইঙ্গিত ও উপাদান রয়েছে তা অনেকের 
চোখ এড়িয়ে গেছে । অগ্ভবধি “প্রান্তিক” তো রবীন্দ্রভক্তের কাছে অনাদূত রইলো | 
শেষের কাব্য চতুষ্টয়ও যে পাঠকমহলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পেরেছে বলে 
মনে হয় না। পপ্রান্তিকে”র মত ‘খন’ লেখার সমবেশ হয়তো বড় বেশি নেই, কিন্ত 
উচু জাতের একাধিক কবিতা উত্তরকাব্যের স্বল্প পরিসরেও ছড়ানো আছে। যথা 
“পুনশ্চ”র একটি মানুষ’, “পত্রপুট”, নং৩ (আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, হে 
পৃথিবী’ ), “জন্মদিনে”, নং ৫ (‘জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিম্থ ঘবে' ) এ, নং ১৪ 
(“পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে? ), “শেষলেখা” নং ১৩ ও ১৪ (রূপনারাণের 
কুলে জেগে উঠিলাম' ও প্রথম দিনের সুর্য )। তালিকা বাড়ানো যায়। 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা মানেই সুক্ষতর কবিতা, আজ আবার তারা অনেক 
. সময়ই নিদারুণ নাটকীয় এবং ছন্মুখরও বটে। পৃথকভাবে এই লেখাগুলির, 
বা এদের কতকগুলির প্রতি ভাইনে-_বীয়ে ছই দলই দৃষ্টিপাত করেছেন কিন্তু এদের 
যথার্থ মূল্য, সত্যু নির্দেশ ও উপভোগ রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র অভিব্/ক্তিতে তাদের 
স্থান আজও নিরূপিত হয়নি । রাশি রাশি প্রায়কবিতার ভীড়ে মহৎ উক্তিরা হয় 
হারিয়ে গেছে অথবা বিরাজ করছে স্ুতুর গিরিশিখরের মৌন মহিমায়, অনাদৃত, 
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সঙ্গীহীন। হয়তো. অভাব ছিল প্রয়োজনীয় বিচাঁর-সামর্য্ের, যা অন্যতম রবীন্দ্র- 
সমালোচক” প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া যে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের . 
আলোকে উত্তরকাঁব্যের মূল্য ও পরিচয় নিরূপিত হবার কথা, সে আপাতত চলেছে 
অন্ত খাতে । একাধিক অর্থে, ও কারণে, রবীন্দ্রকাব্য নিঃসম্পর্ক, বিশেষ করে তার 
উত্তরকাব্য ৪ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব রচনা ও তৎপরবর্তা কাব্যের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক সে 
বিষয়ে অধিকাংশ পাঠকের মনে স্পষ্ট ধারণার অভাব; তা ছাড়া অনেক সময়েই মনে 
হয়েছে যে বিশ্বসংসারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে রবীন্দ্রকল্পনা বুঝি বিমুখ বা 
অপারগ, “অসীম বৈরাগ্যের” ( শেষলেখাঁ, নং ৯) বেদিতেই বুঝি তার শেষ 
পরাজয় বা প্রণতি। রবীন্দ্রনাথকে অর্থাৎ উত্তরকাব্যের রবীন্দ্রনাথকে, নিংসঙ্গতার 
অভিশাপ থেকে রক্ষা করার দাঁয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের কবিদের । কিন্তু 
‘অধিকাংশ আধুনিক কবিই সেদিক থেকে সজ্ঞানে মুখ ফিরিয়েছেন। ' ছ একজন 
তো সরাসরি বিদ্রপের আশ্রয় নিয়েছেন । সেই বিস্ময়কর বিপজ্জনক প্রতিভাকে 
চিনে নেওয়ার ক্ষমতা বা সৎবৃদ্ধি তাদের অধিকাংশের নেই । তাঁছাঁড়া তাদের কারো- 
কারোর প্রয়োজন হয়েছে “রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত” হবার । সব মিলিয়ে উত্তরকাব্যর 
ভবিষ্যত খুব উজ্জল নয়। অবশ্য আমরা তা মনে করিনা--তা হ'লে এ প্রবন্ধ লেখার 
সার্থকতা কোথায়? ইতিপূর্বে উত্তরকাব্য সমালোচনার জন্য আবশ্যকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর 
বা পটভূমিকার কথা বলেছি। এখন, সংক্ষেপে, সে দিক থেকে দু'একটি কথা বলে 
নেওয়া যেতে পাঁরে । 

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কবি এখন সাঁধারণ জীবনের কাছে ‘নেমে’ 
এসেছেন, বা আসতে চেয়েছেন । “টবের কবিতাকে রোপণ করব মাটিতে” ( শেষ 
সপ্তক, পূঃ ৮৩ )৮-এই তার মনের কথা, অন্তত তাই তো তার মনে হয়েছে । তিনি 
নতুন যুগের নতুন ধরণের লোকসাহিত্য লিখবেন। এবং_বিপদের ' সূত্রপাত এই 
খানেই-_তীর ধারণা সে-কাজ একমাত্র গদ্যের বাহনেই সম্ভব হতে পারে।. গন্ধের 
- মারফত কাব্যের মুক্তি, এজাতীয় অভিমত প্রকাশে এককালে কবির যথেষ্ট উৎসাহ 
দেখা গিয়েছে । কিন্তু এট পরীক্ষা সফল বা স্বধর্মোচিত হয়েছিল কিনা কে বলবে? 
যাই হোক দীর্ঘকাল এই নব্য রীতির পৃষ্ঠপোষকতা করা তীর সম্ভব হয়নি। এবং 
এই রীতিতে লিখিত অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রচনাই তার স্বুপ্রচারিত মতবাদের 
পরিপূরক নয়, বরং বিপরীত। এর আপাত অসঙ্ভিত ভাব কান্যবোধের কিঞ্চিৎ 


৯ শ্রী অমিয় চক্রবর্তী । : 
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প্রসার ঘটিয়ে থাকতে পারে, হয়তো বা “দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে” 
(শেষ সপ্ত, পূঃ ৮০)। তবুও, গ্যকাব্যর সরলতাঁ--“ভাঘাঁর গৃহস্থালী”-_এক 
মধুরে মরীচিকা, জনসমাজের বহুদূরে, “ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে” তার “বাসা” ৪ “লোকে 
যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব” (পুনশ্চ, পুঃ ৪৩)। রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন না 
কেন, “কল্পনার সুত্রে বোনা জালে” “আভিজাতিক ছন্দের” (পুনশ্চ, পৃঃ ১৬) 
দোলা তার রক্তে। একটু অন্তভাবে সুধীন্দ্রনাথ বোধ হয় সেই কথাই বলতে 
চেয়েছিলেন, গদ্য কবিতার ভাষা “উন্নীত চেতনার ভাষা” । শুধু গগ্ভকবিতারই বা 
বলি কেন? কিন্তু কবির ধারণা যে এই রীতিতে তিনি এমন অনেক কিছু লিখতে 
পেরেছেন যা অন্ত কোনা উপায়ে লেখা সম্ভব ছিল না । এই ধরণের সফল 
রচনার সংখ্যা বেশি নয় ঃ শিশুতীর্ঘ” কয়েকটি আখ্যানমূলক কবিতা, “ছেলেটা” বা 
‘শেষ চিঠি”, 'চিররূপের বাণী” ও পত্রপুট” নং ৩ ( যদিও শেষেরটি নিয়ে মতভেদ 
আছে)। কিন্তু একথা বলা বাতুলতা যে “শিশুতীর্ঘ” বা 'পত্রপুট” ৩ নং লেখাটির 
ভাব ও ভাষা লোকসাহিত্যের, বা, তাঁদের রচনারীতি, কবির ভাষাতে বলতে 
গেলে, 'কোপাই”-এর ছন্দে বাঁধা । ছুটি লেখাই স্মরণীয় সন্দেহ নেই, যদিও কিছুটা 
অসংলগ্ন ও প্রগলভ । ঘরোয়া ঢঙের কবিতাগুলির মধ্যে সে দোষ যেন আরও 
স্পষ্ট । এই হোলো উত্তরকাবের একটি দিক, আভিজাত্যের “উচ্চ মঞ্চ” হতে 
নেমে এসে উদার জনসমাজের, “অখ্যাত জনের” সঙ্গে আগ্মীয়তা স্থাপনের, কাব্যের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিলম্বিত সৎ প্রয়ান। কিন্তু রবীন্দ্রানুভুতি আজম্ম-সুক্ম, নিঃসঙ্গ? 
নভোচারী, স্বভাবকে অস্বীকার বা অতিক্রম করা তার সাধ্যাতীত। সে বৈদগ্ধ্য বা 
মেজাজ_সহজে “শ্রেণীহীন” হবার নয়। হয় তো আ্রেণীবৈষম্যের উধ্বে সে 
চিরকালের কোন. “আুদু:রর মিতা”। শেষ পর্যন্ত বেদনা ও টুরত্ববোধই তাকে 
মর্যাদা দিয়েছে, সফলতা! নয়। সাধারণ মানুষ ও পাঠক তাদের জন্য রচিত (?) 
এই উদ্দেগ্ঠমুলক লেখার মধ্যে নিজেদের “দোসর জন” খুজে পাবেন এআশা! 
কম। প্রসঙ্গত এমন কথাও বলা চলে যে রবীন্রনাথকে--“আমি ব্রাত্য” নিজের 
বলে দাবী করতে পারে এমন কোনো গোষ্ঠী বা সমাজনসত্তা নেই, বোধ হয় 
থাকা সম্ভব নয়। সুসভ্য ভদ্রমগ্ুলী ক্ষুব্ধ হবেন জানি, কিন্তু কথাটি ভেবে 
দেখ! দরকার! ইয়েটস দান্তেকে যেভাবে ‘the chief imagination of 
Christendom? বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি 
কর! আদৌ সম্ভব নয়। 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য | ৪৯ 


“প্রকৃতির কবি” রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কেবল “অখ্যাত জনের” বেদনা অনুভব 
করেছেন তাই নয়, তিনি অনুভব করেছেন মহামানবের আগমনী, এবং সেই 
বিশ্বাসই তাকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছে। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে 
ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও অক্ষমতার স্থুনিপুণ প্রয়োগে তিনি অদ্বিতীয় । থেকে থেকে 
উৎকণ্ঠায় উৎকীর্ন হয়ে উঠেছে শেষের এই কাব্য, কখনও নির্মোহ প্রকৃতিবন্দনায় 
কখনও বা “মানবের শিশু” “নবজাতকের” আবির্ভাব সন্তাবনায়। কিন্ত এই কি 
জনগণ্রে আশা আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতার স্বরূপ? কবির অস্তিম বেদনা যে “নির্বাক 
মনের মর্মের বেদনা” একথা বিশ্বাস করা কঠিন। গদ্য কবিতা আরম্ভ হয়েছিল ' 
সাধারণ মানুষের প্রতি শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তাদের সান্নিধ্য কামনা করে। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেজেছে অন্ত তারে ঃ “তাই আমি মেনে নেই সে কথা 
আমার স্থুরের অপূর্ণতা” । সামাজিক বিশ্লেষণ বাদ দিলেও শুদ্ধ কাব্যবিচারে এর 
বেশির ভাগ লেখাই সাহিত্য বা রসোভীণ হয় নি। 

তার জন্যে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, “প্রান্তিক” ও কবির জীবনের 
শেষ ছুবছরের লেখার জন্যে । বিবৃতিগ্রগার হতে মুক্ত, অভিজ্ঞতার স্বকীয় প্রকাশ 
এদের অধিকাংশ লেখার মধ্যে, জনগনের কবি হবার সাধ তার মিটেছে। আজ _ 
প্রবীণ কবির সামনে একটি আশ্চর্য জগৎ উদঘাটিত হচ্ছে, অন্তর্লোকের যে-বাণী 
তারা বহন করে এনেছে “বর্তমানে সে কেহ পড়িতে না জানে” । রবীন্দ্রনাথের 
কাছে বেদনা ও অসুস্থতায় জারিত সেই অস্তিম কাব্যে আমরা নতুন করে, ভাগ 
চোখে দেখতে শিখলাম রবীন্দ্রকবিকে । 

ক্ষণিক মুহুর্ত ভরে চরম আলোকে 
দেখে নেই স্বপ্নভাঙা চোখে ; 
চিনে নেই এ লীলার শেষ পরিচয়ে 
সি হুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অস্তিম সঞ্চয়ে | 
( নবজাতক, শেষ কথা ) 
পূর্বজ রীতির বিষগ্রমধুর কাব্য এখনও এখানে সেখানে শোনা যাবে, যেমন 
“সানাই'-এ। কিন্তু এই স্থদুরাকাশের বার্তাবাহী শেষের কবিতায় সে-রবীন্দ্রনাথ 
উদঘাটিল আপনার নিগুঢ আশ্চর্য পরিচয় 
শাখায়িত রূপে রূপাস্তুরে 
সে রূপ সহজে ভোলার নয়। তামসীর সঙ্গে এই বোঝাপড়া * 
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি-- 
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে 
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তার মরণীত্বক দ্যুতি উপমা বা ভাঁববিলাস নয়। জীবনের সর্বশেষ মূল্য দিয়ে 
আত্মপরিচয়ের দুঃসহ রক্তক্ষরণ টীকা এই শেষ লেখায়। রাহু কবলিত _“রাহুর 
মত মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া”_ এই কাব্য রবীন্দ্রনাথের কীতিনাশা কীত্তি। অন্ধকার 
রাত্রির হৃদয় হতে ছিনিয়ে আনা এই বিজয়ী কাব্য যত আশ্চর্ইই ৫কুক না কেন, 
এই লেখাগুলিই আমাদের কাছে অধিক মুল্যবান বলে মনে হয়েছে । তাদের প্রাণ- 
শক্তি, মানব-অভিজ্ঞতার মুলাধারকে উদ্যত করার কথা বাদ দিলেও এর ফলে তিনি 
বাংলা কাব্যে যে উত্ত,ঈ সম্ভাবনার দিকটি খুলে দিলেন তাতে সমগ্র 'জাতির 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যুগ যুগে কবি ও প্রবক্তার দল থে জ্যোতির্ময় উন্মেষের 
কথা বলেছেন, যে সবীর্থসাধিকার স্বপ্ন দেখেছেন, শেষ প্রশ্নের অপর পারে সে 
আলোর আলো 
দেখি নি অধৃশ্য আলো 
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক ' 
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি ; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদির। 


( প্রান্তিক, নং ১০) 
রবীন্দ্রকাব্যজিজ্ঞাসাও “ভাষাহীন শেষের উৎসবে” যাবারকালে সেই নিহিতার্ের, 

তিরক্করণীর তীরে এসে দাডিয়েছে। অন্ত মুখী খগ্ডকাব্য আর মহাকাব্যোচিত 
ব্যাপ্তির দুঃসাহসী সমীকরণে, আদিকাব্যের মহাপ্রয়াণের পত্রে যাত্রা করেছে, 
আধুনিক কালের কবিমনীষীর এই তটস্থ কাব্য। এই সেই যুগযুগধাবিত বহুবান্ছিত 
সম্ভাবনা 

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী 

প্রথম সুষ্টির অক্লান্ত নির্মল বেশে দেয় দেখা, 

আমি তাঁর টন্্ীলিত আলোকের অন্গূসরণ করে 

অথ্েষণ করি আপন অন্তর লোকে 

( পত্রপুট, নং ১০) 


-যাঁ সে এতদিন লালন করে এসেছিল তার কাঁবদেহের মণিকোষে, এই বুঝি. 
তার অসম্পূর্ণ কাব্যের] ever 0101115110৮ শেষ হ্বীবারোত্তি, কখনও 
বেদনায় বাক্যহাঘা ঃ 

আমৃত্যু হুঃখের তপস্যা 
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে-- 
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কখনও বা তীব্র আর্তনাদের সুরে ধনিত হয়েছে সেই শাশ্বত, নির্মম আদি প্রশ্ন ই 
বাজিতে থাকিবে শুন্যে প্রশ্নের তীব্র আর্ত স্বর 
ধবনিবে না কোনো উত্তর! 
( “নবজাতক” পৃঃ ১১-৪ ; ৭১) 

সমাজ সচেতন ও আত্মজিজ্ঞান্থ, এই ছুই রীতির মাঝামাঝি তার গৌণ রচনায় 
ঠাঁসা অনেক সময়ই স্মৃতিবহ, পরিচিত ভাব ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কখনও ক্লান্ত 
কখনও বা এরই মধ্যে লেগেছে আধুনিকতার আমেজ বা মৃদু চমক । এই কবিতাগুলির 
মধ্য দিয়ে তিনি তার কবি জীবনের একটি অন্তরঙ্গ পৌনঃপুনিক হিসাবনিকাঁশ 
করতে পেরেছেন বলে মন হয়। এ গুরু পুনরাবর্তনের ইতিহাস নয়, এতে রয়েছে 
অগ্রগমনের সুচনা । রবীন্রসমালোচক এদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহাধা পেয়েছেন, 
বা পেতে পারেন। 


: এই প্রসঙ্গে বৃহত্তর সমাজ জীব:নর সঙ্গে. রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, “দূরত্ব”কে 
দূর করার কথা আবার এসে পড়ে। গগ্ভকবিতায় তার প্রথম আভাস । তবে 
কেবল রীতি রা আঙ্গিক পরিবর্তনের দ্বারাই কোনো কবি সমগ্র সমাজ সত্তার প্রতিভু 
বা গণকবি হয়ে ওঠেন না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা সম্ভব হয় নি। তার 
জন্য প্রয়োজন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রস্তুতির, সমাজতত্তববিদদের নিরেট হিসেবে তা ধরা 
নাও পড়তে পাঁরে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এক নব্য নাগরিক, কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু ও 
পরীক্ষামূলক রীতি অবলযন করা ছাড়া অন্ত কোনো বড় রকমের হার্দ্য পরিবর্তন’ 
ঘটেছিল বলে মনে হয় না। তিনি চিরনিঃসঙ্গ ই “সব হতে আমি দুরে” (জন্মদিনে, 
নং২৯)। নানা উপমার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার এই 
নবাজিত, পরিবর্ধিত দৃষ্টিকোণ । কিন্তু শেষ, পর্যন্ত সেই দৃষ্টিকোণের ব্যর্থতা ও 
অসপ্পূ্ণতা! প্রকাশ করেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে-_যদিও সে প্রকাশটি অতি 
সুক্ষ ও মর্মস্পর্শী ৷ 
আপনার উপতট হতে 
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গজাশ্োতে। 
( নবজাতক, পৃঃ ০৫৩ ) 

সত্য তথা বলত কি, উচ্চগ্রামে তিরঙ্কার বা জানলে, চেয়ে অনেক বেশি 

নাতি তার হতাশা বা ব্যর্থতার ব.্জনা। 


৫২ ূ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


রবীন্দ্রনাথ “শ্রেণীহীন” কবি হবার দুর্লভ সন্মান অর্জন করেন নি। মুক্ত মানবের 
যে-ছবি তিনি হৃদয় রক্তে মুদ্রিত করেছেন তার সঙ্গে সাম্যবাদী ভাবধারার বিশেষ 
সাদৃগ্ত পাওয়া যাবে না। হেথা নয়, হেথা নয়, সে অন্ত কোন খানে, তপস্তার 
অস্তর্লোকে সেই মানব অভ্যুদয় । কোন সাগর বেলায় সেই মহামানবমেলা ? 
অবশ্য রাবীন্দিক অভিজ্ঞার আদ্য ভিৎ হোলো প্রকৃতি, আজ তার সঙ্গে, বা 
পরিবর্তে, এসেছে চির-_ব! মহামানব হ্বীকৃতি। এবং এই স্বীকৃতির কালেই তিনি 
থু'জে পেয়েছেন তার বিশ্বাসের ইতিবাচক দিকটি, যদিও অধিকাংশ আদর্শবাদী 
কল্পনার মতই একে ইতিহাস বা ঘটনা না বলে আম্পুহা বা ভবিষ্যদ্বাণীর পধায়ে 
ফেলতে হয়। এর অর্ধ নয় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত কবিতাগুলির 
আবেদনকে আমরা অস্বীকার করছি। বেদনায় আনত, কখনও আক্রোশে উদ্বেলিত, 
কী অর্থবহ সেই আন্তরিক আবেদন ! কিন্তু শুদ্ধ বিচারে, হয়তো! কাব্যের চেয়ে 
বিবৃতি হিসাবেই তাঁদের মুল্য বেশি, এবং সামাজিক পরিবেশের চেয়েও কবির 
পরিস্থিতিকেই যেন তারা অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে । লেখাগুলির অসামান্ততা 
কেউই অস্বীকার করবেন না, তাদের কয়েকটি তো বারংবার উদ্ধত হয়ে থাকে, 
কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের চাইতে বিচ্ছিন্টতাই এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে 
বেশি করে। বিশ্ববিক্ষোভে কবির ভূমিকা দর্শকের, সক্রিয় কর্মীর নয়। ভবিষ্যতের 
কবি “কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা” অর্জন করবেন তিনি সেই আশা করেছেন, 
নিজেকে সেই কবির আসনে বসাতে চান নি। 
কিন্ত রাজনীতি বা সামাজিক পরিবেশ তো সমগ্র মানবজীবনের একটি ক্ষুদ্র 
অংশ, আধুনিক কালে তাদের উপর যত অভিনিবেশ হয়ে থাকুক না কেন ১*। 
সম্পর্কের, মূল্যবোধের অন্ান্ত ও বৃহত্তর রূপ বা পরিধি থাকতে পারে, ও আছে। 
রবীন্দ্রনাথ মানবসম্পর্ককে কোনো! দিনই. তুচ্ছ করেন নি ঃ “মানবের মাঝে আমি 
বশচিবার চাই”। তার সাহিত্য ও জীবদদর্শন প্রধানতঃ এই অন্ুভবের উপর 
 প্রতিষ্ঠিত। শেষের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন “মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই 
তরি স্ুধার আস্বাদ” (আরোগ্য, নং ২৯)। অন্যত্র ই “ছুঃখপাত্রে স্তধাভরা এই 
কটি দিন দিন” (রোগ শয্যায়, নং ১৪)। কিন্তু অধিকাংশ কবিই, তিনি নিজেও, যে 


১০ ‘Tn our time the destiny of man presents’ its meaning in political 
terms.” Thomas Mann. 
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ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করে এসেছেন, আজ অন্থুত্বের প্রত্যন্ত সীমায় তাদের আর সেই 
পূর্ণমূল্য দেওয়া সবস্তব নয়। আজ তাদের মনে হয়েছে বড় বেশি প্রাণিক, 
আত্মকেন্দ্রিক। “পরিপূর্ণ চৈতন্তের সাগর-সংগ-ম” চোখে পড়ে এক ব্যাপকতর 
দৃষ্টির সুচনা, আগেকার সেই রমনীয় প্রহর ও প্রয়োজন আজ আর খু*জে পাওয়া! 
যাবে না। “জন্মদিনে” একটি লেখায় নং ২৯_-"বন্ধুজনের” উল্লেখের ব্যাপারে . 
সংকোচের সুর স্পষ্ট। এ যেন কোনো বিদগ্ধ সৌজন্যের প্রকাশ, পাছে এই বিদায় 
বেলাঘ, নির্মোহ নতুনের স্পর্শে অন্তের আঘাত লাগে। তিনি স্বয়ং এক অজ্ঞাত, 
বৃহত্তর জগতের অভিমুখে চলেছেন । এ-অভিজ্ঞতার তাত্বিক ও ভাবপ্রবণ উভয়প্রকার 
. ব্যাখ্যাই সম্তভব। আজ কোনো রকম পূর্ব সিদ্ধান্ত, সচেতন আদর্শবাদ বা 
ভাবোদ্দীপনের প্রযত্-প্রয়াস নেই, অধিকাংশ সময় কবির অভিজ্ঞতা বেদনা ও 
বিস্ময়বোধে বিলীন হয়ে গেছে, কোনো সুদূর সম্পর্কের সীমানায় সে বাধা পড়ে নি। 
রিক্ত উদাসীন “শৃন্ঠপানে চেয়ে”, এই লেখা পড়তে বসে মনে হয় এ যেন কুয়াশায় 
আঁকা কোনো ছায়াপথ, দূরের বা নিকটের ঘটনা বা কর্তব্যর কথা স্মরণ করাও 
কবির পক্ষে দায়সাধ্য। অন্য দিক দিয়ে দেখলে এর! এবার, যেমন নীহাররঞ্জন 
বলেছেন, এক ধরনের নতুন এঁহিক কাব্য । সাংখ্য ও চৈনিক রসাভাসে রচিত এই 
লেখা পুনশ্চ”, পুঃ ১০৫-_০৬, “রোগশব্যায় নং ৮, ৩৫ ও “শেষ সগ্তক'” পৃঃ 
৮--৯-_রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী । 

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি যা 
দেখেছিলেন বা তাকে যা দেখানো হয়েছিল__সে সম্পর্কে মোটামুটি প্রশংসা ও 
অনুমোদনের স্থুরেই তিনি অভিমত দিয়েছিলেন । অবশ্য--বিষয়টি বামপন্থী সমালোচ- 
কের দৃষ্টি এড়ায় নি- সোভিয়েট দেশে যা তাকে সব চেয়ে আশ্চর্য করেছিল সে 
হোলো নিরক্ষরতার অবসান, ১৯১৭ সালের রাষ্ট্রবিপ্রব বা তার কলাকৌশল নয়। 
নতুন সাহিত্যগোর্ঠী ও সাহিত্য চিন্তা তাকে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করেছিল বলে মনে 
হয় না। বহুকাল পরে, সমসাময়িক তরুণ বাঙালী কবিকে ১১ লেখা এক চিঠিতে 
তিনি “মার্কসিজমের গোরখানায়” সমাধিস্থ হবার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন । 
হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্তার “উচ্চ মঞ্চে” তিনি যে খুব সোয়াস্তিতে বসেছিলেন তা মনে 
হয় না কিন্তু সাময়িক আত্মকৃপা, অনুশোচনা বা প্রতিবাদের কথ বাদ দিলে, তার 
স্বপ্নীলু, ভাবমধুর আদর্শ কবিকল্পনা সামাজিক অসাম্যের দরুন যে “বিশেষ প্রভাবান্বিত 


পা 


৯১ প্ৰ সুধীন্ত্ৰনাথ দত্ত। 
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হয়েছিল বলা চলে না । প্রতিবাদের আকস্মিক তীব্রতা, ও অপরাধীভাবের ইঙ্গিত 
( একটি নতুন হ্থুর), থেকে সে কথা অস্তুমান করতে পারি। প্রতিবাদ ক্ষণস্থায়ী 
এবং কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাতে নেই, বরং যেমন ইয়েটসের কিছু লেখায়, 
তাতে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট সরলীকরণ কর! হয়েছে । সে দমকা! হাওয়া আবার মিলিয়ে 
গেছে তিনি ফিরে আসতে পেরেছেন “পরীর দেশে”, রূপকথার ছড়ার ছবির রাজ্যে, 
মনোরমার স্বপ্নমায়ায়। সভ্যতার সংকটে ত্রাণকর্তার সম্পর্কে তিনি যে আশা পোষণ 
করতেন তাঁর কতটা আত্মরক্ষার্থে কে বলবে? বিশ্ববিধানের সেই নিহিতার্থকে তিনি 
সম্পুর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছেন বলা যায় না। | 
₹ ব্যাপারটি অগ্তভাবে বলা চলে। আধুনিক শাস্ত্রের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ হলেন 
অন্ত সুখি মানুষ ইন্ট্রোভা্। তার স্থুরক্ষিত ভাবরাজ্যে সামাজিক ব! রাজনৈতিক 
ঘটনার অনধিকার প্রবেশ তার মনঃপূত হয়। তাদের মেনে বা মানিয়ে নেওয়া সহজ 
নয়। তাদের বাদ দেওয়াই বা কি সহজ? ( “স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে” ? ) 
অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অভিশাপ বর্ষণের কারণ হয়তো যে তিনি এই ব্াপার- 
গুলিকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরিরে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত হন। তাছাড়া 
যেমন আগেই লক্ষ্য করেছি_তার রয়েছে ত্রাণকর্তায় বিশ্বাস, যে-বিশ্বাস শেষ 
দ্রিককার লেখায় অধিক স্পষ্ট। কিন্তু সয়াজসত্তাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি সত্তার 
প্রকাশ সার্থক না সম্ভব { রবীন্দ্রনাথের মুক্ত পুরুষের কল্পনায় সামাজিক যুক্তি বা 
পরিবেশের কথা গৌণ বা অপ্রানর্গিক। ' এখানেই হয়তো আদর্শবাদের চরম 
চমতকারিত্ব।. এই বিশ্বাস, এই লুক্ষতর বিদ্রোহ ও মুক্তিভাবনা নির্ভর করছে 
সনাতন তপস্তার উপর। অথচ তপন্বীর বা জ্ঞানীর পূর্ণ দৃষ্টি হতে লিখিত নয়, 
তার কাব্য। অপর দিকে “যারা কাজ ক্রে-*-**অন্তর মিণালে যে অন্তরময়” তাদের 
কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কিন্তু তাদের সঙ্গেই ব৷ তার সাষুজ্য ও সহযোগ 
আছে কি?' একটি তার বেদনার কারণ, অগ্তটি তার বেদনার ধন। প্রথমটিতে 
তিনি অন্ুভর করেছেন অন্থুকম্প- দ্বিতীয়টির উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে তার ব্যাকুল 
প্রার্থনা ৷ দুয়ের মাঝে পড়েছে দাহ আক্রোশ ও অভিশাপের এলাকা । মানব- 
তপস্বী বা! মানবকর্মী কারুর সঙ্গেই তিনি যথেষ্ট যুক্ত নন, যদিও তার আদর্শবাদী ও 
অভিজাত চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা যে কোন দিকে সে কথ! বোঝ! কঠিন নয়। : 
রবীন্দ্রকবির অন্তরতম তর্পন কিন্তু অন্য বেদীতে | ক্ষণিকার, সুন্দরের, আনন্দ- 
পুরুষের পাদগীঃতলে। এখানে, শেষ কা না বল থাকলেও, তিন অপরকে 
অনায়াসে ছাউয়ে গেছেন। 'ভারতীর তত্র দিক দিয় বলতে গেলে শক্তি বা 
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রবীন্দ্রচিত্তের আগ্যত্ত বলে মনে হয়েছে। এবার সেই প্রকৃতিকাব্যে ঈষৎ হেরফের 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকৃতির পরিবর্তে বা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে 
মানব-দর্শন, যদিও সেই আদর্শবাদী সুরের কোনোরকম ব্যতিক্রম এতে ঘটেনি। 
কবিচিত্তের নিঃসঙ্গতা মহামানব বা নবজাতক কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা 
দিয়েছে। অপরের সাহায্যে মুক্তি, এচিন্তা কতদূর ভারতীয়. বিচার্য। রাবীন্দ্রিক 
মহামানব কবির স্বভাব ও স্বংর্মীনু্যায়ী গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, একাধিক 
সংস্কৃতির আোতধারায় উজ্জীবিত সে সাধনা, সে আরাধনা, ভবিষ্যতের সে ছায়াছবি। 
কিন্ত এই আদর্শের বা সম্ভাবনার প্রয়োগ হয়েছে কতকটা গৌণভাবে, কিছুটা যেন 
দায়ে পড়ে। কখনও প্রার্থনার সুরে, কখনও ব! ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ধ্বনিত হয়েছে 
সেই মহালগ্নের আগমনী, কিন্তু প্রজ্ঞাঘন দৃষ্টি ঘা হবে জীবনের সম্যক দর্শন, 
জীবনায়ন--ভবিষ্যতে, রবীন্দ্রকাব্যের আলোকে যার আশা! করতে পারি__সে বুঝি 
রয়ে গেল আভাসেই ! রবীন্দ্রনাথ সেই আবির্ভাবের নান্দীপাঠ. করে গেলেন । 
কিন্তু প্রশ্ন £ তপস্বী ও মহামানব, উদ্ধার করবেন কাঁকে,-নিজকে ন! অপরকে? 
এ বিষয়ে কবির বিভিন্ন বিবৃতি যে-সাক্ষ্য দিক না কেন, তার কাব্যে যেখানে 
কবিমানসের সত্যতর, ঘনিষ্ঠতর আলেখ্য- বর্মবাদ এবং প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ ছাড়া! 
অন্য বিশেষ কিছু তিনি বলেন নি। “শিশুতীর্থেগর শেষ দিকে নবজাতকের অনায়াস 
অবতারণা কতকট! ভোজবাজর মত ঠেকে; “শেষ লেখা” ৬নং কবিতাটিতে 
মহামানব বন্দনা আকাঁশবাণীর মতই কোন শূন্য হতে ভেসে এসেছে। “শিশুতীর্থে'র 
এই পরিণামের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, শেষপর্যন্ত ব্যাপারটি অবিশ্বস্ত 
_ ঠেকে। দৃষ্টির সত্যের ও সততার চাইতে রমণীয় সমাপ্তি, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতি 

এর ঝোঁক বেশি। “এ মহামানব আসে’ সাম্যবাদী ভ্রাতুম্পুত্রের অনুরোধে সভা 
সঙ্গীত হিসাবে লিখিত হয়েছিল এ-সংবাঁদে বিস্ময় বাড়ে। সংস্থান বা বিন্যাসের 
দিক দিয়ে লেখাটির ছূর্বলতা_যেমন শিশুতীর্ঘে__অধিকাংশ পাঠককে এড়িয়ে 
গেছে। এর সমগ্র আবেদন সংহত হয়েছে একটি মাত্র পঙক্তিতে, এর অবিস্মরণীয় 
মন্ত্রম প্রথম পঙক্তিতে । কবিতাটির অন্যান্য অনুষঙ্গ কিন্তু প্রচলিত উপমার 
সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা, সাধারণ বিবরণ । আশু সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ নৈতিক- 
আধ্যাত্মিক কর্মফল, সম্ভাবনা, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবাদের কথা শুনিয়েছেন, সাময়িকতায় 


জর্জরিত হতবীর্ধদের কাছে এনেছেন আশার বাণী ৪ 
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যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ 
কল্যাণ শক্তির : 
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত 
পুর্ণ করিয়া শেষে 
নৃতন.জীবন নূতন আলোকে 
জাগিবে নূতন দেশে | | 
(নবজাতক, পৃঃ ১৮) . 
ঘদি' ! এর কতটুকু অস্তদূর্ি এবং কতটা দায়ে পড়ে বলতে হয়েছে বলা 
কঠিন। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে এ লেখাগুলি তার সমগ্র রচনা হতে 
কিছুটা স্বতন্ত্র এবং এদের ফল কয়েকটি কবিতায় যেমন “জন্মদিনে” নং ২১. 
আশ্চর্য সংক্রমণ (:8105101010) পাওয়া গেলেও সব মিলিয়ে এরা কবি চিত্তের একটি 
অমীমাংসিত ভূমির প্রত্যাদেশ বহন করে এনেছে । কবির বিশ্বাস সরল বা অজিত 
কোনোটিই নয়, হয়তো আদর্শবাদ সমন্তা! এড়াবার উপায় বা শেষ অস্ত্র । এ বিষয়ে 
কবির প্রতিক্রিয়া যেমন পূর্বে লক্ষ্য করেছি-_ছিমুখী £ হয় অনুকম্পা, নয় ভৎ“সনা। 
উত্তেজিত আবেগ ও ধিক্কার বারংবার প্রশমিত হয়েছে নীচু স্থরে। প্রকৃতি ও 
মহামানব-_সমাঁধানের 'এই ছুটি রীতির মধ্যে প্রথমটি তার স্বভাব সংস্কারের অঙ্গ- 
গামী, দ্বিতীয়টিকে তিনি সম্পুর্ণ নিজের করে নিতে পারেন নি। প্রথমটিতে তার 
অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও সহজ স্থুর, প্রকৃতি আজও তীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে “সত্যের 
আনন্দরূপের” অধর! বাণী বহন করে, ক্লান্ত কবিচিত্তকে করে নিরাময়, তর্ক বা 
সমস্তার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। 
অঞ্জলি হরে এই তো পাচ্ছি 
সত্ব মুহুর্তের দান, 
এর সভ্যে নেই কোনে! সংশয়, কোনা 
( শেষ সপ্তক, পৃঃ ২৩) 
কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে, 
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্র পাঙুর সুদুর নীলিমায় | 
বিলের জলে বাধ বেধে 
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে | 
গংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে 
মাহধরা জালের উপরকার আকাশে ! 
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মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাশের খোটায় 
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে। 
ভিজে বাতাসে শ্ঠাওলার ঘন সিশ্ধ গন্ধ । 
(এ, পৃঃ ৮৯) 
তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে । 
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত 'রোদছুরে 


দ্বন্দ নেই, দ্বিধা নেই 
জলের ঝিকিমিকি-_- 
জীবন স্রোতের উপর তলে 
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল, 


( শ্যামলী, পৃঃ ২৭ ) 


দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ মহামানব আবির্ভাবে তিনি বিশ্বাস করেন বটে, বিশ্বজোড়া 
আবর্তে তারাই জীবনের গ্রব্তারা, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একটু আপোষরফার 
ভাব আছে যেন। সভ্যতার সংকটে তার মহৎ বেদনার ভাষা বিস্মৃত হবার নয়--- 
“মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ”। স্থতরাং***মহামানবে বিশ্বাস করা ছাড়া 
কি উপায়? ব্যাপারটিকে হয় তো সরল করে দেখানো হোলো, কি একথা সত্য যে 
এই বিশ্বাসের কেন্দ্রে ভারতীয় মন যে সমাক দৃষ্টি ও সমতা! প্রত্যাশা করে উত্তর 
কাব্যের অঙ্কম্পা ও ভৎসনার দোলায় তার সন্ধান খুব বেশি নেই। তা ছাড়া 
এব্যাপারে তাঁকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অপর জনের- যদিও মহাজনদের 
- শরণাপন্ন হতে হয়েছে । অথচ-_যেমন পূর্বের উদ্ধতি থেকে লক্ষ্য করতে পারি__ 
প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলিতে সংকটের কোনে! ছায়া পড়েনি, এবং যেখানে পড়েওছে 
. কবির কণ্ঠস্বর অনেক বেশি স্বাভাবিক ও নিজন্ব £ 


আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন 
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি 
সার্থক হোক পুন। - 
( নবজাতক, পৃঃ ৩৯) 
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যে-আমি চাননি কারে থণী করিবারে- 

রাখিয়া যে বায় নাই ধাণভার . 
সে-আমারে কে চিনেছ মর্ত কায়ায় 

কখনো স্মরিতে যদি হয় মন, 
ডেকো না ডেকে! ন! সভা, এসে! এ ছায়ায় 

বেথা এই চৈত্রের খালবন-। 

( সেঁজুতি, পৃঃ ২৪ ) . 

এ কথা সবাই জানে 


_ যে সংগীত রস পানে 


প্রভাতে প্রভাতে 

আনন্দে আলোক সভা মাতে 

সে যে হেয়, 

সে যে অশ্রদ্ধের, 

প্রমাণ করিতে তাহা আরো দীর্ঘকাল যাবে 

এই একভাবে । 

বনের পাখিরা ভতদিন 

সংশয় বিহীন 

চিরন্তন বসন্তের স্তবে 

আকাশ করিবে পুর্ণ 

আপনার আনন্দিত রবে | 
( রোগশয্যায়, নং ৩১) 


_ শিল্প বা জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিবেশ বা ইতিহাসের কার্ষকারণ সম্বন্ধ অতি 
সুন্ম ও জটিল। রবীন্দ্রনাথের “পলাতক” কবিকল্পনী ও প্রকৃতিদর্শনের মূল সূত্রের 
সমাজতাত্বিক আলোচনা স্থগিত রেখে, প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশ দশকের 
ইংরেজ যুবকবিদের তুলনা করলে কয়েকটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়। এরা সকলেই, 
যেমন ভার্জিনিয়া উলফ, বলেছিলেন, এক এলিয়ে পড়া দুর্গের বাসিন্দা । পিতৃ- 
পুরুষের সঞ্চিত ধনসম্পদ, বনেদি শিক্ষা, মধ্যবিত্ত পরিবারের সংস্কার, মন্ু্যত্ের 
দাবী ও স্থবিচার প্রার্থী বিশৃঙ্খল জগতের সচেতনতা-_এই সব নিয়ে সেই ছুর্গ। 
ছ্গবাসীদের মনমেজাজ যে কি ধরনের হবে অনুমান করা কঠিন নয়। প্রথম, 
অনিশ্চয়তার দুর্ভোগ, ত! থেকে আত্মগ্লানি, আর অতি সহজেই আত্মগ্রানি ভোল 
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বদলায় আক্রোশের মুখোস পরে_ যারা এই সমাজ গড়েছে, তাকে জিইয়ে 
রেখেছে, আক্রোশ সেই সমাজ শিরোমণিদের বিরুদ্ধে । অথচ--এও আর একটি 
দিক--যে-সমাজব্যবস্থার সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যাচ্ছে তার পুরোপুরি 
নিন্দাই বা কি করে সম্ভব? আক্রোশ, আত্মগ্রানি, অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা 
এই থেকেই বোঝা যাবে বুর্জোয়া সমাজের উপর তাদের আক্রমণের হেতু ও 
ব্যর্থতা । অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই যুবকবিদের মিলের চেয়ে অমিলের অংশই 
বেশী? তার একটি বড় কারণ যে এ"র। লালিত হয়েছেন ভিন্ন পরিবেশে, কাজেই 
এ*দের বিশ্ববোধ যে বিপরীত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই । রবীন্দ্র- 
নাঁথের যৌবনকাল কেটেছে ভিক্টোরিয় ওপনি:বশিক বিস্তৃতির যুগে, অভিজাত 
পরিবেশে, জাতীয় উন্মেষের প্রথম প্রভাতে । অগ্রীতিকর বাস্ত'বর মুখোমুখি হয়ে 
‘সনাতনী স্থুরে আদর্শবাদী সান্তনা ও সমালোচনা ছু"য়ের কোনোটিই অসম্ভব ছিল না 
সে যুগে, এমনকি অনেক সময়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদও ইতিবাচক ঠেকেছে । জীবনের 
শেষ ভাগে, সত্য বলতে শেষ দলকে, “রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিং সংগ্রামের” নর- 
ঘাতী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থ!র মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচীন প্রত্যয় ও বিশ্লেষণকে 
বাদ দিতে, অন্তত পক্ষে যাচাই করতে বাধ্য হলেন। এবং এর ফলেই মানব- 
মহিমার এক বিচিত্র, উজ্জীবিত সংজ্ঞা লাভ করলেন শরশধ্যাহত আদর্শপন্থী কবি। 
অথচ এই “পালাব্দলের” জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হয়না । 
অত্যুক্তি ও আক্রোশের অন্যতম কারণ হয়তো তাই। অতীতের দিনগুলি ছিল 
অন্তঞ্গতের-_- “সেখানে পদ্মার বিস্তীর্ণ তীর, অন্যপাড়ে বশশবন, আমবন, পুরোনো 
বট, পোড়ো ভিটে, গু"ড়-মোটা কীাঠালগাছ,_ পুকুরের ধারে শর্ষেখেত, পথের 
ধারে বেতের জঙ্গল, দেড়শেো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত, তার বাগানে 
দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধবনি--*বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দ”-_ শিলা ইদহের 
কাছারিবাড়ি, বিশ্বপর্ধটন, ভক্তবৃন্দের স্ততি-অর্ঘ্য, বিমুগ্ধ বিশ্বের অভিনন্দন, নব- 
প্রভাতের অরুণিমা, বিশ্বভারতী । অন্যদিকে, এই যুবকবিদের দিন কেটেছে দেশে- 
বিদেশে অসহ্! অন্যায় ও নারকীয় বিভীষিকার রাজ্যে, শান্তম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম স্মরণ 
করে তৃপ্ত থাকার অবসর তাঁদের নেই, প্রশাস্ত চিত্তে স্মরণ করা তো দূরের কথা । 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বহির্জগতের বিক্ষোভের ভারে গীড়িত নন, সমাজসত্তার 
দাবী যখন স্তিমিত, তখনই “আঘাতে আধাতে বেদনায় বেদনায়” * কয়েকটি আশ্চর্য 
কবিতার আবির্ভাব হতে দেখি । সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এ শ্রেণীর লেখা দুর্লভ ৷ কিন্ত 
এদের যে কোনো বিশেষ সামাজিক’ তাৎপর্য আছে তা মনে হয়না । কোনো! 
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বিশেষ সামাজিক পরিবেশে এদের উদ্ভব সম্ভব হলেও এদের নিজন্ষ একটি ভাঁবজগৎ 
আছে, «প্রলয়তোরণ চূড়া”্র নিঃস্ ব্যক্তিচেতনার সেই প্রান্তিক জগৎ। কাজেই 
এর যদি কোনো! তাৎপর্য থাকে নে হয় তো তাত্বিক । কিন্ত দূরত্ববৌধ এখানেও, 
বলতে পারেন এখানে তিনি পাঠকদের পিছনে ফেলে নিজের সঙ্গে, নিয়তির সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় ব্যস্ত, সংগ্রামরত £ “অকস্মাৎ মহা-একা ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণ 
চূড়া হতে” (প্রান্তিক, নং ৩)। কবির পূর্ব রচনার অনুরাগী পাঠক এই লালিত্য- 
বজিত ‘কঠিন’ কবিতার সামনে অস্থির ও অন্তুখী বোধ করতে পারেন” এদের 
উপভোগ ও বিচারে তাঁদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না! যখন রবীন্দ্রনাথ নিজকে 
খু রিক্তপ্রকীশের মহিমা দিলেন, তখন, শেষের সে-দিন ভয়ংকর, খুব অল্প লোকেই 
সেই “রোদ্রী রাগিনীর দীক্ষা্র জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। অথচ এই সারাৎসার কাব্যে 
জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন রবীন্দ্রকবি, এই তাঁর শেষ শিখা ও শিখর । 

Richer entanglements, enthralments far | 

Mere self-destrcying, leading by degrees 

To the chief intensity. 
. এখনকার কাব্যের ভারা যতই সরল হোক না কেন_বুদ্ধদেব বস্তু একে কোথায় 
যেন “বেসিক্‌ বেংগলি’ বলে বৰ্ণন! করেছেন-_অধিকাংশ পাঠক এদের গ্রহণ করেন নি। 
তাদের দুর্ভাগ্য! রবীন্দ্রকবির এই ‘শেষ আহ্বান” চিনে নেবেন এমন পাঠক 
সংখ্যাগুণতিতে কম, একে নিজের করে নেবেন তাদের সংখ্যা বোধকরি আরও অল্প । 
অথচ এই সেই “গোপন রাত্রি” (শেষ লেখা, নং ১৪) যার সুচন। ‘প্রভাত সঙ্গীতে’ । 
“ছুঃখের আধার রাত্রে” কী গান গেয়েছে পাখি ! মনে রাখা ভাল, এই শেষ লেখা, 
ইংরেজিতে যাকে “5568৪1 0০০৮৮ বলতে পারি, ট্র্যাজিক হতে বাধ্য। 

‘কবির অভিজ্ঞতার অসাধারণত্বই কি শেষ লেখার অস্বীকৃতির প্রধান কারণ? 
চেতনার যে-ঘূর্ণিলোকে এদের আশ্রয়, এবং যে-অধ্যাত্মবোধে তার বিচার ও উপলব্ধি 
সম্ভব তা দাবী করবেন ক'জন ব! কার! ? যে নিরন্তর দহন ও আত্মহে মানলে রবীন্দ্র- 
নাথের কাব্য ও জীবনদর্শন কখনও বা সংনার বিমুখতা--“খাঁটি’ হয়ে উঠেছে, সেখানে 
প্রচলিত কাব্য মীমাংসা, আত্মরতি বা অকারণ পুলক যথেষ্ট নয়। উত্তরকাব্যকে 
জড়িয়ে আছে সত্যানৃতের মিথুন, আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ । আজ তার চূড়ান্ত 
পরীক্ষা; “সে *জীধার আলোর অধিক” । আজ বুঝি কোনো মনগড়া এঁক্য বা 
সমন্বয়সূত্রই যথেষ্ট নয়, _-অহং ও বিশ্ব, বিষয় ও বিষয়ী, এই ছুটি তত্বের একটি অপরকে 
গ্রাস বা নিরস্ত ন! করে ক্ষান্ত হবার নত্র! তবে তাই হোক ঃ 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য = ৬১ 


হয় যেন মর্তেযর বন্ধন ক্ষয়... 
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয় 
পায় যেন অন্তরে নিভয় পরিচয় 
মহা অজানার... 
কৰি সমস্ত প্রশ্ন ও পরীক্ষার শেষে “অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা” জেগে থাকে 
এক মহাশৃস্ততা । নব উন্মেষের উপকূলে-_“রূপনারায়ণের কুলে জেগে উঠিলাম”__ 
কবি ৪ কাব্য ছুইই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে এক অজ্ঞেয় দিগন্তে, কোন অনির্দেশ্য 
অসীমে ! নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে £ তারপর ? “মেলেনি উত্তর”। 
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে 
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা ৷... 
চির-প্রশ্নের বেদী সম্মুখে চির নির্বাক রহে 
বিরাট নিরুত্তর | 
হে পৃঃ ৮) 


আর উত্তর, বা যোগাযোগের সুত্র যদি থেকেও থাকে, সে এতই সুন্ম যে তাকে 
অনুভব করা গেলেও তাঁর ব্যাখ্যা চলে না । আর সে-কাজ বোধ করি কবিদের 
দ্বারাই হওয়া সম্ভব, সেখানে সমাঁলোচকের অনধিকার চর্চা না করাই ভাল। “কত 
যে রহস্তবাণী--কত যে কাব্য, কবির নি যারা বলে তাদের মর্মক্থা”.। 
€ খথ্েদ, ৪, ৩, ১৬)। 
সমস্ত a ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কাব্যরীতির, ভাষার, ছন্দের, 
উপমার নিশ্চিত ও নিয়ত রূপান্তর সাধিত হয়ে চলেছে। এর আপাতসরলতায় 
_ ভুললে চলবে না। সরলতার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, দৃষ্টির ও ভাষার নিত্য 
শুদ্ধীকরণ। সেই সংগ্রাম ও গুদ্ধীকরণ-“যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অনৃগ্ত আলোকে 
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে”__ বাদ দিয়ে এর স্বরূপ বোঝা যাবে না। 
দিনে দিনে পুর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে 
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে 'চলে.. 
রি শেষ লেখা, নং ৭) 
রীতি ও বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে দেখতে গেলে শেষের, বিষয় করে শেষের 
দু'বছরের কবিতাগুলির সম্পর্কে যা চোখে পড়ে তা হোলে! কাব্যিকতা বর্জন, 
এতই স্বচ্ছ, বিরল একবিতা যে একে, বাইরে থেকে, কাব্য বলেই মনে হয় না, 


৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


এলিয়টের ভাষায় বলতে পারি, “the poetry does not matter’ | “প্রৌঢ় 
খাতুর ফসল” এরা, তাই এদের মধ্যে পাওয়া যাবে না ছন্দের সেই পরিচিত দোলা, 
স্থরঝংকাঁরের সাবলীল নৈপুণ্য, সেই প্বরবর্গিনী” কাব্য ( শেষ সপ্তক, পৃঃ ৪৬) যা 
দীর্ঘকাল রবীন্্রান্থরাগীকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রেরণ! ও দৃষ্টিভঙ্গি (ও রীতির) 
দিক দিয়ে কবির শেষ ছু'বছরের লেখা, অমিয় চক্রবর্তীর মতে, একেবারে নতুন জাতের, 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বরচনার সঙ্গে তাদের পার্থক্য স্পষ্ট। এই সাংকেতিক কবিতাগুলি 
বেশির ভাগ সময়ই আয়তনে ছোট, নিরাভরণ, অসম পঙক্তির সমাবেশ । বক্তব্যে 
এই নিফরুণ স্পষ্টবাদিতা! কতকটা লর্নে্স-বণিত আধুনিক কাব্যের সংজ্ঞার কাছাকাছি । 
সান্ধ্যভাষার সদৃশ এই “বাণী পিণ্ড” (শেষ লেখা, .নং৯), এর ধ্বনি, বাক্য 
যোজনা ও উপমার পিছনে আত্মগোপন করে আছে “রহস্তে রহস্তময়” এক আশ্চর্য 
কবিকাহিনী £ 

যুগ যুগান্তরের ভগ্রশেষের ভিতিচ্ছায়ার 

ছায়ামুতি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায় 
পুরাণখ্যাত কালের কোন নিঠুর আখ্যায়িকা। 
( শেষ সপ্তক, পৃঃ ৩০) 


কিন্তু এই লেখাগুলির মধ্যেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে অন্তরঙ্গ গভীর স্থুরে 
গভীর কথ। বলেছেন। সম্পূর্ণ হয়নি সে আলাপ, সে আত্ম-উন্মোচন, কিন্তু বোধহয় 
তার ইসারাতেই রবীন্দ্রকবির রূপায়ণ ও পুনধিচার করা চলে । সে রূপায়ন এতই 
নুতন যে তা রবীন্দ্রনাথের নিবিড়তম আবেগ ও অন্বেষণের অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
" সে কথা অনেকে বুঝতে চাননা। চিন্তায় বা প্রকাশকর্মে আজ কোনো বাহ্‌ রীতির 
দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন,--“সব চিহ্ন মোছা অসঙ্জিত” (প্রান্তিক, নং ৪) এই 
উত্তরকাব্য। শেষ পর্যন্ত যে একমাত্র রীতি তার সাহচর্য ও অনুগমন করেছে সে 
হোলো ওপনিষদিক। কয়েকটি ছোট কবিতা যেমন “আরোগ্য,” নং ১, “রোগ- 
শয্যায়” নং ২৫ ও ৩৬-সেই প্রাচীন রত্বসম্তার থেকে ছু একটি বাণীবিন্দুকে 
আশ্রয় বরে স্বল্পতম বিবৃতিও ব্যাখ্যানের সাহায্যে কাব্যরচনা সমাধা করেছে। 
এ যেন আধুনিক বাংলায় প্রাচীন শ্লোক ও সুত্রের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত ও টীকা_ঠিক 





১২ অথবা বলা যেতে পারে এখানে কবির চেষ্টা হোলো 
“fo get beyond poetry, as Ezethoven, in his later works, strove to 
get ‘beyond music.” 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৬৩ 


যেমন তাঁর সমগ্র জীবনরচনা সেই প্রাচীন পথ ও প্রজ্ঞার যুগোপযোগী টীকা ও 
অন্থয়। উপনিষদ আজ আর ‘প্রভাব’ নয়! সেই পুরাতন মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির কথা 
ওঠে না, নিঃসন্দেহে সত্য ও মহৎ তারা, কিন্তু ভিন্নকালের ভূমিকায় নয়। প্রাচীন 
সত্য নবীন কবির কণ্ঠে তখনই সত্য হয়ে ওঠে যখন ভিন্ন পরিবেশে তাঁর নুতন 
উপলদ্ধি ও সার্থক নবায়ন ঘটবে। যেহেতু কাব্যের এই মহত্তম সার্কতাকে আমরা 
স্বীকার করি তাই উত্তরকাব্যের এই দিকটির উপর আমরা বিশেষ জোর দিতে 
বাধ্য *হয়েছি। প্রধানতঃ গীতিকবি হওয়া সন্বেও-_এবং জ্ঞান ও তপোধ্মী না হওয়া 
সত্বেও স্বভাবের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ আদি কবিদের জগতে প্রবেশ করেছেন, সেই 


আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের এই ক্ষুদ্র ও মহত্বপূর্ণ অংশের স্বাজাত্য স্বীকার না 


করে উপায় নেই। বৈধ মার্গে বা অন্য কোন পথে ১৩, যেভাবে বা যতদূরই 
তিনি গিয়ে থাকুন না কেন সে প্রশ্ন ভিন্ন। তার নিজের ভাষাতেই তিনি সেই 
আর্য পিতৃপুরুষদের পথের পথিক, ভারত পথিক ৷ যদিও তাদের অনুরূপ খদ্ধি ও 
গাল্তীর্য এই তরুণতম কবির ভাব ও ভাষায় পাওয়া যাবে না, হয়তো থাকা সম্ভব নয়। 
এ হোলো হঠাৎ আলোর ঝলকানি, নেই সেই স্থির বিদ্যুৎসম জ্যোতিঃ। শুধু 
এই কারণেই যে একজন আধুনিক কৰি সমসাময়িকতাঁর ছুরধিগম্য বাধাবিপত্তি ভেদ 
করে খণ্ডকাব্যের মাধ্যমে মানব-চেতনার প্রথম প্রত্যুষের, মন্ত্কাব্যের দিকে চলেছেন, 
সেই পথে তার “অসমাপ্ত পরিচয়ের” নির্দেশ রেখে গেছেন, কী ভাবে তার শেষ 
লেখা “বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া-আলোয়” সেই সর্বোত্তম আবিষ্কারের দিকে 
ফিরেছে, জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির আদিনির্বরিণী তটে-_যারা ঘুমিয়ে নেই তাদের 
কাছে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা যোগ্যতর প্রমাণের অপেক্ষা 
করে না। এই সেই স্থির কেন্দ্র সেই শাশ্বত লক্ষ্য যার কাছে অন্ত সব কিছু 
অবান্তর । | 


মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের 

বৈদিক মন্ত্রে বাণী কঠে যদি থাকিত আমার 

মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে । 
(জারোগ্য, নং ৩) 





১৩ তোমার জ্ঞানী আমায় বলে তিরস্কারে 
“পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যারে 1” 


El 


৬৪ সাহিত্য পত্রিকা | বধ সংখ্যা, ১৩৬৭ 


এই লেখাগুলিকে শু বা নিশ্রাণ বলতে দ্বিধা হয়, যদিও অনেকে এ বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ । এ হোলে! কাব্যের কাব/, রসের রস, “Poetry 90 transparent 
that we should not see the poetry’ এদের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
নতুন করে প্রমাণ করলেন যে তিনি “স্থষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকবাসী” (প্রান্তিক, 
নং ১০), চেতনার, অধরার দূতী, প্রাচ্টয-পাশ্চাত্য, অভীত-অনাগতের সেতুম্বরূপ। 
কিন্তু এটিও যত মূল্যবান হোক না কেন, রবীন্দ্রকাব্যের একটি দিক, একমাত্র নয়। 
- আমাদের বিচারগত পক্ষপাত যে এইদিকে সেকথা অস্বীকার করার প্রায়োজন নেই, 
কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা এত ব্যাপক ও বহুচারী, দ্রুত ও খেয়ালী, আত্মবিরোধের মূল . 
এত গভীর ৬ বিস্তৃত, এই কবি সত্তায় সচেতন প্রয়াসের অংশ এতই অল্প যে কোনো 
একটি তত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে দেই বিচিত্রার হদিস পাওয়া অসম্ভব। যেমন 
ধর্মসাধনায় তেমনই কাব্/সাধনায় তিনি আমাদের অদ্বিতীয় 6০1901০ । সেই 
কারণেই কি তিনি সমন্বয়ের সন্ধান ও ইঙ্গিত দিয়েছেন, সিদ্ধ হননি? তাই কি 
অকথিত বাণীপুঞ্জ 
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে 
মহাশুন্যে নীহরিকাসম ? | 

(আরোগ্য, নং ২৫) 

তবুও, বিশ্বাস রাখা ভাল, অভিজ্ঞতার বা রসবিচারের এমন কৌনে! উদার মত 
বা দৃষ্টিকোণ নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা এই বিচিত্রার যথাযথ বিচার ও সাধুসম্মত 
উপভোগ চলতে পারে, যাতে করে নান! সমাহাঁরে গঠত এই কাব্য ও কবিমানসের 
মর্মবাণী উদঘাটন করা সম্ভব হতে পারে ১৪ কিন্তু সেকাজ কি সত্যই সম্ভব ? কবি- 
কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করে ক'জন বলতে পারেন? 

প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা 
দৃষ্টির সন্মুখে মোর হিমাত্রিরাজের সমগ্রতা, 
গুহীগহ্বরের মত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে 
পারেনি বিদ্ধপ করিবারে ? 
(নবাজাতক) . 

১৪ ...মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত, একটি ক্ষুদ্র গ্রক্য বের করা দায় ; আমরা 
ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘর-গড়া মত দিয়ে যদি তাকে ধিরতে চেষ্টা করি তা হলে 
পদে পদে তারমধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্ত একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে 
তার একটি. বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করছে, সেটি হচ্ছে লেখকের মর্ম স্থানে, অধিকাংশ 


স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য ।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “সাহিত্যের 
পথে”, পৃঃ ১৬৮] 


৯ 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৬৫ 


তার চেয়ে অনেক সহজ ও স্বাভাবিক এই প্রশ্ন করা ঃ 
এই আমার সমগ্র সত্তা 
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে 
কোনে যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে 
পরিপূর্ণ অবারিত হবে? 
ৰ - | - (শেষ সপ্তক, পৃঃ ১২--৩) 


রবীন্দ্রনাথের “সমস্ত পরিচয়”, নেবার উদ্দেশে একটি সামগ্রিক দৃষ্টির আভাস 
আমর! এখানে-ওখানে দিয়েছি। কিন্তু সেইটিই যে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ এমন কথা বলার 
দুঃসাহস আমাদের নেই । অন্তান্য মহৎ সাহিত্যের মতই রবীন্দ্রকাব্যেও পাঠককে 
সবই নূতন করে নিতে, প্রতিনিয়ত স্থাপ্ত করে চলতে হবে, তার জানা আছে যে 
তিনি অন্ুভবকে আরও অগ্রসর, আরও গভীর ব্যঞ্জনায় ভরে নিতে পারেন। সে 
দিক দিয়ে এক একটি বিশেষ শিল্পস্থটি তার কাছে অক্ষয়, অনিঃশেষ। অন্তত 
একজন পাঠকের-প্রায় বিশ বছর কাল-_তাই মনে হয়েছে। আমার রবীন্দ্র- 
পরিক্রমা যে “মনের মাধুরী মিশায়ে” সেকথা লেখকের অজানা নয়, রবীন্দ্রকাব্যরহস্ত 
ভেদ করার জন্য আমি রবীন্দ্রকাব্যেরই শরণাপন্ন হয়েছি। প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যই তার প্রেরণা ও উৎস, তার বাইরে যদি কিছু দেখে থাকি, 
রবীন্দ্রকাব্যই আমাকে তার সন্ধান দিয়েছে। 

আমাদের এআলোচনায় সমাধানের চাইতে সমস্তার অংশই হয়তো বেশি, 
বিশ্লেষণের চাইতে বক্রোক্তি। তার জন্য আমি লজ্জিত নই । এক্ষেত্রেও চিরচঞ্চল, 
আত্মজিজ্ঞান্্ কবিকেই আমার আদর্শ মেনেছি। শেষ কথা বলতে ধার এত কুগ্ঠা 
ধার “হারিয়ে যাবার নেই মান! মনে মনে” সেই কবির জয়-পরাজয়, সাফল্য- 
অসাফলোর “পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকা” পেশ করতে দ্বিধা হওয়া অপরাধের নয় । 
তাছাড়া, আমাদের বরাবরই উদ্দেপ্ঠ ছিল অনুসন্ধানের, রায় বা নিদান দেবার নয়। 
নতুন নিরিখের দায় থেকে নিস্তার নেই, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও 
কিছু কাল। তত্বকথা বলার অনুমতি পেলে বলতে পারি, বিশ্ববিস্থষ্টি একাধারে 
সমগ্র ও বিচিত্র । রবীন্দ্রকাব্যে সেই সমগ্র ও বিচিত্রকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে 
পারা সমাংলাচকের কর্তব্য ও লক্ষণ । 

টি 


৬৬... সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্য, ১৩৬৭ 


সমালোচন1 কবির মূল অভিজ্ঞতায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, এবং বোধকরি 
ইমৃপ্রেস্নিষ্টিক সমালোচক ছাড়া কেউ সেচেষ্টাও করেন না। সমালোচনার 
আসল দায় বা কর্তব্য আলাদা, রূপ দেহের, রচনার মূল্যবিচার, তাই তার প্রধান 
করনীয়। বিচারের খারা ঠিকমত অনুস্থত হয়ে থাকলে, প্রকারান্তরে বা ইঙ্গিতে, 
বিশ্লেষণের সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে, মূল অভিজ্ঞতাটিকে সে পাঠকের 
কাছে এনে দিতে পারে। অবশ্য, আবার বলি, বর্তমান আলোচনা বিশদ নয়, বরং 
প্রাথমিক । এই প্রবন্ধে বা উপসংহারে রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা অবসান হতে পারে 
এমন ভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। যে-কোনো সময়ে এই আলোচনার ধাঁরা ধরে 
এক বা একাধিক আলোচনা সপক্ষে বা বিপক্ষে- অনায়াসে আরম্ভ করা যেতে 
পারে। তা যদি কোনো দিন হয়, এলেখার ফলে একজন রবীন্দ্রপাঠকের মনেও যদি 
প্রশ্ন ও অনুসন্ধিৎসা জাগে, রবীন্দ্রগ্রতিভার কোনে! একটি দিক খুলে যায় তাই হবে 
আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ৷ 

মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখার অধিকাংশই-_যে কথা আমরা আগেও বলেছি 
মহৎ কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। তাদের কথা বাদ দিলেও. যে লেখাগুলির সার্থক 
প্রকাশ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই তারাও যেন সামাজিক মানস, তার চাহিদা ও 
হিসাব নিকাশের বাইরে । সাধারণ মানবের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এই আত্মকেন্দ্রিক 
কাব্য ও নাটকের যোগ কোথায়? ভাবজগতের এই প্রকাশ ও প্রয়োজনে আগামী 
কাল কি মর্যাদা দেবে বলা কঠিন। আধুনিক শিল্পের অন্যান বিভাবেরমত এই 
অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত, “জীবন স্রোতের উপরতলা” হতে লেখা সর্বজনীন অভিজ্ঞতা, 
“জীবনের ঘোঁলাআোত” হতে এত বিছিন্ন যে তাদের দাবী করা তো দূরের কথা, 
"পরম ওদাসীন্যে সমাজ তাদের অগ্রাহ্য করে থাকে, অভিযোগ তোলে তাদের 
ছুর্বোধ্যতা ও নিরর্থকতা নিয়ে । এ-অভিযোগ বহুবার শোনা গিয়ে থাকলেও মৌলিক 
শিল্পবন্তর সততা ও সত্যতা সন্দেহ করা চলে নাঁ। এ-জীাতীয় নব্য রীতি স্বীকার 
পাবার পক্ষে সাধারণতঃ কয়েক দশকের বা দু'এক পুরুষের ব্যবধান দরকাঁর। 
উত্তরকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি একদিন সাধারণ পাঠকের উপভোগ ও আয়ত্তের 
মধ্যে আসবে, আসা! উচিত, “ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা” এই বিশ্বাস নিয়ে 
প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলাম। ভবিষ্যতে সে বিশ্বাস অপ্রমাণিত হলেও কিছু এসে 
যাবে না, কেন না যোগাতমের উদ্র্তন জীবলীলার ক্ষেত্রে যদি ব! সত্য হয় শিল্প- 
সাহিত্যের বেলায় তার ব্যতিক্রম হামেশাই চোখে পড়ে। 
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যতদিন না পাঠক সমাজ কবির “নিঃসঙ্গ মনের” প্রেরণাকে_ 


রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে b 
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দুরে 
জীবনের তত্ব যত খুঁজি 
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি 
সারাদিন চলেছে সন্ধান . 
. দুরূহের ব্যর্থ সমাধান! 
( নবজাতক, এপারে ওপারে ) 


রবীজ্দ্রশিল্পের হৃৎপুরুষ, “অপ্রয়োজনের মানুষকে” স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং 
তার জন্যে সময় লাগবে বলে মনে হয়__রবীন্দরপ্রতিভার ব্যবধান, দূরত্বের অপবাদ 
ঘুচবে না। বিদেশী কবি-সমালোচক স্পেগ্ডারের ভাষায় বলতে গেলে, আধুনিক 
সাহিত্যের অন্তান্য দিকপালদের মতই, রবীন্দ্রনাথও আত্মনির্ভর স্থজনীমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর 
উজ্জল উদাহরণ হিনাবে বিরাজ করবেন। সমাজের কাছে কোনে! আশ্ুগত্য নেই 
তার>*, সে “এড়িয়ে চলার ছন্দ", ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সি ছাড়া 
ঠাই” | তাই কি তার কাব্যে ধরা দিয়েছে “শুধু আপনার নিভৃত রূপ ছায়ায় 
পরিকীর্ণ” ? 
দলের উপেক্ষিত আমি 
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি 
যে মানুষের অতিথিশীলায় 
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই । 
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সাথা। | 
( পত্রপুট, পৃ ৫৩ ) 


পাপ পপ পপা”প 


"১৫ যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথী 
দিন কেটেছে একা একা 
চেয়ে চেয়ে দুরের দিকে | .. 
_ জগ্েছিলাস অনাবৃত সংসারে. 
_. চিহ্ন-মোছা প্রাচীরহীরা । 


৬৮. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


সেই কারণেই কি “দলের উপেক্ষিত” কবি শেষ পর্যন্ত “সুদুরতার সম্মানে” 
“লোকালয়ের বাইরে নির্জনের সাথী” হয়ে রইলেন? 


রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম আবেগ, কবিধর্ম যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছে, যেভাবে 
কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা চিরাচরিতের অনুসরণ বা তপস্তালন্ধ বোধির সাহায্যে 
নয়। তার প্রধান উপাদান ও উপজীব্য একটি অত্যাশ্চর্য অতি-সুন্ম মেজাজ £ 
“জন্মেছিন সুক্ষ তারে-বীধা মন দিয়ে” (আকাশ প্রদীপ, পৃঃ ১০)। সেই লুক্মতা 
সাধারণ কাব্যপাঠকের নাগালের মধ্যে কিনা সন্দেহ করার অবকাশ আছে। 
বিনা বিচারে রুচি ও প্রকৃতির স্বাজাত্য মেনে নেওয়ার হেতু নেই। যে রবীন্দ্রমানস 
দ্রুত বিসপ্সিনী দৃষ্টির সাহায্যে অনায়া:দ কাল হতে কালাতীতে, “পৃথিবীর কোনো 
প্রতিবেণী”গ্রহে “চলে যায়, যে-কবি” “সূন্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই 
আকাশে, মাটিতে বাতাসে”, মানব-সভ্যতা ও ইতিহাসের ধারাকে যিনি দেখেছেন 
মহাশৃন্তের ভূমিকায় চিত্রলেখার মত, শৃন্ঠতা ধার কাছে শাস্তিরই নামান্তর, সেই 
“গর-ঠিকানার পথিক” লোকায়তের বাইরে । তাকে নাকচ করা সহজ, গ্রহণ করা 
কঠিন। সেই কঠিনকেই বরণ করে নেবেন রবীন্দ্ররসিক, তাই হবে তাঁর পরীক্ষা ও 
পুরস্কার । কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিজের মত বা অধিকার করে নেবার জন্যে প্রয়োজন 
হবে তাকে অতিক্রম করার, শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনে ও “কর্মে ও কথায়” ঃ 
জীবনে জীবনে যোগ কর! না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা” । সে কাজ 
কবে, কি ভাবে হবে বলা কঠিন। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে রবীন্দ্র প্রতিভার__ 
পরিচয় বা মূল্য বিচারে কোনো স্থারিত্ব বা নিশ্চয়তা দেখা যাবে না । তিনি 
“কোটারি*র কবি হতে পারেন, ক্র্যাসিক' হবেন না। উত্তরকাবে; তাঁর অতি-সরল 
বিবৃতি ও মূৰ্চ্ছনা সহজে ভোলবার নয়! তা ছাড়া এর মধ্যে রয়েছে একটি রহস্তাবৃত 
নাটক, সংকটের তীব্র সংবেগ ও মন্থন, রবীন্দ্রকাব্য ও মানসের “মাধুর্য যুগের 
ভগ্নন্তপ”। আধুনিক (কথাটি অবধ্য আপেক্ষিক ) কাব্যকলা ও মানসের পূর্ণ 
প্রতিচ্ছবি এতে হয়তো নেই, কিন্তু বা আছে তার ইঙ্গিতেই রবীন্দ্রকাব্য ও 
এ-যুগের কাব্যমানসের পার্থক্য বোঝা সহজ হবে । 


বিশুদ্ধ আঙ্গিক ও কাঁব্যবিচারে চোখে পড়ে এর ভাষার অভিনবত্ব যার ফলে এর 
সরলতম বিবৃতিই গভীরতম উপলব্ধির যোগ্য বাহন! লালিত্যের শেষ রেখাটুকুও 
মুছে গেছে। 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৬৯ 


আজ শুধু তার মধ্যে আছে 
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন ছন্দ 
ফোটে না ফুল, 
বহে না কলযুখর নিবা রিণী | 


( পত্রপুট, পৃঃ ৩৭ ) 


ভাষা কোনো দিনই তার বৈরী হয়নি--যদিও কবির মাঝে মাঝে আশংকা হয়েছে 
_বরং এই নব্য রীতির ইসার! ভবিষ্যতের, পূর্ণতার দিকে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের 
কোনো কৰি প্রান্তনীর “চিতাভম্মশষ্যা তলে নিরাসক্ত মনে নব-স্থগ্রি্যানের আসনে” 
স্থান নেবেন কে বলবে । আত্ম-সচেতন, বনুলমাত্রায় খেয়ালী গগ্ভকবিতা ও স্মৃতিবহ 
ক্লান্ত রচনার অপেক্ষা এই শেষ লেখাগুলির মধ্যে তিনি অনেক বেশি, মালার্মে- 
অনুমোদিত, কবিকর্তব্য পালন করেছেন, ভাষার শুদ্ধীকরণ ঘটিয়েছেন। কিন্ত 
আধুনিক ববিকুল-_রশাব/, মালার্ে, রিলকে, এলিয়ট ও আরও অনেকে_ সেটিকে 
যেভাবে একটি বিশেষ ঢঙ বা কৌশলে পরিণত করতে পে:রছেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
ততটা নিরঙ্কুশ হওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্ত রবীন্দ্রমানসে ঞ্ুপদী আদর্শের 
প্রাধান্ত** ও ভাষার শুদ্ধীকরণ সত্বেও রবীন্দ্রনাথকে কোনো একটি বিশেষগোষ্ঠী 
বা এতিহোর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা বা রবীন্দ্র-এঁতিহা বলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা 
সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে পারে এমন বাঁধন কোথায়? তার প্রয়োজনই বা 
কোথায়? | | 


আজ কোনো সীমানা দেওয়া নয় আমার মন, 
হয়তো তাই ভুল বুঝাবে আমাকে । 


আগেকার সব চিহ্ছগুলো গেছে মুছে, 
আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনোঁখানে 


কোনো বাঁধনে বেঁধে । 





১৬ অবশ্য রোমান্টিক সুরের প্রাধান্য 'তার চেয়েও বেশি । ইবেটসের সঙ্গে গলা 
মিলিয়ে তিনিও বলতে পারেন 2 “We were the last romantics—chose for theme 
Traditional sanctity and loveliness” 


৭০ সাহিত্য পত্রিকা! | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


নীটশের ভাবায় বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বিপদের বিপদ, ভয়ানাং ভীযণানাম, 
তিনি একজন ব্যক্তি । স্বভাবসিদ্ধ রোমান্টিক রীতিতে তিনি অনেক সময়ই নিজেকে 
ব্রাত্য বলে প্রচার, করেছেন ( পত্রপুট, নং ১৫) হয়তো তার শক্তি ও দুর্বলতা 
উভয়ের উৎস সেইখানে । পলাতক কল্পনার উদারনীতির, মানবতাবাদের পরীক্ষা, 
পরিণতি ও পরাভব এই কবির শেষ লেখায় । 

রবীন্দ্রনাথের “স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাঁপ, কিছু অপ্রান্তির অভিশাপ” 
তাঁর ব্যক্ত উদ্দেশ্যের চাইতেও তার গোপন ও দুর্বোধ্য বাসনা, “স্পষ্ট আর অস্পষ্টের 
উপাদানে ঠাসা” তার ইতি ও নেতিবাচক সব দিক মিলে তার হৃদি-মনীযা-মনসা 
অনুধাবন করার কাঁজটিকে একটি অসামান্য মর্যাদা ও রোমাঞ্চ দিয়েছে ই বৈচিত্র্য ও 
বিরোধের পরম্পরার মধ্য দিয়ে তাঁর তীব্রতা ও সরলতা, আবেগ ও অবসাদের কাল, 
আতি ও করুণা, উদ্বেগ ও প্রত্যয়, ব;ক্তিগত, জাতীয় ও সভ্যতার সংকট,_এ যেন 
কোনো! একজন কবির রচনা নয়, কাব্যেরই আত্মচরিত কথা৷ আর এই বিচিত্রার 
মধ্যে কোনো যোগসূত্র না-পাওয়ার ফলেই যেন তিনি স্বয়ং হারানো যোগস্থত্র হয়ে 
উঠেছেন। বঙ্গবাণী ও বঙ্গসংস্কৃতির “চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা” তিনি, একাধিক অনাগত 
সম্ভাবনার দিক খুলে দি:য়ছেন রবীন্দ্রনাথ । তিনি যা পেরেছেন ও তিনি যা 
পারেন নি--“জীবন ভূমির আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা”_এই ছুইয়ে মিলে 
তার অনিঃশেষ অধিকার । পরবর্তীকালের কবিরা তার কাছ থেকে যতই সরে যান 
না কেন, ‘রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হবার চেষ্টা করুন না কেন, যাত্রাপথের শেষে তারা দেখতে 
পাবেন যে কাব্যকলার ক্রান্তি ও উৎক্রান্তির, চেতনার উন্মেষের এমন খুবই কম 
সম্ভাবনা রয়েছে যার প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে করেন নি, যাঁর 
ইঙ্গিত তার লেখায় পাওয়! যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেভাবে জেনেছি, 
“জনতার খেলা রচিল যে পুতুলিরে”, তিনি তার চেয়ে অন্য কিছু, আরো কিছু । ' 


১৭ আকাশকুসুম কুণ্াবনে 
দিগঙ্গনে 
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার 
‘* সেখানেই পলাতকা আসা যাওয়া করে বারবার |" 
( সানাই, পৃঃ ৮০) - 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৭১ 


শেষবারের মত, “সুক্মাতম বিলয়ের তটে”, উত্তরকাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে 
চোখে পড়বে তান আত্মিক ও সামাজিক উভয়-সংকট, নিবিড়তম অস্তরঙ্গতা ও সদূরতম 
ছায়াপথ, প্রবক্তার উত্তালতা ও তৃণাদপি বিনয়, বিন্ময়ের বিচিত্র বিন্যাস, কাব্যরীতির 
অন্তহীন শোধন, সর্বোপরি যখন মনে পড়ে কবির বয়স, আমরা যারা প্রয়োজনবোধে 
তাঁর সঙ্গে প্রতিকূলতার ব্যর্থ অভিনয় করেছি, সাহিত্য জগতের সেই “সর্বগূর. 
চেতনা”, সেই ক্রান্তদৰ্শী প্রতিভার কাছে মাথা নত না করে পারি না। সত্যকারের 
কবি “তিনি, পূর্বস্থরীদের অভিজ্ঞতাকে নৃতন যুগের উপযোগী করে আগামী কালের 
দিকে_-এগিয়ে দিয়েছেন । নিয়তির বিধানকে হৃদয়রক্তে মুদ্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 
এই তার “বীরভোগ্যা-*ক্ষত চিহ্নলান্ছিত” শেষ লেখায় ।' 

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার কূপ... 

শুধু আপনারই নয়, বোধকরি “মরীচিকার অধিকার নিয় হিংসা-কন্টকিত 
অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে” হতভাগ্য রাষ্্রব্যবস্থারও | মহত্ব ও করুণায় পরিঞ্ুত তার 
কাব্যে যথেষ্ট নির্দেশ ব্যক্তি ও সমাজসন্তার এঁক্য, শুভবুদ্ধি ও অভিব্যক্তির আশ্রয় 
কোথায়, মানব চিত্তের কোন সাধনায়। 


এ কথ! যখন জানি 

মানবচিত্তের সাধনায় 

গুড় আছে সে সত্যের রূপ 

সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত 

তখন বুঝিতে পারি 

আপন আত্বায় যারা 

ফলবান করে তারে 

তারাই চরম লক্ষ্য মানব স্য্টির ; 

একমাত্র তার! আছে, আর কেহ নাই...... | 


(রোগশয্যায়, নং ২৯) 


ভবিষ্যতের কবিতা হবে এক নৃতন স্থষ্টি ও দৃষ্টি, একাধারে সমাজ ও ব্যক্তিসত্তা, 
ঈশ্বর ও ইতিহাস, প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির এক অভিনব সমন্বয়ে গঠিত হবে সে, এবং 
সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেন, সর্বপ্রকার দলীয়, ব্যক্তিগত 


৭ সাহিত্য পত্রিক! | বর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭ 


২, 


সমালোচনার উধ্বে” তাঁর সত্যস্বরপে। পূর্ণতার এই প্রৈতি অনাগত যুগ ও কাব্যের 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের শেষ আহ্বান-ইহ্ছিত। তাঁর মতো অন্ত কোনো কবিই আমাদের 
স্বাধিকার ও প্রয়োজনবোধকে এভাবে, এতভাবে বিস্তৃত করেন নি, তিনি যা দিয়েছেন 
এবং তিনি যা দিয়ে যান নি, এই ছুইয়ে মিলে আগামী কালের লেখকদের কাছে 
একটি আশ্বাস, সতর্কবাণী ও নির্বাচনের দায়িত্ব, এক সার্বভৌম কাব্যের দায় রেখে 
গেলেন রবীন্দ্রনাথ । আত্ম-উগ্নীলনের বিরাট চিরবেদিকায়__“আমারো! আহ্বান ছিল 
যবনিকাঁ সরাবার কাঁজে”-_রবীন্দ্রকাব্যের শেষ আরতির শিখা যুগে যুগে পথিকের 
কৌতুহল উদ্দীপ্ত করবে £ কে তুমি? | 


একথা সত্য যে “চর্ম এই্বর্ধ নিয়ে অস্তলগনের” রবীন্দ্রকবির যে-আলেখ্য 
আমার চোখে পড়েছে তার প্রচলিত মুখচ্ছবির সঙ্গে তার সাদৃগ্ত খুব কম। 
বিনয়ের সঙ্গে সে কথা নিবেদন করছি। আবিষ্কার ও অভিনিবেশের মাথায় 
একদেশদমিতা বা অতিভাষণ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরিচয়ের শেষ ক্ষণে 
দেখি ধরাছোয়ার বাইরে, বিশ্লেষণের গণ্ডী এড়িয়ে, ছাড়িয়ে গেছে সেই অতিশয় 
চিত্রপুরুষ। 


সেই অদ্বশ্যের চঞ্চল লীলা 
কার কাছেই বা স্পষ্ট হ'ল? 
ভাষার অঞ্জলিতে 
কে ধরতে পারে তাকে? 
( শেষ সপ্তক, পৃঃ ২৭) 


সমালোচনার অন্তে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে শেষ পর্যন্ত “তরলে 
কঠিনে” রবীন্দ্রকাব্য রহস্ত,_“অপ্রাপনীয়ের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস, দুরহ ছুরাশার সে 
অনুচ্চারিত ভাষা”__-অপাবৃত নয়, অন'বৃতই রইলো । “যারা বলে “জানি” তার! 
জানিলো না” (শেষ সপ্তক, পৃঃ ১৯)। রবীন্দ্রউত্তরকাব্যবিচার করার জন্য “অস্তিত্বের 
অতল বিষাদ”, কবি-প্রকৃতি, ইতিহাস ও মানব অভিব্যক্তির সুত্র ও রসার্থ জানা 
দরকার, অধরার, যতটুকু কবি স্বয়ং ধরতে পেরেছিলেন তার চেয়ে আরও বেশি 
জানা দরকার। যদিও বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সেই সর্বজ্ঞতার অভিনয় করতে হয়েছে 
এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। রোমান্টিক কবির ব্যর্থতার হেতু জ্ঞানের অভাব, 


"রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য . নত 


অজ্ঞেয়বাদ রোমান্টিক কল্পনার শেষ দশা, বিভিন্ন সমালোচক’" এই জাতীয় কথা 
বলেছেন। অবশ্য জ্ঞান অর্থে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। কবির দ্বারাই 
কাব্যের ব্যর্থতা ও অসম্পুর্ণতা দুর হতে পারে। সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া ছাড়া সমালোচকের করণীয় আর কি থাকতে পারে? এবার তার বিদায়ের 
পালা। লোকলোকাস্তের পরিক্রমার অন্তে স্ব্গদধারের সামনে দাড়িয়ে ভাজিল 
দাত্তেকে বলেছিলেন, এবার আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাড়িয়েছি যেখানে 
আমার দৃষ্টি আর এগোয় না। উত্তরকাব্য পরিক্রমার অস্তে আমরাই বা এ ছাড়া 
আর কি বলতে পারি যে “পুরাতন আপনার ধ্বংসোম্মুখ মলিন জীর্ণতা ফেলিয়া 
পশ্চাতে” রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখাই শেষ নয় ? 


এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে 
অসংলগ্ন ভিত্তি পরে 
করে আছে চুপ 
অসমাপ্ত আকাক্ষার অসমপুর্ণ রূপ । 
(নবজাতক, পৃঃ ৩১-২ ) 


উত্তরকাব্যের অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও আত্মাহুতি_“দেখ দুঃখ-হোমানলে যে অর্ধ্যের 
দিল সে আহুতি”--আমাদের ও অনাগত যুগের জন্য এক বিচিত্র পরিণামের নির্দেশ 
করছে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে একটি যুগের আরম্ভ ও অবসান। নানা অচেতন- 
সচেতন, সফল-অসফল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বীয় কাব্যদেহকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে উত্তর 
সাধকের জন্য দধীচির বক্র স্থষ্টি করে রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ । পথের সাথি, 
নমি বারংবার। কোন সে কবি যাঁর সাধনবীর্ঘ কেবল নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগ্রতিভার নয়, 
সমগ্র জাতির নিগুঢ়তম সত্যসংস্কারকে কাব/দীপ্তিতে উদ্ধ দ্ধ ও উজ্জীবিত করবে? 


১৮ The English poetry of the first quarter of this century with plenty of 
energy, plenty of creative force, didnot know enough’ Mathew Arnold 
“The Function of Criticism’. 


১৩ 


৭8 সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষণ সংখ্যা, ১৩৬৭ 
নবীন আগন্তক, . 
নব যুগ তব যাত্রার পথে 
চেয়ে তাছে উৎসুক ৷... 
এখনই সে এখানেই আছে 
আমার চৈতন্য সীমা অতিক্রম করি,... 
সে আলোকে তার ঘর যে আলো আমার অগোচর... 
রূপনারায়ণের কুলে 
জেগে উঠিলাম 


জানিলাম এ জগৎ 
স্বপ্ন নয়... 


কিন্ত এ জগৎ কী? স্বপ্নভাঙাঁচোখে কোন জগৎ ধরা দিলো, বাংলা কবিতা 
কি সেই অন্ুন্ধানে পরাজ্মখ হতে পারে? “অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর 
দ্বারে রবে মোর জীবনের শেষ নিবেদন” । ভারতীয় মানস ও সংস্কৃতির আদি- 
মধ্যঅন্ত সেই জ্যোতিমু্থ সংস্কারে চিরবিশ্বীসী, চির প্রয়াসী। ভবিষ্যৎ কাব্যের 
কাছে এ আশা ছুরাশা নয়। আধুনিক কালের অষ্টাবক্র কবিরাও কি সেই পথেরই 
.বামাচারী সাধক নন? উত্তরকাব্কে ঘিরে রয়েছে অনাগতের, 'অব্যক্তের হাঁত- 
" ছানি। “যে-রহস্তস্ত্রে গাঁথা এসেছ্নু আশি বর্ষ আগে” সে অনাদি রহস্তের 
যবনিকার পূর্ণ উদ্ঘাটন আজও হয়নি। | 


এখনে হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ, 
সম্পূর্ণ যে-আমি 
রয়েছে গোপন অগোচর | 

(জন্মদিনে, নং ২) 


শুধু করি অনুভব 
* চারদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন 
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে ! 
(ও, নং ৫) 


রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৭৫ 


যা-কিছু হারালো মোর 

সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা । 

সে মোর অতীত নহে 

যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন | 
সে আমার ভবিষ্যৎ... 


(রোগশব্যায়, নং ২২) 


এসব দেখে আমরা এ কথাও বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখে- 
ছেন তার চেয়েও মূল্যবান সেই কবিতা যা তিনি লেখেন নি ৯। বঙ্গভারতীর 
কোন সেবক, “মৃতিকার”, কবে কি ভাবে সে-সাধনায় “চরমের কবিত্ব মর্যাদা” সিদ্ধি 
লাভ করবেন ?-- 

অস্পষ্ট শিল্পের মায়া... 

বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ-_ 

কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পুর্ণ দেহ 

বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর 

নব স্ুর্যালোকে ৷... 

মুতিকার দেবে আসি মন্ত্র পড়ি 

ধীরে ধীরে উদঘাটিবে বিধাতার অস্তগুঢ় সংকলের ধারা । 

(রোগশয্যায়, নং ৯) 


--সে ভবিষ্যদ্বাণী করার দায় অধম সমালোচকের নয়। 

নানা বিপর্যয়ের মধ্যে একটি সার কথা । উত্তরকাব্যের নানা অপংগতি ও আত্ম- 
বিরোধ বিভিন্ন পাঠককে “চির অচেনা” রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন বিভাব দেখাবে । 
এর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি যেমন আনন্দ দেবে তেমনই আবার অবাক করবে। হয়তো 
এই কাব্যের প্রাণপুরুষের রহস্ত সেই খানে £ 





১৯ দ্রষ্টব্য Before I fall 
Down silent finally, I want to make 
One last attempt at utterance... 
Perhaps i 
Only the poem I can never write is true. 
David Gascoyne. ‘Apologia.’ 
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বাহির হইতে 
মিলায়ে আলোক অন্ধকার 
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর । 
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া, 
আর কল্পনার মায়া 
আর মাঝে মাঝে শুন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাথে 
অপরিচয়ের ভুমিকাতে | 
( নবজাতক, পৃঃ.৬৮ ) 


এমন যুগ কল্পনা করা কঠিন যখন রবীন্দ্রনাথের “কৃষ্ণ মুকুরে” ভাবুক ও রসিক- 
জন আকধিত হবেন না, পথিক বারেক পথ হারাবেন.না, আশ্চর্য বোধ করবেন না 
এই ভেবে যে এই সমস্ত লেখা একজন কবির, বা তার গোটা রহস্য তার অধিগত 
হবে। “ওকে ধরিলে তে! ধরা দেবে না”-_কবিমাত্রেরই সেই দাবী । “এই শেষ 
কথা মোর-”। 


নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে 
চিরকাল চোখে চোখে নৃতন-নৃতনালোকে 
পাঠ করে! রাত্রিদিন ধরে। 


মুসলমান কাি-্রাদিত জাতীয় আখ্যান-ন্কান্য 
' কাজী আবদুল মান্নান 


মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলোর মধ্যে সুপরিচিত হচ্ছে 
মহাকবি কায়কোবাদের মহাশ্মাশান কাব্য । কায়কোবাদের মহাকবি নামে যে খ্যাতি 
তারও অনেকটা অবলম্বন মহাশ্মশান কাব্য এবং তার বিশাল কলেবর। কাব্যটি 
তিনখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে উনত্রিশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশ সর্গ এবং তৃতীয় 
খণ্ডে সাত দর্গ। যাট সর্গে প্রায় নয়শ’ পৃষ্ঠার এই কাব্য বাউলা ১৩১১, ইংরেজী 
১৯০৪ সালে, প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য গ্রন্থীকারে প্রকাশিত হতে কাব্যটির 
কয়েক বছর সময় লেগেছে । আসলে এর রচনাকাল উনিশ শতকের শেষ দিকে । 
কোহিনুর পত্রিকায় ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০৫ (১৮৯৮ শ্ীষ্টাব্দ) সালে 
মহাশ্মশান প্রথম খণ্ডের প্রথম সর্গ প্রকাশ পায় এবং উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিক- 
ভাবে কাব্যের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। এ সময়টাকে বাঙলা খণ্ডকবিতার 
'ন্ব্যুগ বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে । 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা সাহিত্য চিত্রা কাব্যের মধ্য দিয়ে গীতিকবিতার এক বিশিষ্ট 
অধ্যায় সমাপ্ত করে এবং ১৯০১ শ্রীষ্টাব্দে নৈবেদ্য কাব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
আখ্যান-কাব্যের যে ধারা রঙ্গলাল প্রবর্তিত করেন তার প্রবাহ মহাশ্বাশান কাব্য 
রচনাকালে একেবারে ক্ষীণ হয়ে পড়েনি । নবীন সেনের বহু আলোচিত ত্রয়ী? 
কাব্যের তৃতীয় খণ্ড ‘প্রভাস’ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে । এদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে কায়কোবাদের কাব্য যুগধর্মের বিরুদ্ধ-্থষ্টি হয়ত নয়! তবে বিহাঁরীলাল 
. খণ্ড কবিতার যে ধারা প্রবর্তন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ যার অপরূপ বিস্তার সাধন 
করেন সে ধারাকে অস্বীকার করতে গিয়েই যেন, মহাশ্বশান কাব্যের পরিধি এত 
বড় হয়ে উঠেছে। একটি এঁতিহাসিক যুদ্ধযজ্ঞকে রূপায়িত করতে গিয়ে কবি 
বিশাল কাহিনী, ভয়াবহ সংদর্ষ, গগণস্পর্শা দন্ত এবং মর্মভেদী বেদনাকে নানাভাবে 
চিত্রিত করেছেন। বিশালতাঁর একটা মহিমা আছে । কায়কোবাদ সে মহিমাকেই 
রূপ দিতে চেয়েছেন মহাশ্মশান কাব্যে । এ 

মহাশ্মশান’ পড়তে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে এ কাব্যের মানবীয় আবেদন । 
পূর্বতন কাব্যগুলোর মত পৌরাণিক কাহিনী, অলৌকিক পরিবেশ রা দেব দেবীর 
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সমাবেশ মহাশ্শান কাঁব্কে পাঠকের অনাত্বীয় করে তোঁলেনি। এঁতিহাসিক 
মানবজীবনের মহিমাকেই কবি অস্কিত করতে চেয়েছেন এবং 'মহাশ্মশান' অনেকটা 
এঁতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের রূপ লাভ করেছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ 
আব্দালীর নেতৃত্বে ভারতের মুসলিম শক্তির সঙ্গে মহারাষ্ট্র তথা উদীয়মান হিন্দু 
শক্তির যে সংঘর্ষ ইতিহাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধনামে খ্যাত তাই এ কাব্যের মূল 
বিষয়বন্ত। পাক-ভারতের ইতিহাসে জাতি ও গোত্রের উথ্থানপতনে পানিপথের 
স্মৃতি বিজড়িত। কুরুক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধে পাক-ভারতের এঁতিহাসিক গতিধারার যে পরিবর্তন তা কবির মনে গভীর 
আবেগ, স্থষ্টি করেছিল। পাঁনিপথের যুদ্ধ তো শুধুয়াত্র রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়। 
যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় কত মানব মানবীর জীবনে যে অপরিসীম ব্যর্থতার হাহাকার 
স্বষ্টি হয় তা চিরকাল এঁতিহাসিকের অগোচরেই থেকে যায়। পুরুষের সংগ্রামের 
পেছনে নারীর যে অপূর্ব আত্মত্যাগ সে কাহিনী কোনদিনই ইতিহাসের পাতায় 
লিপিবদ্ধ হয়না, থেকে যায় মানব সমাজের অজ্ঞাত । এ বেদনাকে ব্যক্ত করিতে 
গিয়ে নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত নারী কবিতায় বলেছেন 8 | 

কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা 

বীরের স্পৃতি-স্তন্তের গাঁয়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ? 


কায়কোবাদ তার বিপুল কাঁবোর মধ্যে একদিকে যেমন পানিপথ প্রান্তরের 
ভয়াবহ রূপ অঙ্কিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি পানিপথে অন্থুষ্ঠিত যুদ্ধের পরিণতিকেও 
করুণ এবং মর্মীস্তিকরূপে চিত্রিত করেছেন_-তা! যেমন জাতীয় জীবনে তেমনি 
ব্যক্তি জীবনেও । মহাশ্মশান কাব্যে কবিপ্রেরণার প্রধানতঃ ছুটি ধারার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়_তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে দু'টি বৃহৎ এঁতিহাবান জাতির সংঘাত এবং 
'সেই সংঘাতে স্থষ্ট ব্যক্তির জীবনে বিপুল ব্যর্থতা । হিন্দু ও মুসলমান জাতির 
বলবীর্ষ এবং এশ্বর্ধ বর্ণনা যেমন তার কাবের বিরাট অংশ অধিকার করেছে, তেমনি 
এক্রাহিম-জোহরার দাম্পত্য প্রণয়ে নৈতিক ছন্দ, আতা খাঁ-হিরণের একনিষ্ঠ প্রেম, 
সেলিনার অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং লবঙ্গ-রত্বজীর আদর্শের এক ও প্রেমের গভীরতাকেও 
তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সব ঘটনার উর্ধে। বস্তুতঃ তার কাব্যে মহশ্মিশান 
শুধু ভারতের ছুটি জাতি জীবনেই নয়, কতগুলি নরনারীর জীবনেও বটে। 
পানিপথ প্রান্তর এবং সেই প্রান্তরে অন্তুষ্ঠিত যুদ্ধ-যজ্ঞ কবিকল্পনাকে কিরূপ উজ্জীবিত 
করেছিল তার পরিচয় মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকাতেই পাওয়া যায়। কবি বলেছেনঃ 
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“পানিপথ বড়ই ভীষণ প্রান্তর ; ইহার রেণুতে রেণুতে বিপুল সম্রাজ্যের ধ্বংশী- 
বশেষ ও অস্থিমজ্জা ইহার সহিত মিশিয়! গিয়াছে। কত পতিহীন দুঃখিণী রমণীর 
মন্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে ও তপ্ত অশ্রুজলে ইহা রঞ্জিত হইয়াছে, কত পুত্রহীন জনক- 
জননীর ভীষণ আর্তনাদে ইহা প্রতিধ্বনিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে-** 1” মাইকেল মধুসুদন 
তার মেঘনাদবধ কাব্যের প্রেরণা সম্পর্কে বলেছিলেন £ The idea of Ravan 
elevates and kindles my imagination; কাঁয়কোবাদও তার মহা- 
শ্বশান সম্পর্কে যেন বলতে চেয়েছেন 2 The idea of the battle of Pani- 
path elevates and kindles my imagination. 
মহাশ্মশান কাব্যের উৎসর্গপত্রে কৰি আন্দেপ প্রকাশ করে বলেছেন? “কে 
আমার এই মন্ম্ভেদী করুণ উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া পরের হিতার্থে আত্ম- 
বলিদান করিতে সমর্থ হইবে!” কায়কোবাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল একটি দরদী 
প্রাণ ৷ দেশ, সমাজ, জাতি তথা মানবতার মঙ্গল ও হিত সাঁধনই ছিল তার অন্তরের 
একাস্তিক কামনা । অন্যত্র কৰি প্রার্থনা জানিয়েছে ঃ “পারি যেন নাথ সাধিতে- 
সংসারে জীবের মঙ্গল ।” | 
কবি ছিলেন উদার ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান ৷; সম্প্রদায় বা ধর্মবিদ্বেষ তার অন্তর এবং 
কাব্যকে বিষাক্ত করতে পারেনি । সংস্কারমুক্ত মন ও বলিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে তিনি মানব- 
জীবন. ও মানব সমাজের মহিমাকে অবলোকন করেছেন । মহাশ্মশান কাব্যের 
চরিত্রগুলোর মধ্যেও এ উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের আদর্শ বীর “আমেদ 
আবালী শাহী” যুদ্ধে জয়ী হয়েও আহত বন্দীদের সেবার জন্য উদগ্রীব । তার মতে 
“বিধাতার রাজ্যে 
শত্রমিত্র নিবিবশেষে করিব সাহায্য 
আর্তজনে, ইহাই যে অজ ইশ্লামের |” 
ইসলাম ধর্মের অন্তনিহিত আদর্শ বীরত্ব, মহত্ব ও সর্বমানবের কল্যাণ কামনা 
মহাঁশ্মশান কাব্যের এঁতিহাগিক চরিত্রগুলিতে বিকশিত করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া 
যায়। এ কাব্যে পুরুষ চরিত্র যেমন ধৈর্ধে, বার্ধে ও ত্যাগে মহিয়ান, নারী চরিত্রগুলিও 
তেমনি প্রেমে, বীরত্বে ও সেবায় মহিয়সী। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিম 
বীরাঙ্গনাগণের এতিহাসিক চরিত্রই সম্ভবতঃ কবিকে সেলিনা, জোহরা প্রভৃতি চরিত্র 
স্থষ্টিতে উদ্ব,দ্ধ করেছে। 
_ মহাশ্মশান কাব্যে মুসলিম জীতীয়তাবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা 
সমসাময়িক কালের হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে খুব ভিন্ন ধরণের নয়। বর্তমানের 
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হৃতশক্তি ন জাগানোর জন্য অতীতকালের মুসলমানদের বলবীর্ঘ, এখবরধ, 
ধর্মবোধ ও মহত্ব কাব্যের প্রধান বিষয়রূপে অবলম্বন করে, কবি, মুসলমান শাসন- 
কালীন দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরীর এশ্বর্ধ এবং মুসলমান সম্রাট, সেনাপতি, যোদ্ধা 
প্রভৃতির বীরত্ব বর্ণনা করেছেন_-ঙাদের জাতির আদর্শ পুরুষরূণপে স্থষ্টি করেছেন। 
কায়কোবাদ তার কাব্যে হিন্দু কবির মত প্রতিদন্দী জাতিকে হীনরূপে অঙ্কিত 
করেন নি এবং এখানেই তীর স্বাতন্ত্য ও. কবিস্থলভ ওদার্য প্রকাশ পেয়েছে। 
পানিপথের . যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমাঁনের সংঘর্ষে মুসলিম পক্ষের জয় হয়েছিল-অত কিন্ত 
কবি:সে জয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। বৃহত্তর অর্থে, হিন্দু এবং মুসলমান ছুই 
জাতিরই যে সর্বনাশ সংঘটিত হয়েছিল সে বেদনা অনুভব করেই তিনি তার কাব্যের 
নামকরণ করেছিলেন। পরম্পরবিরোধী ছুটি বৃহৎ শক্তি যুদ্ধের যে প্রলয়শিখা 
প্রজ্জলিত করেছিল তাতে পাক-ভারতের স্বাধীনতা ভস্মীভূত হয়ে শিয়েছিল। 
যুদ্ধে সর্বস্বান্ত, অবসন্ন রাজশক্তি ক্রমবদ্ধিষ্ণ বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধ করার 
সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিল। পানিপথ যুদ্ধের এই মর্মান্তিক পরিণতি উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন বলেই যুদ্ধান্তের বিজয়োত্সবকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেনঃ 

সেই জয় রবে, সেই বিকট হুঙ্কারে ' 

স্বাধীনতা-লক্ষ্মী দেবী আতঙ্কিত প্রাণে 

এ জন্মের মত হায় মুদিল নয়ন |”? 


কায়কোবাদ রূপসন্ধানী কবি। সহাশ্বাশান কাব্যে ববিস্লভ : বিচার 

পাঠককে চমৎকৃত করে। সুন্দর নগর, প্রাকৃতিক সুষমা! ও নরনারীর রূপমাধুর্যকে 
তিনি নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন রূপবতী ও প্রাণ- 
.ময়ীরূপে । সন্ধ্যার বর্ণন! দিতে গিয়ে বলেছেনঃ 

অস্তগত দিনমণি স্নান কমলিনী 

কাদিছে নিরখি শুন্য গগণের পানে 

কাদে যথা শুন্য প্রাণে নব বিরহিনী 

যায় যবে প্রাণ কান্ত দুর দেশাস্তরে | 
বসন্তে ধরণীর পুষ্পসম্ভারের মধ্যে রূপলীলাকে অঙ্কন করেছেন £ 

. মালতী মতিয়া খুঁই অলির সোহাগে 


সরমে মরমে মরি আখি নাহি মেলে 
সমীরের চুযো খেয়ে নব বধূ প্রায় 


মুখখানি ঢাকিতেছে পাতার অঞ্চলে. 


মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য | ৮১ 


কায়কোবাদ তার কাবাকে বলেছেন মহাকাব্য, কিন্তু এর প্রেরণা খাঁটি গীতি 
প্রেরণা। কবি-প্রাণের দুর্বার আবেগে মহাশ্মশান হয়েছে গীতিমুখর। সমসাময়িক 
কালে গীতি কবিতার কুলপ্লাবী তরঙ্গ এবং বাঙ্গালী কবির উচ্ছাসপ্রবণ মন 
এঁতিহাসিক মহা সংগ্রামের সমস্ত কোলাহলকে স্তব্ধ করে বেদনার করুণ সঙ্গীত 
ধ্বনিত করে তুলেছে । মহাঁশ্মশান কাব্যের গানগুলো কবির ব্যক্তি-চিত্তের বেদনাকেই 
ব্যক্ত করেছে। দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে যে বিপুল দুঃখ তাঁর জীবনে সঞ্চিত 
হয়েছিল সম্ভবতঃ তারই ফলে কবি-ক$ বেদন! ভারাক্রান্ত । পাখীকে উদ্দেশ্য করে 
যে গানটি গীতিকবিতা হিসেবে তা উল্লেখযোগ্য ৷ কবি কীটস নাইটাঙ্গলকে লক্ষ্য 
করে যেমন তার জীবন সম্পর্কে ধারনা তথা বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা 
করেছেন £ 
Fade far away, dissolve and quite forget 
What thou among the leaves hast never known ; 
The weariness, the fever and the fret 
Here, where men sit and hear each other groan ; 
এবং দুঃখময় সংসার ছেড়ে নাইটীঙ্গলের সঙ্গে উধ্বলোকে যাত্রা করতে চেয়েছেন, 
কায়কোবাদও তেমনি পাখীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছেন ঃ 
এখানে থাকিলে পাখি অন্ধ হবে ছুটি আখি 
পাবি শুধু বুকতরা ব্যাথা ! রা 
অবশেষে তিনিও পাখির সঙ্গে কল্পলোকে যাত্রার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন $ 
গগণে উধাও হয়ে 
প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে 
তব সনে ভুঞ্জি স্বর্গ সুখ । 
কবি কীটসের মত ভাব ও ভাষার সমৃদ্ধি 'পাঁখি' গানের মধ্যে না থাকলেও 
দুজনের কল্পনায় ক্ষীণ এক্য পরিলক্ষিত হয়! কায়কোবাদ যে মহাঁকাবা লেখার 
সঙ্কল্প করেছিলেন তার মধ্যে সঙ্গীতের অবকাশ না থাকলেও মহাশ্মশানের অন্তর্গত 
গানগুলি কাব্যের অন্তনিহিত বৈরাগ্যের স্থরকে গভীর করে তুলেছে । দেশের রাজ- 
নৈতিক সংঘাতের মধ্যে নরনারীর হৃদয়ের আশা-আকাজ্ষার ব্যর্থতাকে কবি মর্মান্তিক 
রূপ দান করেছেন। অগণিত বীর যোদ্ধার রণহুঙ্কার ছাপিয়ে মানুশের আঁশাভঙ্গের 
ব্দেনাময় বৈরাগ্যের স্থুরটি প্রধান হয়ে উঠেছে। কাব্য সমাপ্ত করে পাঠকের মনে 
এই বৈরাগ্য-সঙ্গীত অন্ুরণিত হতে থাকে ঃ 
১১০ 
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নিবাও প্রাণের আশা নিবে যাক ভালবাসা 
কেন সখা নিতি নিতি এত জালা স'বে 
নিবে যাক রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি 


আঁধার আধার শুধু ভবে। 
মহাশ্মশান কাব্যের অনেকখানি এতিহাসিক প্রণয়-কাহিনী বা এঁতিহাসিক 
ট্রাজেডির রূপ পেয়েছে । মানুষের দেহাশ্রিত কামনা বাসনার যে ব্যাপক ও গভীর 
অভিব্যক্তি সমসাময়িক কালের কথ! সাহিত্যে পাওয়া যায় কায়কোবাদের শিল্পী মন 
তাকে, হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই স্বীকার করে নিয়েছে। তার কাব্যের বীরবৃন্দ 
পাঁনিপথ যুদ্ধের মহা আয়োজনে ব্যাপৃত-_দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বজাতির জন্য 
তাদের উৎকণ্ঠার অবধি নেই। আসন্ন সংঘাতের ভাবনা তাদের বিচলিত করেছে 
কিন্তু সবচেয়ে বড় ছুর্ঘটন! ঘটেছে তাদের হৃদয় রাজো। সে রাজ্যের অধিশ্বরী হচ্ছে 
নারী। তবু কবির সচেতন মন দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধকে জাগ্রত করার প্রয়াস 
করেছে। তার দৃষ্টিতে পুরুষ চরিত্রের প্রধান গৌরব বীরত্ব। আর বীর পুরুষ 
ভোগ বিলাসের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না_ 
“সে সদা ক্কপাণ হস্তে রণ মদে মাতি 
স্বদেশের_স্বজাতির--স্বধন্শের তরে 
যুবি শক্র সনে, প্রাণ করে বলি দান। 


কিন্ত মহাশ্মশাঁন কাব্যের বীর পুরুষেরা কৃপাণ হস্তে’ বার বার ছুটে গিয়েছে 
নারীর কাছে । অবশেষে যখন তার! স্বদেশ বা স্বজাতির জন্য প্রাণ বলিদান করেছে 
তখন তাদের শ্মশানে ও গোরক্তানে বসে হাহাকার করেছে. নারী । বেদনার যে 
ফ্তুধারা মহাযুদ্ধের অন্তরালে প্রবাহিত হচ্ছিল তাই প্রবল আর্তনাদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত 
হয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি খটিয়েছে। ৃ 

মৃহাশ্মশান. কাব্যে কবির ভাব এবং পরিকল্পনা বিশীল। কিন্তু তার ভাবের 
রূপাশ্রিত মূর্তি তিনি সার্থকভাবে প্রকটিত করতে পারেন নি। কাব্যের চরিত্রগুলি 
অসম্পূর্ণ ও. দুর্বল, আখ্যান শ্থবদ্ধ, আকস্মিক ঘটনার হোচট খেয়ে পাঠককে 
অনেকখানে থেমে যেতে হয়, দীর্ঘ বক্তৃতা ও অহেতুক বর্ণনায় ক্লান্ত হতে হয়! ফলে 
তার কাব্য রন্দোতীর্ণ স্থষ্টি না হয়ে বিবৃতি বহুল, আদংঘত উচ্ছাসপূর্ণ, মিলহীন পদ্য- 
স্তূপে পরিণত হয়েছে । মহাকাব্যের মধ্যে যে মহিমান্বিত শিল্প-কৌশল, অপূর্ব সংযম 
এবং সুনিপুণ প্রকাশভঙ্গি থাকা প্রয়োজন মহাশ্মশান কাব্যে তার নিতান্ত অভাব 


মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য ৮৩ 


পরিলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘ বীরগাথা রূপে কাব,টি যে মর্যাদা পেতে পারতো চরিত্র 
সৃষ্টি সার্থক না হওয়ায় তা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে 
বীর রসকে প্রকটিত ন! করে কৰি বহু আকন্মিক ও জবান্তর ঘটনার অবতারণা 
করেছেন এবং অবিরাম যুদ্ধ বর্ণন। করেছেন । মেবনাদবধ কাব্যে কনক লঙ্কার 
রাজলক্ষ্রীর নিকট দেবরাজ ইন্দ্র যখন চিরশক্র মেবনাঁদ সম্পর্কে বলেন ৪ 

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, 

ততোধিক ডরি তারে আমি | এ দন্তোলি, 

বৃত্রাঙ্থর চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে ... 

অস্তরবলে মহাবলী, তেই এ জগতে 

ইন্রজিৎ নাম তার। 


বিশ্বা বিরহিনী প্রমীলার স্বামী সন্নিধানে যাত্রাকে লক্ষ্য করে রামচন্দ্র যখন মিত্র 
বিভীষণকে বলেন £ 
না দেখি এ হেন শিক্ষ। এ তিন ভুবনে ! 
দেখিয়াছি ভূৃগুরামে, ভূৃগুমান গিরি 
সদ্বশ অটল যুদ্ধে। কিন্তু শুভক্ষণে 
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধন্ুর্ববাণ ধরে! 
এবে কি করিব, কহ রক্ষকুল মণি! 
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিণে ; 
কে রাখে এ স্বগ পালে? 
তখন দুদ্ধর্ধ মেতনাদের বীরত্ব সম্পকে পাঠকের মনে সংশয়ের অবকাশ থাকেনা । 
কিন্তু মহাশ্বাশান কাব্যে যখন কোন বীর পুরুষ প্রতিদবন্থীকে লক্ষ্য করে বলে ঃ 
| দেখিব এখনি 
রে পাষও, কোন বাপে রক্ষে আজি তোরে ? 
একটি একটি করি দস্তগুলি তোর 
উৎপাটিব নরাধম অস্পৃশ্য পামর ; 
( ওয় খণ্ড, ২য় সৰ্গ ) 
তখন গ্রাম্য ঝগড়ার উধ্বে” কোন বিশেষ চিত্র আমাদের মানসপটে ভঙ্কিত হয়না । 
মহাশ্মণান কাব্যে অসংখ্য ঘটনা. অগণিত চরিত্র এবং সুবিশাল "কাহিনী যথাযথ 
ভাবে বিন্যস্ত না হওয়ায় পাঠকের মনে কাব্য সম্পর্ক সুম্পষ্ট ধারণ সৃষ্টি হতে 
পারে না। কবিতার মধ্যে ভাষা! তথ! শব্দ প্রয়োগের শিপুণতা মানবহৃদয়ের সুকুমার 


৮৪. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


অভিব্যক্তিকে রসমূত্তি দান করে কিন্তু কায়কোবাদের কাব্যে স্থযোগ থাকলেও 
ভাষার দুর্বলতার জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে কাব্যের প্রথম খণ্ডে পঞ্চদশ 
সর্গের উল্লেখ করা যায়। দিলীপের লালসা থেকে অমরেন্দ্র তার প্রেমিকা হিরণকে 
মুক্ত করে স্থরাট নগরে বিপ্রদাসের কুটারে উপস্থিত হয়েছেন। হিরণকে সেখানে 
রেখে তিনি দেশের কল্যাণ সাধনার্থে যাত্রা করবেন। প্রেমিকার কাছ থেকে 
প্রেমিকের বিদায়কালীন উক্তি ঃ ূ্‌ \ 

পঞ্চদশ বর্ষ দেবি থাকি এক সঙ্গে 

যোগাশ্রমে, কত কিছু বলেছি বকেছি, 

করেছি কতনা রাগ কত কথা নিয়ে, 

তবু তুমি একবার কওনি আমারে 

কোন কথা, ক্ষণতরে হওনি বিরক্ত | 


কবিতার স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দন না থাকায় এবং ভাষা আড়ষ্ট হওয়ায় উদ্ধত 
অংশটি পাঠ করতেও কষ্ট নয়। নবীন প্রেমিক প্রেমিকার আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা- 
বিহ্বল মুহূর্তাটির মধ্যে, যে অশ্রদজল ক্সিগ্ধ কমনীয়তা থাকে, তার লেশমাত্র এখানে 
আছে বলে মনে হয় না। ' 
সংযমের অভাব মহাশ্বশান কাব্যের অন্যতম প্রধান ক্রটি। প্রথম খণ্ডের 
উনবিংশ সর্গে আদর্শ বীরাঙ্গনা জোহরা বেগম নজীবদ্বৌলাকে নারীর প্রকৃত মহিমা 
বোঝাতে গিয়ে বলেছেন ঃ 
তারা এ জৈব জগতে 
মহামণি, মানবের অশান্ত হৃদয়ে 
শান্তি দিতে বিধাতার গ্রীতি-নিঝঁরিণী । 
45055505959 
করেছেন £ 


নহে তারা, বিধাতার এ বিশ্ব ভবনে 
জন্ম শুধু বীরপুত্র করিতে প্রসব 
জগতের মঙ্গলার্থে, ধ্বংসি পাপরাশি 
বিধাতার শুভকার্ধয করিতে সাধন! 
একই কারণে মহাশ্বশান কাব্যে কোন কেন্দ্রগত চরিত্র পাওয়া যায়না। 
কাহিনীর সংগতিহীনতা কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিকাশকে অসম্ভব করে তুলেছে । 


~~ 


১৯৯ পি 


মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য | ৮৫ 


এঁতিহাসিক পানিপথ যুদ্ধের নায়ক আহমদ শাহ আব্দালী কোন কোন ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট প্রধান্ত লাভ করলেও তাকে কেন্দ্রগত চরিত্র হিসেবে স্বীকার করা যায় না । 

কায়কোবাদ তাঁর কাব্যে চিত চর্ব করেন নি বলে অহঙ্কার প্রকাশ করলেও 
পরান্থকরণের দৈন্য পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যর্থ 
অনুকরণ, নানধাতুর ব্যবহার, নিয়তির অমোঘ বিধান এমন কি হুবহু শব্দ গ্রহণ 
করে তিনি মাইকেল মরুস্থদনের কাছে খণের্‌ ভার বৃদ্ধি করেছেন, কাব্যের উৎকর্ষ 
বিধান করতে পারেন নি। 

বিপুলায়তন মহাশ্মশান কাব্যে গুণের অভাব না থাকলেও ক্রটির পরিমান পরিমিত 
নয়। তবে কবি তার সমালোচকদের লক্ষ্য করে বলেছেন 

“সজ্জন গুণ খোজে, দোষ খোজে পামর 
মক্ষিমা ব্রণ খোজে, মধু খোজে ভ্রমর 1” 

অতএব বেণী না এগোনই ভাল ! 

কায়কোবাদ তার সুদীর্ঘ জীবনে ছুই কালকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছিলেন 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য প্রেরণাই মূলতঃ তার কবি-কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল । 
নগর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সমাজে নানা প্রকার চিন্তা ও চেতনার যে বিবর্তন ঘট্ছিল 
কবি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি"লন। ফলে তিনি বিশ শতকেও উনিশ 
শতকের সাধনা করেছেন এরং তারই নিদর্শন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “মহরম 
শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব/৮। জাতীয় আখ্যান কাব্যের ধারায় এটি সম্ভবতঃ বয়ঃ 
কনিষ্ঠ। তবে কবি কাব্যের প্রথমে “কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছেন যে “মহরম 
শরিফ’ রচনার পরিকল্পনা ত্রিণ বংসরের ! কবির কথা £ “ভূত পুর্ব “সুধাকর” ও 
“ইসলাম প্রচারক” সম্পাদক ও নানা গ্রন্থ প্রণেতা বন্ধুবর মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন 
আহমদ সাহেব অনেক দিন হইল মহরমের যথাযথ ইতিবৃত্ত লইয়া আমাকে একখানা 
কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই স্থুরীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা 
এখনও আমার স্মরণ আছে,*এরূপ অন্থরোধ করিবার উদ্দেগ্ত-_মীর মোশারফ 
হোসেন সাহেব কল্পনারাজ্যের কতগুলি অবান্তর কথা লিখিয়া ঘটনা উপন্যাস আকারে 
সাজাইয়। ইসলামের হুদয়-পঞ্রে তীব্র শেলাঘাত করিয়াছিলেন । মীর সাহেব যদি 
মহরমের চিত্র যথাযথভাবে অঙ্কিত করিতেন তাহা হইলে মোল্পেমু সমাজ তাহাকে 
মাথায় তুলিয়া লইত, আর আমাকেও এই “মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জবন” কাব্য 
লিখিবার জন্য এতটা কষ্টভোগ করিতে হইতনা।% 


৮৬ ণ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


বিবাদসিন্ধুর কাহিনী নির্মাণ -করতে গি:য় মশাররফ হোসেন এতিহাসিক সত্য 
থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কায়:কাবাদ সেটাকে মনে করেছেন ‘ইসলামের হৃদয় 
পঞ্জরে তীব্র শেলাবাত।, বিবি জয়নবের রূপবিভ্রম, জায়েদার সপত্বীবিদ্বেষ, 
সখিনা ও কাসেমের প্রেম প্রভৃতি কবিকঙ্গিত ঘটনার যে চিত্র পুথি সাহিত্য থেকে 
বিষাদ সিন্ধুতে এবং বিষাদসিন্ধু থেকে পরবর্তী বহু কাব্যে রূপ লাভ করেছিল সে 
সবকে তিনি ঘোর অনাচার জ্ঞান করেছেন। কায়কোবাদের কথায়--“সমন্ত 
“বিষাদপিদধু” কাসেম বধ” মহরম চিত্র”- শিশহিদে কারবালা” ও “জঙ্গনামা” 
প্রভৃতি গ্রন্থ ভরিয়াই কেবল এই সব পৃতিগন্ধময় রাবিশ, কেবলই অনৈতিহাসিক ও 
কাল্পনিক বাজে কথায় পরিপূর্ণ, ইহাতে সত্যের ভাগ খুব অন্ন ৷” বিষাদসিন্ধু গ্রন্থের 
জনপ্রিয়তা দেখে কবি আক্ষেপ করেছেন_“এতগুলি দোষক্রটী থাকা সব্বেও বহু 
মুসলমান ও বহু সাহিত্যিক এই রাবিশপুর্ন “বিষাদ সিন্ধুকে” লইয়া ঢেডরা 
পিটিতেছেন; এমনই অ.ধাপতিত বঙ্গদেশীয় মুসলমান আমরা ।” তাহার মতে-- 
“পুনঃ পুনঃ স্বজাতির এইরূপ মিথ্যা কুৎসা লি.খতে যাহারা দ্বিধা বোধ করেননা, 
সাহিতে,র পুণ্য ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান নাই ৷” | 

“মহরম শরিক’ কাব্য রচনা করতে গিয়ে ক'ব ব 'অনৈতিহাজিক' এবং কাল্পনিক 
বাজে কথার’ আশ্রয় নেননি। তিনি বলেছেন_-কাঁবার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য 
কল্পনার সাহায্য লইয়া কোনরূপ ঘটনার অবতারণা! করি নাই 1” | 

তিন খণ্ডে বিভক্ত মহরম শরিক কাব্যের প্রথম খণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে 
দ্বাদশ .সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে চতুর্য সর্গ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭০; আগাগোড়া 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মহাশ্মণান কাব্যের মত এতে গান নেই তবে পাদটীকায় 
বহু গ্রন্থের নমর্ধন দিয়ে তিনি কাঁব্যকে এতিহা'সক প্রমাণে পরিশুদ্ধ করেছেন । 
এ সম্পর্কে সূচনায় কবি বলেছেন? “এই কাব্য লিখিবার সময় মহরম সম্বন্ধে যে 
সব গ্রন্থ আছে, আমি তাহাদের প্রায়গুলিরই কিছুনা কিছু আলোচনা করিয়াছি 
এবং যাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি; অন্ান্ত 
গ্রন্থকারদের মত জয়নবের নেকাহ, যায়েবার বিষদান, হজরত কাছেমের (রাঃ) 
সহিত বিবি সখিনার (রাঃ) বিবাহ ও আত্মহত্যা, এই সব পুতিগন্ধময় মিথ্যা কথা 
লখিয়া আমার কাব্য আমি কল স্কত করি নাই 1” 

আটঘাট বেঁধে, কল্পনার সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে কবি যে কাব্য রচনা! করেছেন 
তা সাহিতা পদবাচ্য হয়নি । সমগ্র মহরম শরিফ? অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এঁতি- 
হাসিক নিবন্ধের সমগ্রি হয়েছে। 


মুদলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য ৮৭ 


 কাঁয়কোবাদের এই অ-কবি মনোভাব নিয়ে কাব্য রচনার তাগিদ এসেছে 

সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্যবোধ থে.ক £ “কয়েকজন অনূরদর্শী মুদলমান লেখকের 
অবিমৃষ্কারিতায় ও মিথ! কাল্পনিক লেখার দরুণ বঙ্গীয় মুসলমানগণ মহরমের প্রকৃত 
ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ন অনভিজ্ঞ, যদি তাঁহারা এই কাব্য পাঠ করিয়া মহরমের 
প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত হন তবে আমি অশেষ 'পুণ্ের ভাগী হইব 1” 

মহুরমের নিভূ্ল ইতিবৃত্ত প্রচার করে পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ কবি ‘মহরম 
শরিফ’ রচনা করেছেন। ধর্ম প্রচার, পুণ্য সঞ্চয়, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি মহৎ 
উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ এবং বিশ শতকের অধিকাংশ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ 
তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন কিন্তু ছুই কুল রক্ষা করতে পারেননি । বিশেষ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির সবিশেষ প্রচেষ্টা তাদের স্থষ্টিকে ব্যর্থ করেছে । মহরম শরিফ কাব্য 
তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

শেখ ফজলল করিম প্রণীত পরিত্রাণ কাব্য ১৩১০ সালের ফান্তুন. মাসে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাব্যের কতকাংশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মধুমিএ সম্পাদিত প্রচারক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘অবতরণিকা'য় কবি বলেছেন__“তিন বৎসর পূর্বে 
এই পুস্তকের কতকাংশ 'প্রচারক্‌” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্প 
সময়ের মধ্যে “প্রচারকের” প্রচার শেষ হওয়ায় আর কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা 
হয় নাই 1” মনে হয় পরিত্রাণের রচনাকাল উনিশ শতকের শেষ দিকে। যথাযথ 
স্থযোগের অভাবে বিশেষ করে আথিক অসুবিধার জন্তই কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে 
বিলম্ব ঘটে। এ কালের প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক মুনশী মেহের উল্লা কবিকে কাব্য প্রকাশে 
সাহায্য করেন । অবতরনিকাঁয় তার স্বীকৃতি আছে--“বঙ্গ বিখ্যাত মিশনরী, 
. বাগ্মী প্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুন্শী মেহের উল্লা সাহেব গ্রন্থ-মুদ্রান্ধনে যে অকৃত্রিম সদা- 
শয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত চিরদিন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।” এরই 
ফলে পরিত্রাণ কাবোর প্রকাশক “মোহাম্মদ মেহের উল্লী।” 

পরিত্রাণ কাব্য রচনার মূলে আছে স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচারের উদগ্র কামনা । 
কাব্যের প্রথমেই কবি সে কথা ঘোষণা করেছেন--“চিরারাধ্য হজরত মোহাম্ম'দর 
(দং) সাত্বিক ' জীবনের কাহিনী, ইস্লা-মর জন্য ও আমাদের জন্য অসাধারণ অত্ম- 
তাগ,--কবি-তুলিকায় চিত্রিত করিবার আশায় পরিত্রাণ কাবার স্থর্ি 1” 

১৪৩ পৃষ্ঠার এ কাব্যটি বিশ সর্গে বিভক্ত । মুসলিম সাহিত্য সাধিকগণের বনু 
্রন্থই এখন দূর্লভ হয়ে পড়েছে । আশঙ্কা হয়, কিছুকালের মধ্যে পরিত্রাণ কাব্যও' 


৮৮ সাহিত্য পত্রিকা! | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হয়ে যাঁবে। কাজেই কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে এর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় ধরে রাখ! দরকার । 
কাব্য পাঠ_কাব্যের প্রত্যেক সর্গে গ্রন্ষ্ঠিত ঘটনার স্থান ও কালের ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে। প্রথম সর্গ ৷ আরব ।__সাঁধারণ সভা-গৃহ ৷” নিষ্ঠুর মরু-প্রকৃতির 
বর্ণনা দিয়ে সর্গের সুচনা হয়েছে ৪ 
“মধ্যাহ্ন তপন-তীক্ষ খর কর-জালে 
সন্তাপিত মরুবাসী তৃষ্ণায় কাতর, i 
বাঁ বাঁ করে দিগঙ্গনা লতা-পুম্পহীনা 
যেন সে বিধবা বেশ ; দীনা ভিখারিণী 1” 
দিপ্রহরের উত্তাপে কোরেশ প্রধানগণ ইসলাম ধর্মকে অঙ্কুরে বিনাশ করার 
সঙ্কল্পে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । তাদের চিন্তা 
৬ এ অঙ্কুরে বিষ-ৃক্ষ হইলে উদ্ভূত 
ধ্বংস হবে দাঁরাপুত্র প্রিয় পরিজন 
বিহিত এ বিষ-মুল করা উৎপাটন ! 
দলপতি আবৃস্থফিয়া,নর পরামর্শ তারা একমত হয়ে কোরেশদের আহ্বান 
জানালো 
ধর ধর সবে শাণিত কুপাণ, 
জণে হত্যাকর আজি ইসলামের প্রাণ। 
ইসলাম প্রচারক মহম্মদকে (দঃ) হত্যা করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য । কোরেশদের 
এ উন্মত্ত আয়োজন চলা কালে দৈববাণী হয়েছে 
“ডুবিল-ডুবিল ওরে অজ্ঞান মানব 
ফিরে দেখ পিছে অই ভীষণ নরক 
লোল জিহ্বা বিস্তারিয়৷ ডাকিছে তোদের ; 
বৃথা যাবে অহঙ্কার, ভগ্রমনোরথে 
জলিবে আগুনে পুড়ি যুগ-ুগান্তর | 
দ্বিতীয় সর্গ। প্রান্তরে ” সন্ধ্যার প্রাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরের বর্ণনা দিতে 
গিয়ে কবি বাঙ্গলার স্গিগ্ন প্রকৃতির সঙ্গে আরব দেশের তুলনা করেছেন। এখানকার 
কঠিন প্রকৃতি "মানুষের হৃদয়কে যেন কঠিনতর করেছে 
খির করবাল করে মরণ এখানে 


নাছিতেছে থরে ঘরে :” 


মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য . ৮৯ 


দেশ জুড়ে সেই তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে হজরত মহম্মদ শিষ্যদের নিয়ে আসন্ন বিপদে 
আল্লাহ তায়ালার সহায়তার কথা ভাবছেন । পথভ্রাস্ত মানুষের জন্য তার কোমল 
প্রাণ কেঁদে উঠেছে 
দাও সাধু-মন্র-বিন্দু আজি তাহাদের 
লভুক নৃতন আলো, আঁধার জীবনে, 
ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আকাশে দৈববাণী হয়েছে এবং ইসলামের 
মাহাত্টা স্বীকার করে নেওয়ার আহ্বান এসেছে | 
“এক ভিন্ন ছুই নাই রূপে গুণে রসে তাই 
দেখিতেছ আমাকেই মিশিয়া থাকিতে, 
অমৃত পিয়িতে যদি আশা থাকে নিরবধি 
নম এসে ইসলামের রাজা চরণেতে 1” 
. কিন্তু কোরেশগণ সে আহ্বানে কর্ণপাত না করায় তাদের উপর অভিসম্পাত 
নেমে এসেছে-_ 
“অজ্ঞানতা অন্ধকারে ডুবিলে যখন, 
তোমাদের যত গর্ব্ব হরিন্ু তখন 1” 


তৃতীয় সর্গ। আবু সুফিয়ানের বিলাস-কক্ষ। কতিপয় কোরেশ-প্রধান সহ 
আবু সুফিয়ান রমণীও স্থুরায় মত্ত হয়ে আছে। “অচেতন যবে বিশ্ব শাস্তি-নিকেতনে? 
তখন তারা গালিছে কাঞ্চন-পাত্রে বারম্বার সুরা ৷ এভাবে আমোদে প্রমোদে 
তৃতীয় প্রহর নিশা" আগত হলে সুফিয়ান সকলকে ডেকে বলেছে 
‘আর না বিলম্ব সহে--লহ করবাল 
লহ অসি বধ আজি ধর্থের অরাতি। 


তারা বীরদর্পে হজরতকে হত্যা করার জন্য তার গৃহাঁভিমুখে ধাবিত হয়েছে কিন্তু ' 
গৃহের কাছে এসে বসিয়া পড়িল সবে_ চলেনা চরণ।, অদৃশ্য শক্তি তাদের 
সমস্ত বল হরণ করে নি:য়ছে। ওদিকে গৃহের মধ্যে হজরতের কর্ণে ধ্বনিত” হয়েছে 
ভয় নাই--ভয় নাই, আমি আসিয়াছি’ এবং “বিধাতার বিকট সে মহান হুঙ্কার 
শুনে’ তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। 

চতুর্থ সর্গ। হজরতের পুরী-দারে । অন্ধকার রাত্রি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কোরেশ- 
দল প্রভাতের অপেক্ষায় গৃহ বেষ্টন করে বসে আছেন এমন সময় আলীর সঙ্গে দেহবাস 
পরিবর্তন করে হজরত গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অলৌকিক শক্তি ঘাতকদের-_ 
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ঝালসিল চর্শ-চক্ষু, না দেখিল অরি 
প্রেরিতের অন্তর্ধান গবাক্ষের পথে |? 
এবং প্রভাতে গৃহে প্রবেশ করে-- 
পাপ চক্ষে পাপীগণ দেখিল চাহিয়া, 
কেহ নাই,--আছে এক যুবক শুইয়া !? 


_ পঞ্চম সর্গ। পার্বত্য পথে।' একমাত্র সঙ্গী আবু বক্রকে নিয়ে হজরত মহম্মদ 
(দঃ) চলেছেন মদিনার পথে । পেছনে ধাওয়া করেছে কোরেশের দল । তাদের 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গার-হোরা” পর্বত গহ্বরে তারা আশ্রয় নিয়ুছেন 
এবং 
. প্রবল শক্রর অস্ত্র নিবারিতে বিভু 
উর্ণনাভ-ভাল-তলেকপোতের ডিমে 
ভ্রান্তি উপজিল! সেথা কোরেশীর হৃদে 1 . 
বহু চেষ্টাতেও হজরতের সন্ধান না পেয়ে 
‘পরিশ্রান্ত_শক্ত সেনা প্রাণপণ . করি ' 
ফিরিল! গৃহের-পথে ; 


ওদিকে হজরত “সিদ্দিক সাথে গেল! মদিনায়” 

‘ষ্ঠ সর্গ। মক্কা;-_আবু সুফিয়ানের গৃহে ৷ কোরেশ-প্রধানগণ একত্রিত : 
হ'য়ে নানা পরামর্শের পর মদিনা আক্রমন করার সঙ্কল্প ক'রেছে_ 

“মদিনার সিংহাসন ঘুচাইব, তার, 
ঘুচাব প্রচার-সধি--মিশাব ইসলাম | 
মূলহীন জীর্ণ তরু পড়ে যথা! ভুমে 
তেমতি বিলুপ্ত হবে অঙ্কুরেই পাপ !? 

‘সপ্তম সর্গ। মদিনা ;-_হজরতের মস্জিদ-প্রাঙ্গনে |” আসন্ন আক্রমন প্রতিহত 
করার উদ্দেশ্যে হজরত মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তার প্রেরণায় 
উদ্ধত হয়ে ‘বীর দম্তে একলক্ষে হয়ে আগুয়ান” হামজা যুদ্ধের শপথগ্রহণ করেছেন 
এবং সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন_ সময়ে স্বদেশ তরে সাজরণে তবে!” 

‘অষ্টম সর্গ । ম্রু-পথে 1 কোরেশ বাহিনী চলেছে মদিনা আক্রমন করতে। 
তাদের দন্ত-_“এক্রেশ্বর বাঁদ দিব অতল সলিলে ১” মুনলমান্গণও সংবাদ পেয়েছেন-_ 

“আসিছে কাফের 
i করিবারে অবরোধ শ্যামা জন্য ভুমি ;' 
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কাজেই-_ 
জীর্ণ ভগ্ন তরবারী করিয়। সম্বল 


বদর প্রান্তর-পথে, চলিলা মোজ্লেম |? 
নবম সর্গ। পর্বত শিখরে ।' মুসলিম সৈন্য শিবির স্থাপন করেছে। জ্যোৎস্না 


প্লাবিত রজনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন-_ 
চন্দ্রমা-শালিণী তাহ] কি মধু-যামিনী 
. গ্সি্ধ তোয়া কমনীয়! কৌমুদী বিভায় 
ফটাইছে মহাপ্রেম প্রকৃতির বুকে ; 
মেলিল সুচারুমুখী কুজ্ম-কলিকা 


আনত-নয়ন, যেন উদ্ে চাহি চাহি 
কাতরে করুণা মাগে করুণা লয়ের 
বরপদে বাল! !' 
সৌন্দর্ষময় পর্বতশিখরে বসে হজরত যুদ্ধের চিন্তায় ব্যাকুল । সহসা “জ্যোতির্ময় 
পুরুষের মধুর আহ্বানে তিনি সচকিত হয়ে দেখলেন ‘স্বর্গ শ্রেষ্ঠ দূত’ জিব্রাইল । 
তিনি তাকে বললেন-_প্রত্যুষে হইবে রণ, ভীম-প্রহরণে 
রক্ষিবেন প্রভু নিজে স্বর্গীয় কৌশলে ;' শুধু তাই নয় 
প্রয়োজনে সুসময়ে 
পাঠাবেন পঞ্চ সহত্রেক ব্যোমচর |” 
'দশম সর্গ। ব্দরে।” প্রভাতে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে_ 
'ঝম্‌ ঝম্‌ বাম্‌ রবে কোরেশী বাজনা 
বাজিয়! উঠিল দুরে 
যেন রে রাক্ষস পুরে 
পিশাচ উৎ্সব-মগ্ন আনন্দে অধীর 
ওদিকে সাজিল শত মহন্মদী বীর !' 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হুয়েছ। ছু'পক্ষই স্বধর্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্ভন দিচ্ছে। 
কোরেশ রমণীর! স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদের পশ্চাতে থেকে তাদের উৎসাহিত করে চলেছে 
কাম্মুক টঙ্কারি সবে ডুবাও ইসলামে 
শোনিতে তর্পণ করি 
চলরে মক্কায় ফিরি . . 
দেবতার নামে প্রাণ বিলাইয়া দাও 
কোরেশী অমর হোঁক্‌ যাও চলে যাও !? 
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.কোরেশরা উৎসাহ পেয়ে “মত্ত প্রভঞ্জন প্রায় মোসলেম বাহিনীকে আক্রমণ 
করেছে এমন সময় 
প্রেরিত দেখিলা চেয়ে, 
জ্যোতিতে আকাশ ছেয়ে 
স্বর্গ হতে নামিতেছে শুর-ব্যোমচর, - 
উলঙ্গ ক্কপাণ করে :--প্রফল্ল অধর । 
ব্যোমচর সৈন্যের আক্রমণে কৌরেশ যোদ্ধারা বিপর্যস্ত হলেও তারা প্রাণপণে 
লড়াই করেছে। নিজেদের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তারা যে কোন রকম কষ্ট 
সহা করতে প্রস্তুত 
“নরকের লোল বঙ্ছি গ্রাসিবে কোরেশে 
তাও তা'রা সহি নিবে 
দাসত্ব না স্বীকারিবে 
. পরের পাদুকা নাহি লইবে রে শিরে 
রক্ষিবেন দেবরাজ এ কাল সমরে 1” 
কিন্ত ত্বর্গীয় সেনার সামনে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। 
এভাবে বদর যুদ্ধে-_ | 
পুণ্যের হইল জয় পাপ হ'ল ক্ষয়।' 
একাদশ সর্গ। মদিনা ;-_মসজিদ প্রাঙ্গণে ৷? বিজয়ী মুসলমানগণ সমবেত 
হয়ে প্রার্থনা করছে। কবি কল্পনায় সে গৌরবময় দৃশ্য অবলোকন করেছেন__ 
‘ছোট নাই-_বড় নাই--সকলি সমান, 
এমন ভ্রাতৃত্বে বদ্ধ ইস্‌ লামের প্রাণ !' 
সঙ্গে সঙ্গে তার বর্তমানকে মনে পরেছে-_দেশ পরাধীন, বঙ্গ ভাষা মলিন এবং 
মুসলমানগণ দীন হীন। তিনি আশা করেছেন অতীতকে উদঘাটিত করতে পারলে 
সুপ্ত মুসলমান জেগে উঠবে । 
মসজিদ প্রাঙ্গনে বসে হজরত মহম্মদ (দঃ) বন্দী কোরেশদের বিচার করেছেন। 
তিনি তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তাঁরা 
ই ভুক্তিতরে যুড়ি পানি কহিলেক সবে-- 
“এক সত্য,__মহন্মদ (দঃ) প্রেরিত তাহার 
উপাস্য নাহিক কেহ তিনি ভিন্ন আর 1” 
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কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণে অপন্মত হোল তাদের দাসত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে 
ধশ্মীসন ত্যাজি 
সভা-ভঙ্গে ভাববাদী চলিলেন আজি !' 
দ্বাদশ সর্গ। মসজিদে "= 
কিন্তাশোকে শোকাতুর প্রভু মহন্মদ (দঃ) 
টু পাশ চর পরিবন্দ উদাস-নয়ন, 
'বিষাদ-বিক্ষু্ধ যেন ব্যথিত হৃদয় 
মন্মভেদী নিরাশার নিদারুণ তাপে ।' 
কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখে পরিতাপ করার তার অবকাশ কোথায়! খবর এসেছে, 
কোরেশ বাহিনী আবার মদিনা আক্রমনে অগ্রসর হচ্ছে। ‘পিশাচী হেন্দা” তাদের 
প্রেরণা দিচ্ছে, এবার তাঁদের উৎসাহ যেন আরও প্রবল । মুসলমানগণ তাদের 
মোকাবেলা! করার জন্য ওহোদ প্রাস্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন 
'বুভুক্ষু কেশরী যথা শোণিত-আস্বাদে, 
" তেমতি ইসলাম-সৈম্ত রক্ত-প্রত্যাশীয় ; 
পিপীলিকা শ্রেণী হেন-ব্রিভুবন জয়ী 
স্ব-বন্ধু-বান্ধব-হীন চলিল৷ ওহোদ 1” | 
এদিকে নির্জন মদিনা নগরী-_ - 
'স্বাধীহার! সতী যথা, জনহীন মরু 
কাদিল৷ তেমতি তিতি মনিহারা ফণী, 
বিরহ বিধুরা সুপ্ত মদিনা নগরী 1" 


ত্রয়োদশ সর্গ। রাত্রিকাল,_ওহোদে।' তিমোময়ী তমস্বিনী-_-গাঢ় অন্ধকার,’ 
' শিবিরে “মদমত্ত সুফিয়ান’ ঘুমের মধ্যে তিনটি স্বপ্ন দেখেছে। প্রথম স্বপ্নে ইসলাম 
মুগ্তি ধারণ করে সুফিয়ানের সামনে আবিভূতি হয়েছে_“আমি রে ইসলাম ধর্ম ওরে 
ছুরাচার ৷ অনেক ধিক্কার দিয়ে তাকে আসন্ন পতনের ভয় দেখিয়েছে 

‘দেখিবি আগামী রণে দরিদ্র ইস্‌ লাম, 

দৈব-শক্তি সমবায়ে সমর-সাগর 

কেমনে লঙ্ঘিবে, তোর নিশ্চয় পতন |? ত. 

দ্বিতীয় স্বপ্নে যুদ্ধে নিহত “অভাগা জেহেল' কেমন ভাবে ভীষণ নরকে পড়ে - 

যন্ত্রণা ভোগ করছে সে কথা বলে স্থুফিয়ানকে সাবধান করেছে__ 
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সাবধান, সাবধান ওরে মুঢমতি ! 

আমি বুঝিতেছি এবে 

ইসলামেরে নাহি সেবে | 
কি অন্যায় করিয়াছি ;__এ ভুলের ফলে, 
অনন্ত নরক বাস আমার কপালে !' 


৯৪ 


তৃতীয় স্বপ্নে “ছ্রনৃষ্ট ওতবার' নরক যন্ত্রনার বিবরণ শুনতে শুনতে 
‘পাপী দেখিলা বিস্ময়ে - H 
নিশা অবসান ! 
চতুর্দশ সর্গ। সমর-ক্ষেত্র 1. বিশাল কোরেশ-বাহিনী দেখে মুসলমানদের মনে 
আশঙ্কা দেখা! দিলে দৈববাণী তাদের সাহস যুগিয়েছে__ 
. িশ্চয় এবারে! রণে জিনিবে ইসলাম ; 
বিধাতার বিধি কেহ নারিবে খণ্ডাতে;' 


দোরতর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়েও হজরতের আদেশ লঙ্ঘন করায় সাময়িকভাবে 
বিপর্যস্ত হয়েছে। শক্রর প্রস্তরাথাতে হজরতের দস্ত চূর্ণ হয়ে রক্তে বক্ষ প্লাবিত 
হয়েছে এবং-- j 
‘হৃদয়-শোণিত দানে রঞ্জি রণ স্থল, 
- আবার ইসলামে প্রদানিল! বল 1? | 

মুসলিম যোদ্ধারা আবার সংগঠিত হয়ে শত্রুদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেছে। 
পিঞ্চাদশ সর্গ। মদিনা, দিবা তৃতীয় প্রহরে ॥. স্থদীন আসনে বসি মহান পুরুষ’ 
মহম্মদ (‘দঃ ) সহচরদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। খবর এসেছে য়িহুদীরা সংঘবদ্ধ 
হয়েছে ‘বিস্তীর্ণ খয়বর প্রান্তে নাশিতে ইসলামে । কাজেই ‘সাজিল মোসলেম-সেন! 


বধিবারে অরি 1? 
‘যোড়শ সর্গ। খয়বরে। য়িহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ । মুসলমান 


সৈন্যের আক্রমনে . 
‘ফেরুপাল ব্যস্ত্র হেরি যথা 
জীবন রক্ষার আশে, 
বিজনে পলায় ত্রাসে, 
* তেমতি য়িহুদী দল হার 
যেদিকে পাইল পথ লইল আশ্রয় !' 


ফলে--ইসলাম লভিল জয় খয়বর প্রাঙ্গণে! 
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সপ্তদশ সর্গ। মদিনা; _মসজিদ-প্রাঙ্জণে "রসুলুল্লাহ শিশ্যাদের সঙ্গে পরামর্শ 
করছেন। কোরেশরা 'নাশিতে ইসলাম-রাজ্য- স্ুখ-্বাধীনতা” ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে 
তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য হজরত সকলকে আদেশ দিয়েছেন 
‘যাও তবে গৃহ-মুখে কর আয়োজন, 
একবার পশি সবে মক্কার ভিতরে, 
ইসলামের শেষ ভেরী করি নিনাদিত, 
চূর্ণ করি অহঙ্কার যত দেব বল 1, 


হজরতের আদেশে সকলের দেহে উিফ্রক্তআোত যেন গেল তরঙ্গিয়া এবং 
যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করতে ‘চলিল মোস্সেম দল নিজ ঘরে ঘরে 


‘অষ্টাদশ সর্গ। মক্কা প্রান্তরে ৷ বিশাল মুসলমান বাহিনী শিবির সন্নিবেশিত 
করেছেন। “চির পুণ্যশীল কল্পনা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে কবি সে দৃশ্য দেখছেন। মুস- 
লিম সৈহ্যরা “মাঁনব-নামের কালি, হুন্তিমান পাপ’ আবু স্থফিয়ানকে শৃঙ্খলিত করে 
হজরতের সামনে হাজির করেছে এবং সে অন্তুতপ্তচিত্তে প্রার্থনা জানিয়েছে 
'পুরাও ইসলামে বাঁধি যাক অপবাদ 1” মুগ্ধ কবি পাঠককে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ 

ভ্রমে পড়ি কেন ওরে অজ্ঞান মানব, 

আজিওনা চিনিতেছ হেন কোহিন্ুরে : 

অই ডুবে কালশ্োতে জীবনের-বেলা 

আর না ফিরিবে আয়ু ৷ 
_-কাজেই-_-'আইস,_-এখন ভজ ইসলামেরে ভাই 1” পরদিন ‘ভীম প্রভঞ্জন সম’ 
কোরেশ সৈন্যরা মুসলমানদের আক্রমণ করেছে কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত 
হয়েছে। বিজয়ী অন্নুচরদের লক্ষ্য করে হজরত বলেছেন ।-_ 

আজি প্রায় বত শেষ-_হ'তেছে পুরণ 

আমার. প্রাণের সাধ । পৌত্তলিক ভুমি 

হইল সত্যের রাজ্য ; করহ বিশ্রাম !' 

মধ্যাহ্নের উপাসনা করি সমাপন 1, 

সাফার করিব শহাসভা আহ্বান ।” 


উনবিংশ সর্গ। সাফা পর্বতে । ‘আহত বিরাট-সভা'য় হজরত সকলকে 
ধন্মোপদেশ দিলেন এবং তার বাণী শুনে 
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“মুগ্ধ মধুকর যথা মকরন্দ পানে 
মুহুর্তে বিস্মৃত হয় আপনার কথা, 
তেমতি কোরেশ-দল শুনি এ বচন 


দলে দলে ইসলামেরে করিল গ্রহণ ৷ 
পাপ-রাজ্যে পুণ্য আসি লভিল আসন 
মরুভূমি হ'ল আজ নন্দন-কানন !? 


. “বিংশ সর্গ। ব্রত-উদযাপন, পরিব্রাণ ৷ কাব্যের কাহিনী উনবিংশ অর্গেই 
সমাপ্ত হয়েছে। এ সর্গে কবি যেন নিজেই 'ব্রত-উদযাপনঃ করেছেন, ইসলামের 
মহিম! কীর্তন করে, বিশ্ববাসীকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি নিজের 
পরিত্রাণ কামনা করেছেন। 

লও কোলে :--কি দেখিছ ওরে রে জগত 
চিরোজ্জল পবিত্র ইসলামে ? 
কোটী কোটা নরপ্রাণ | 
আজি এই অবসান, 
. হইতেছে ত্রয়োদশ শতাব্দি ব্যাপিয়া, : 
একি স্ুুর--একি লক্ষ্য--এক স্বরে উঠে 
জীবনের কামনা লইয়া | 
সহায় সম্বলহীন চিরদরিদ্র হজরত মহম্মদ (দঃ) একমাত্র সত্যের জ্যোতিতেই 
ইসলামের গৌরব জগতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বাহুবলের দ্বারা ইসলাম ধর্ম 
প্রচারিত হয়েছে এমন অপপ্রচার যারা করে কবি তাদের নিরোধ জ্ঞান করেন ঃ 


'সঙ্গীহীন-_নিত্তহীন--নির্ধ ন কাঙ্গাল 

হয় যদি জগতের গুরু ; 

কে এমন মূখ ওরে 

তাহারে বলিতে পারে, 
“এক হস্তে অসি আর কোরান লইয়া, 
মহন্মদ দ্বারে দ্বারে অনিচ্ছার মাঝে 

এ ইসলাম গে'ছে প্রচারিয়া ?” 


তিনিছাত্রে ছত্ৰে বিশ্বকাব্য করিয়া মন্থন” একমাত্র ইসলাম ধর্মেই অমৃতের সন্ধান 
পেয়েছেন। সেই অমৃতের স্পর্শে ‘পরিত্রাণ’ লাভের প্রার্থনা জানিয়ে কবি তার কাব্য 
সমাপ্ত করেছেন £ | 
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ভ্ৰমে দৈন্তে পথভ্রান্ত সংসার-সাগরে 
ধরিয়াছি ইসলাম তরণী ; 
সত্যে যেন থাকে মতি 
সেবকের এ মিনতি, 
আলোকে-আলোকে যেন হয় অবসান, 
ও রাজীব পদ-তলে, কালিমা মুছিয়া 
্ অভাগার ক'রো পরিত্রাণ! 

‘পরিত্রাণ জাতীয় আখ্যানকাব্যের ধারাকে অনুসরণ করে লিখিত। এতে 
লেখকের ধর্মবোধ, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিগ্রীতি কিছু উগ্ররূপেই প্রকটিত হয়েছে । 
সৰ্গ বিভাগ, যুদ্ধ বর্ণনা, অমিন্রাক্ষর ছন্দ এবং মাইকেল প্রবর্তিত কতিপয় শব্দ 
ব্যবহার করে যে বিশেষ ধরণের কাব্য রচনার প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু 
কবিগণ করেছিলেন, তাকে ফজলল করিম অত্যন্ত সচেতন ভাবেই অনুসরণ করেছেন । 
কবির মৌলিকত্ব হচ্ছে ইসলাম ধর্ম এবং উক্ত ধর্ম গ্রবর্তকের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধ! । 
ফলে ‘পরিত্রাণ’ যতটা কাব্য তার চেয়ে বেশী হচ্ছে ভক্ত মনের ভক্তি প্রচার । এবং 
সে ভক্তির অবলম্বন অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। যে বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম 
ও যুগ ধর্মবিরোধী। কাজই সাহিত্যের আসরে এ কাব্য কোন প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করতে পারেনি। কবির এঁতিহাসচেতনতা, স্বজাতির দুর্দশায় উৎকণ্ঠা, পারলৌকিক 
মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং বীর গাথা রচনার একটি নিদর্শন হচ্ছে পরিত্রাণ কাব্য । 

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত ‘হজরত মহাম্মদ” কাব্যের (মোজাম্মেল হক্‌ রচিত) 
সঙ্গে অনেক সময় ফজলল করিমের কাঁব্টির তুলনা করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু উভয় 
কাব্যের বিষয়বস্তু বা রচনা! কৌশলে কোন মিল নেই। 'হজরত মহাম্মদ*-_রস্থ- 
লুল্লার আংশিক জীবন রচিত। কবি কাঁবে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন £ "আজ আমি 
হৃষ্টচিত্তে “হজরত মো হাম্মদ”-_-চরিতামৃত হস্তে লইয়া সর্ববমম্মু'খ উপস্থিত হইতেছি।” 
এ কাব্য সর্গবিভাগ নেই, যুদ্ধ বিবরণ নেই, স্বদেশ বা স্বজাতির জন্য কোন দুর্ভা- 
বনারও পরিচয় নেই। “চৈতন্য চরিতামৃতের” মত একটি চরিত রচনার চেষ্টাই 
কবি করেছেন এবং সে জন্যই “ইহাতে প্রাচীন প্রথান্থুষায়ী প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ’ 
লিখিত হয়েছে। 

পরিত্রাণ কাবে কৰি 'বঙ্গভাষা'র প্রতি মুলমানদের অবহেলা দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন 

১৩ 
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শক্তি আছে, সাধ্য আছে বঙ্গ-সন্তানের, . 
কেবল আসক্তি নাই উপরে মায়ের! (পৃ--৮৩) 


সমালোচকদের কটাক্ষ করে বলেছেন 
ভাগ্য দোষে কবি-জন্য নিলে, 
অণুপরমাণৃতত্বে জীবন নিঃশেষ ! 
তা'তে বা সাবাশী কই? জ্রকুটী করিয়া ॥ 
কতজনে উপহাসে- তুচ্ছি চলে যায়, 
বলে-_“ওটা প্ৰমত্ত পাগল !”  (পৃঃ_-১০৪) 


এর ফলে, ১৩১১ সালের কাত্তিক সংখা নবনূর পত্রিকার 'প্রন্থ-সমালোঁচনা"য় কঠোর 
মন্তব্য করে বলা হয়--“সমালোচিকের প্রতি অনর্থক জ্রকুটী ও বঙ্গভাঁষার জন্য 
শুষ্ক কানন রাখিয়া দিয়া যদি তিনি স্বাভাবিক সরল পথে চলিতেন, তাঁহার এই 
কাব্যখানি বেশ উপাদেয় ও মনোজ্ঞ করিতে পারিতেন, তাঁহার সে শক্তি যথেষ্ট 
. ছিল!” কবির প্রধান ত্রুটি বলা হয়েছে, ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব £ “এই কাব্যের 
কবি শব্দ-সম্পদে যথেষ্ট সম্পন্ন তাহা! বেশ বুঝা যায়, কিন্তু একমাত্র ব্যাকরণ জ্ঞানের 
অভাবে_-গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায় ।” নবনুরের গ্রন্থ সমালোচনার হুল 
এবং বিষ ছুটোই প্রখর এবং নবীন লেখকদের ক্ষেত্রে তা প্রায়শই মর্মপীড়ার 
কারণ ছিল। ৃ্‌ 

আবুল-মাঁআলী মহাম্মদ হামিদ আলী আখ্যান কাব্যের ধারাকে অন্থুলরণ করে 
মোট চার খানা কাব্য রচনা করেন। তার প্রথম কাব্য '্রাতৃবিলাপ' । এ পর্যন্ত 
কাব্যখানা আমার দেখার স্থযোগ হয়নি তবে সমসাময়িক কালের পত্র পত্রিকায় 
এর কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। 


খুব সম্ভব ১৩১০ সালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে, 'ভ্রাতৃবিলাপ” পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয়। এটি তার কবিতা ও কাব্য রচনার প্রথম প্রয়াস এবং সে 
প্রয়াসের প্রেরণ! তিনি পেয়েছিলেন ব্যক্তিগত দুঃখ থেকে । এ সম্পর্কে কৰি বলেছেন £ 
“ইতিপূর্বে “আমি বাঙ্গালা ভাগায় কোন পুস্তক লিখি নাই__কোন পত্রিকায় কোন 
কবিতাও লিখি নাই (আমার বাঙ্গালা শিক্ষার ইতিহাস শ্রবণ করিলে চমৎকুত 
হইতে হয়)-::কোন বিশেষ ঘটন1 উপলক্ষে মনে আঘাত প্রাপ্তে ব! হৃদয়ের অবস্থা 
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পরিবর্তনে কোন কোন অতীত কবিবৃন্দের ববিত্ব-শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল। ভাঁতৃ- 
বিয়োগে আমারও কাব্যোস্ছাস। তাই, মাতৃভাষার সেবা আমার দ্বারা কিছু হইতে 
পারে কিনা, তাহার পরীক্ষার্থে ভরাতৃবিলাপ প্রকাশ ৷” কিন্তু সালোচকের বিচারে, 
অন্ততঃ নবনূর সম্পাদকের দৃষ্টিতে, হামিদ আলী ‘পরীক্ষায়’ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। 
১৩১০ সালের মাঘ সংখ্য! নবনূর পত্রিকার ‘গ্রন্থ সমালোচনায়” ভ্রাত.রিবিলাপ কাব্যটির 
নির্মম ন্মালোচনা করা হয়_-“এখানি কাব্য । মহাকাব্য কিনা” কোথাও লেখা নাই। 
ইহাতে" ভূমিকা ও উৎসর্গপত্র আছে, খণ্ড ও সৰ্গ আছে! কেবল কি ইহাই? 
ইহাতে সমালোচকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের আগ্শ্রাদ্ধ 
আছে, স্বগয়ি মাইকেলের পিণ্ডের যোগাড় আছে। আর কিছু নাই? ইহাতে 
‘কান্না-কুস্থুম’ আছে ‘পাঠ্য সখা’ আছে 'পুরজনবাপী” আছে, 'কুলবাল! কুলবধূ মত 
বোমটিয়ে' আছে শুভক্ষণে জমা” আছে! 'অশ্রুবারি যে ঢের আছে; তাহা 
বলাই বাহুল্য। লেখক 'মাতরি ভাষায়’ এই 'ভ্রাত্রিবিলাপ* কাব্য গানিয়ে? 
(পাঠকগণ মাপ করিবেন, আমরা লেখকের ভাষায় বলিতেছি) এবং তাহা 
গৌড়জনকে 'শ্রবণাইয়া” পরম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধিলেন'! তিনি যে জ্ঞানের 
উজ্জল কাননে ক্ষণকালতরে প্রবেশিষে, চয়নিয়ে পুষ্প যত সুন্দর স্থগন্ধ, গেঁথে 
চিকনিয়ে সে মালা গলে পরিধিছেন' তজ্জন্ত তাহাকে সৌভাগাশালী না বলিয়া! 
থাকা যাঁয় না” 

নবনুরের সমালোচন] অনেকট! বিদ্বেষপ্রন্থত বলেই মনে হয়। ব্যক্তিগত আক্রমণ 
করে তার সুচনা ঃ “ভ্রাতৃবিলাপ-_কাব্য। এ, এম, এম, এইচ, আলী প্রণীত। 
গ্রন্থকারের নাম দেখিয়া! 'রাধাকৃ্-সেবাঁদাস ধুরন্ধর বাবাজীর’ কথা মনে পড়িয়া 
গেল। মুসলমান সমাজও ক্রমে সাহেবিয়ানার দিকে ছুটিলেন! উন্নতির লক্ষণ 
বটে! ভাঁরতোদ্ধারের আর বিলম্ব নাই! দেশ হিতৈষীগণ আশ্বস্ত হউন !” 
এত করেও কিন্তু হামিদ আলীকে কাব্য রচনায় নিরস্ত করা যায় নি। সমা- 
লোচকের মর্মঘাতী আক্রমণ উপেক্ষা কর তিনি ১৩১১ সালের পৌষ মাসে তার 
দ্বিতীয় কাব্য “কাসেম-বধ কাব্য বা সাহাদতে ইমাম কাসেম (আঃ), প্রকাশ 
ক্রেন! 

চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুলসযূহের ইনস্পেক্টর, স্থকীতি মুকুট বিভূষিত স্বনামখ্যাত 
মৌলবী আবছুল করিম, বি.এ” সাহেবের উদ্দেস্যে একটি কবিত| লিখে কৰি তার 
কাব্য উৎসর্গ করেন। হামিদ আলীর জন্মস্থান চট্টগ্রাম । কাসেম বধ” প্রকাশ 
কালে তিনি নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে কাজ করিতেন! কিন্তু 


১০০ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


কাব্যের ভূমিকায় আছে__কুন্রিয়া ১৫ই পৌষ, ১৩১১ সাল” মনে হয় ভূমিকা 

লেখা কালে কবি কুষ্টিয়ায় ছিলেন । 

কবি ‘যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়ার* সঙ্কল্প নিয়েই গ্রন্থ রচনা 
করেছেন সে ঘোষণা করেই তিনি কাব্যের আসরে নেমেছেন। জাতীয় আখ্যান কাব্য 
রচনার ধারাটি তখন, অন্তত মুসলমান সাহিত্যিকদের কাছে কাল ধর্মের বিরুদ্ধ সুষ্টি 
বলে মনে হয়নি। বরং এ ধারাকে তাদের দানে সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় তারা কিঞ্চিৎ 
ব্স্তই ছিলেন। কাসেম বধ কাব! উপরোক্ত মনোভাবেরই একটি ফস্ল। কাব্যের 
ভূমিকায় কবি বলেছেন £ “রাম রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি 
প্রধান ঘটনা অবলঘ্ধনে যেমন মেঘনাদবধ লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের 
মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা 
অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত।” একটি বিরাট ও বিস্তৃত কাহিনীর কোন বিশেষ 
অংশ কবি কল্পনায় ধৃত হয়ে কাব্য-রপ লাভ করে প্রথম মেঘনাদবধ কাব্যে। অবশ্য 
মহররমের আংশিক ঘটনা অবলম্বনে পুথি সাহিত্য “কাসেমের লড়াই” বা অমনি ধরণের 
কাব্য রচনার নিদর্শন আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেখতে পাঁই। তবে একটি 
কাহিনীর অন্তর্গত বিশেষ ঘটন বা চারিত্রিক অভিব্যক্তি শিল্পী চেতনায় যে অভিনব 
রূপ লাভ করে তার প্রথম পরিচয় রাবণকে আশ্রয় করে মাইকেলের স্ুষ্টিতেই 
পাওয়া যায়। কাসেম বধ কাঁব্যেও শিল্পী চেতনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। 
জাতীয় আখান-কাব্যের ধারায় কায়কোবাঁদকেই আমরা প্রথম মুসলমান কবি বলে 
ধরে আসছি । কিন্তু হামিদ আলী বা কজলল করিমের কাব্য সাধন! অনুধাবন করে 
দেখা যায় যে তারা কায়কোবাদের সমসাময়িক কালে এ ধারাকে পুষ্ট করার চেষ্টা 
করে গিয়েছেন। এ ধারার একমাত্র সার্থক কাব্য মেঘনাদবধের প্রভাব হেমচন্দ্র, 
নবীন সেন, কায়:কাবাদ প্রভৃতি কবির কাব্যে দেখা যায় এবং কাসেম বধ কাঁব)ও 
তার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু চরিত্র সুষ্টি, ঘটনা বিন্যাস ও কাব্য সুষমার দিক থেকে 

এ কাব্য মহাশ্মশান” থেকে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে “বৃত্রসংহারের' চেয়েও 
শ্রেষ্ঠ । “কাসেম বধে’ কবির দুর্লভ সংযম, প্রদীপ্ত বুদ্ধি এবং চমৎকার কবিত শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

' কাব্য পাঠ-কাব্যের প্রথমে প্র্তাবনা' লিখে কবি কারবালা ঘটনার পূর্বে 
বিবি জয়নবের প্রতি এজিদের আকর্ষণ, বিষ প্রয়োগে এমাম হার্সানকে হত্যা ও 
পথ ভুলে এমাম হোসেনের কারবালা! প্রান্তরে উপস্থিতির কথা সংক্ষেপে বলে 
নিয়েছেন। 
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দিবাবসানের বর্ণনা দিয়ে প্রথম সর্গ আরম্ত। “হেমাঙ্গি সঙ্গিনী’ কল্পনা দেবীকে 
অনুরোধ করে কবি বলেছেন 
“বিতরণ কর মধু বঙ্গের পাঠকে 
মধুর লেখনী হস্তে মধুনয়ী ভাষে !' 
ব্যর্থ প্রেমিক এজিদের আক্ষেপ ও মন্ত্রী মারোয়ানের সঙ্গে তার মন্ত্রণা প্রথম 
সর্গের মূল কথা । রাজধানী দামেক্ক নগরে গভীর রাত্রে--“নীরব নিস্তব্ধ সবে 
নিদ্রার' ক্রোড়েতে অথচ সে নগরের খিনি অধিপতি তাঁর চোখে ঘুম নেই 
“কিন্ত এক দগ্ধ প্রাণ বিরহ অনলে 
জলিতেছে মুহুমু হুঃ স্মৃতি বায়ু বেগে, 
ভ্যো্মুখ গৃহ যথা মন্দ স্মীরণে |” 


জয়নবের স্মৃতি এজিদের প্রাণে দারুণ দাহ স্থ্টি করেছে। তিনি মারোয়ানের 
কাছে আক্ষেপ করছেন 
হায় কি কুক্ষণে 
হেরেছিন্থ অপরূপ সে-রূপ মাধুরী . 
আভাময়, জ্যোতিস্থা় পুর্ণ চন্দ্র যথা ৷’ 


সংশয়ভরা মনে তিনি ভাবছেন হয়ত কারবালার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। মন্ত্রী 
মারোয়ান তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন 
মনোরথ তব 
পুর্ণ হইবার চিহ্ন যাইতেছে দেখা 1, 
কারণ ককুফাধিপ জেয়াদ শঠের অতি ভক্তিতে এমাম হোসেন যখন কুফা যাত্রা 
করেছেন এবং পথ ভুল করে কারবালায় পৌঁচেছেন তখন তার মধ্যে এজিদের 
মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। না হলে “বিজ্ঞজন ভুলে কভু 
অতীব ভক্তিতে? এত করেও এজিদ ভরসা পাচ্ছেন না! হোসেন পরিবারের 
বীরত্ব তার অজ্ঞাত নয়, বিশেষতঃ কাসেম ও অন্যান্য “সিংহশিশু” তার সঙ্গে আছেন £ 
 কুটবুদ্ধি মারোয়ান বলেন “নবীবংশ মহারথী’ বটে তবে 
“যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব বিক্ৰমে 
তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল কল্যাণে 1, 
তার বিশ্বাস অচিরেই হোসেন ‘সবংশে নিব্বংশ হবে কার্বালা প্রান্তরে জলাভাবে__ 
কারবালার সন্নিকটে ফোরাত নদী অবরোধ করে তিনি তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন 
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এতক্ষণে এজিদ মারোয়ানের প্রতি খুশী হয়ে উঠেছেন__থিন্ত হে খেলওয়াড় তুমি, 
ধন্য খেলা তব ।’ জয়নবের অভাব এজিদের জীবনকেই অর্থহীন করে ফেলেছে 
বাজপুরী, রাজভোগ, রাজার সন্মান, 
রাঁজসভা, রাজসজ্ছ।, রাজ্যের সৌন্দর্য্য 
সকলি আমার কাছে সে রত্ব অভাবে 
আভা শুন্, শোভা শূন্য যথা বনস্থলী 
- কুসুম-রতন বিনে শীত ধাতু কালে ।' 
এ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি মারৌয়ানকে কারবালায় দ্বিগুণ সৈন্য 
পাঠাতে বলেছেন। মারোয়ান সে আদেশ শিরোধার্য করে-_ 
‘বাহিরিলা ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে 
কীটগ্রস্ত কুসুমেরে রাখিয়া কাননে 1? 
কারবালার “মহামরু ভয়ঙ্কর” রূপ বর্ণনা করে দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ । মরুভূমির 
বাতাসে হায় হায় শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। কবি ভেবেছেন, নবীবংশের আসন্ন বিপদ 
স্মরণ করেই যেন সে বিলাপ করছে? মানুষের ভাগ্য লিপি তো খণ্ডাবার 
নয় 


“এ সংসার মারাস্থল বড়ই ভীষণ 
ভীষণ, ভীষণতর লীল! বিধাতার 
বিজ্ঞ হইলেও নর না পারে মুছিতে 
ললাট লিখন ৷” 
কারবালায় এমাম হোসেনের ঘোড়ার পা! বালিতে পু*তে গেছে, তিনি মাটি 
রক্তবর্ণ দেখেছেন, সবই আসন্ন বিপদের লক্ষণ। তিনি সঙ্গীদের ধৈর্য ধারণ করে 
যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে বলেছেন। 
সেই ভয়াবহ মরুভূমিতে পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা! নেই। এমাম নিজের 
চেয়ে সঙ্গের শিশু, নারী ও জীবজন্তর জন্য চিন্তিত হয়েছেন বেশী । তার মনে 
হয়েছে এ মহা সঙ্কটের জন্য তিনিই দায়ী ‘আমা হেন পাঁপী--পাঁপ করেছে পরশ? । 
পানির সন্ধানে যাঁরা গিয়েছিল তারা এসে সংবাদ দিয়েছে যে এজিদের সৈন্ত- 
বাহিনী ফৌঁরাত নদী অবরোধ করে রেখেছে । এককোটা পানি তারা দেবেনা । 
ঠিক এ সময়েই কুফা থেকে দূত সংবাদ এনেছে যে মোসলেম শহীদ হয়েছেন 
ফলে--উথলিল চারিদিকে বিপদ সাগর ।” কিন্তু বিপদেরও যেন আর শেষ নেই। 
বিবি শাহেরবাধু 'দুঞ্ধ পোষ্য শিশুলয়ে অঙ্কে আপনার এমামকে জানালেন-- 
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ক্কপণ আজি জননীর স্তন 
স্বীয় সুতে দুগ্ধ দানে 1? 
এমাম হোসেন একাকী সমস্ত’ বিপদের সম্মুখীন হতে চেয়েছেন এবং সকলকে 
মদিনায় ফিরে যেতে বলেছেন, ; কিন্তু কেউ তাকে ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। 
অগত্যা তিনি সেদিনের মত সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়েছেন 
বুদ্ পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করে তৃতীয় সর্গ আরম্ভ = | 
‘নীরব নিস্তব্ধ সবে কার্ববালা প্রান্তরে 
মহাঝটিকার পুর্বে প্রকৃতি যেমনি ৷’ 
শত্রুর আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ওহাব নামে এমামের এক সহচর প্রথম 
যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তার পত্নী সজল নয়নে তাকে বিদায় দিতে গিয়ে চুম্বন করলেন, 
এক ফোটা চোখের জল তার কপোলে পড়ল । এ দৃশ্য দেখে কৰি মন্তব্য করেছেন 
হে মানব, স্বার্থ্দাস কেমনে বুঝিব, 
একবিন্দু অশ্রু, সতী-নারীর আপন 
পতির উদ্দেশে কত মূল্যে মূল্যবান ৷’ 
রণক্ষেত্রে ওহাব ‘একে একে সত্তর কাফেরে” নিধন করে ক্ষত-বিক্ষত দেহে 
শিবিরে ফিরে প্রাণ ত্যাগ করেছেন । ওহাবের পত্নী - 
“বিলাপিলা, নিনাদিলা সকরুণ স্বরে 
পতির বিরহে, যথা বসে শুন্য নীড়ে 
কপোত বিলাপে, যবে নির্দিয় কিরাত 
বিনাশয়ে সহচরে |” 
একে একে এমাঁমের সঙ্গীগণ প্রায় সকলেই যু'দ্ধ শহীদ হয়েছেন এবং এজিদের 
লক্ষাধিক সৈন্য’ প্রাণ হারিয়েছে । 
দ্িপ্রহরে মরুভূমির ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করে চতুর্থ সর্গ আরম্ভ হয়েছে। উগ্র- 
প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখেই যেন_-বাজিছে তুমুল বাদ্য উভয় শিবিরে !' সঙ্গীরা 
শহীদ হয়েছেন, এমাম স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন এমন সময় কাসেম এসে 
তাকে নিরস্ত করলেন এবং নিজে রণক্ষেত্রে যাওয়ার অন্তুমতি প্রার্থনা করলেন 
তিনি মনে করেন, এজিদ বাহিনীতে এমন কোন যোদ্ধা নেই যার সঙ্গে এমাম যুদ্ধ . 
করতে পাঁরেন_-যুঝে কি শৃগাল সনে সিংহ নরত্রাস?” কিন্তু কিঞরে এমাম তার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতুপ্দুত্রকে বিপুল বাহিনীর সামনে পাঠাবেন_-কে ফেলে অমূল্য 
নিধি অতল সাগরে ? ওদিকে শত্রু যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে কাজেই কাসেম বলেন__ 
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বীর-ধর্ম্মে , কি প্রকারে দিব জলাঞুলি- 
শেষে এমাম কাসেমকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন ‘লভ অগ্রে 
অনুমতি তব জননীর!’ কাসেম-জননী সন্তানকে ‘কাল সমরে* পাঠাতে চাননা 
কিন্ত ভর... 


প্রাণী সমূহের ' শুনে’ ঘোর আর্তনাদ 
পানীয় জলের তরে’ 
তিনি বীর জননী তাই কর্তুব্যের অনুরোধে’ পুত্রকে আদেশ করেন, 
'বাও সিংহস্ুত 
দেখাও বীরেন বীর্য, আক্রম শত্ররে 
শৃগালের পালে যথা সিংহ নরত্রাস |” 
মায়ের অনুমতি পেয়ে কাসেম যুদ্ধে যাওয়ার উপক্রম করেছেন এমন সময় তার 


চাচা এসে বললেন-_ 
“তিষ্ঠ ক্ষণকাল, 


হয়েছে স্মরণ এক কথা গুরুতর 1 
সে কথা হচ্ছে £ এমাম হাঁসান মৃত্যুকালে ভ্রাতৃকন্তা সখিনার সঙ্গে কাসেমের বিয়ে 
দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন । তিনি কাসেমকে বিয়ে সমাধা করে যুদ্ধে যেতে 
বললেন। মাতাঁও কাশেমকে বললেন-__পিতা ও পিতৃব্যাদেশ তে পালন ।» 
হতবাক কাসেম মার দিকে তাকালেন-_ 
কুরঙ্গ-কিশোর যথা কুরঙ্গিণী পানে 
হেরে স্সেহ-আবাহন শুনয় যখন ৷” 
যুদ্ধ যাত্রার প্রাঙ্কালে নবযুবকের কাছে একি সম্ভাবনা ! এ যে মৃত্যুর মাঝে 
ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহুর্তে পেছন থেকে মধুর জীবনের আহ্বান ! কাসে'মর অন্তরে শুরু 
হয়েছে আন্দোলন । জীবনের পেছন কিরে তিনি দেখে.ছন, সেই তার আবাল্যের 
সঙ্গিনী 
মোহণী-মুরতি যাঁর হৃদয়-মন্দিরে 
& স্বাপিয়া পুজেছে সদ] নিভূত-নীরবে 
মাতা ও পিতৃব্য মতে সে আশা-লতায় 
ফলিতে চলিল আজি মনোবাঞ্চা ফল !? 
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তিনি যে সখিনার কাছে ‘সঙ্গোপনে বিনামূল্যে অমূল্য হৃদয়’ বিক্রি করে দিয়েছেন 
অনেক আগেই। তবে কি তিনি বীর ধর্ম বিস্মৃত হয়ে প্রণয় এবং ভালবাসার কাছে 
আত্মসমর্পন করবেন? না, তা হতে পারেনা ৷ কিন্ত গুরুছনাদেশ হাঁয় লঙ্ঘি কি 
প্রকারে--ঘোর সংশয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি পিতৃপ্রদত্ত কবচ খুলে 
দেখলেন, তাতে লেখা 
“অতীব সত্বর 
চে করহ গ্রহণ পানি বিবি সখিনার 1? 


না, আর কোন দ্বিধা নেই। বিয়ে করা তার প্রথম কর্তব্য । তিনি অশ্ব থেকে 
নেমে পড়লেন। এবার কবি পড়লেন সঙ্কটে একে তো কারবালার রুদ্র ভয়ঙ্কর 
প্রকৃতি তার উপর 

‘রমণী, পুরুষ, শিশু, যুবা বৃদ্ধ যথা 

নিমজ্জিত শোক-নীরে, হ’তেছে উখিত 

আর্তনাদ হাহারব জল-বিন্দু তরে’ 
কাজেই কবির ভাবনা-- 


‘সেইস্থানে কি প্রকারে কহলো কল্পনে ! 
করিব আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?’ 


তবে তাঁর ভরসা, কল্পনা দেবীর কৃপালাভে যখন অনেকে স্বর্গের পারিজাত মর্তে 
ফুটাতে পেরেছেন, আোতন্বতী উজানে বহিয়েছেন, তখন তিনিও অসম্ভবকে সম্ভব 
করবেন! হোলই না হয় ক্ষণিক আনন্দ তবু 


‘বিবাহ উত্সব-বাদ্ভে ভাসাই সকলে 
কাল্ননিক সুখনীরে ক্ষণুকাল তরে 1, 


কাসেম ও সখিনাঁর বিয়ের খবর শিবিরে প্রচারিত হছলে__ 
সকলে এই নব সমাচার 
শুনিলা স্বপনে যেন, ক্ষণেক লীরবে, 
চাহিলা এ ওর'পানে--সম্বোধি বলিল! রর 
বিধাতার একি লীলা, একি অভিনয় ? | 


১০৬, সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


নিদারুণ দুঃসময়ে এ অভিনব সংবাদ নরনারীকে হতবাক করেছে। মুহূর্তের জন্য 
একে অন্তের মুখ চেয়ে কথা খু'জেছে এবং তা না পেয়ে সকলে বিধাতার অপূর্ব লীলা 
স্মরণ করেছে। 
অবশেষে ‘শুনিলা সখিনা দেবী বার্তা অভিনব । এমন সংবাদ শোনার জন্য 
তিনি তে! প্রস্তুত ছিলেন না, তাই ‘নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দীড়াল ক্ষণেক’; তার পর 
চোখে এল দু’ফোটা পানি, সে পানি গড়িয়ে পড়ল 
স্থুন্দর কপোলে 
মুক্তা বিনিন্দিত বিন্দু, শতদল দলে 
শোভিল সুন্দর ভাবে ;' 
প্রথম আনন্দ-বেদনার ঘোর কেটে গেলে সখিনা! দাম্পত্য জীবনের মহিম! বোঝার 
চেষ্টা করলেন । নিজের হুখ-সক্াবনা তীর মনে সকলের দুঃখ দূর হওয়ার কামনা 
জাগিয়েছে_- 
‘রণজয়ী হয়ে, 
ফোরাতের জলে এবে করিবে শীতল 
তৃষাতুর যোধ যত স্ব স্ব দগ্ধ প্রাণ |? 
কিন্ত 'বামেতর আঁখি মোর কি হেতু নাচিছে? অমঙ্গলাশঙ্কায় তার প্রাণ 
কেঁপে উঠেছে এমন সময় “রমণীবৃন্দ* এসেছে তাকে বধু বেশে সাজাতে। সখিনা 
সেজেছেন__ 
‘কঙ্কন মৃণাল ভুজে, হীর্কের হার 
উরনে, মুকুতাঁবলী, নিতম্বে মেখলা . 
চরণে নুপুর ।' 
নিরানন্দ পরিবেশে বিয়ে সমাধা হয়েছে। এমাম হোসেন নবদস্পতীকে লক্ষ্য 
করে বলেছেন 
“ছিল আশা মম হৃদে” কহিলা ম্ৃমৃণি 
“্সুসম্পন্ন করে এই বিবাহ উৎসব 
মদিনায় সবান্ধবে যথা সমারোহে 
এ-পোড়া হৃদয়-জালা জুড়াব ছেরিয়ে 
তোমরা দুজনে সুখী ৷” 
কাসেম ও সথিনার দাম্পত্য জীবনের মর্মভরী পরিণতি পঞ্চম সর্গের মূল কথা 
“বীরত্ব বিক্রমে* কাসেম অদ্বিতীয় । তাকে দেখে এজিদের সৈম্তর! ভয়ে পালায় 


মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য ১০৭ 


'কুরঙ্গ পালায় যথা কেশরী দর্শনে” । এহেন বীর সখিনার সামনে অধোব্দনে দীড়িয়ে 

বিদায় প্রার্থনা করছেন৷ একবার কাসেম | 
চুম্বিলা সাদরে 

অশ্রমাখা চন্দ্রানন বিবি সখিনার 

চুম্বে যথা মুগ্ধ অলি অরুণ-উদয়ে 

শিশিরাক্ত গোলাপের কোমল কোরক ।' 


স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ সখিনা ভয়াবহ বাস্তবকে ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়েছেন, 
ডুবে গেছেন অতীতের সহস্র স্মৃতির মধ্যে। কিন্তু তার অবকাশই বা কোথায় ৷ 
এমাম পক্ষের কোন যোদ্ধাকে না দেখে বিপক্ষ শিবিরে ‘বাজিছে সমর-বান্ধ দ্বিগুণ 
উৎসাহে !? বীর জায়া সখিনা শত্রুর স্পর্ধিত আহ্বান উপেক্ষা করে স্বামীকে প্রেম 
বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারেন না৷ তিনি কাসেমকে বিদায় দিলেন__ 
‘অশ্বে সুসজ্জিত 
আরোহিল এক লক্ফে বীর চুড়ামণি 1 
অমনি ‘সখিনার অন্তস্তল কীপিলা সবেগে 1” 
রণক্ষেত্রে এজিদ-বা হিনীর মহাবীর বর্খ কাসেমের হাতে নিহত হলে শত্রু দৈন্য 
পালাতে লেগেছে, ফলে “ফোরাতের কুল প্রায় হলো প্রাণী শূন্য 1” কিন্তু ঠিক এ 
সময়েই দামেস্ক থেকে এক নতুন বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছে এবং কাসেমের দিকে 
তীর নিক্ষেপ করতে লেগেছে । সহসা একটি তীর তার দেহে গভীর ভাবে বিদ্ধ 
হয়েছে। সে মুহূর্তে_ 
'সখিনার অন্তস্তন কাপিল! অজ্ঞাতে 
পতিগতা সতী চক্ষে পড়িলা পলক ।' 
আহত কাসেম শিবিরে ফিরে সখিনার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছেন। মৃত স্বামীকে দেখতে দেখতে সখিনা'ও-_ 
‘মুদিলা নয়নদ্বয় চিরতরে, যথ। 
প্রদোষ কমল হেরে অস্তগামী ভানু 
মুদয় নয়ন ধীরে সন্তপ্ত-হৃদয়ে |? 


এই মৰ্মান্তিক দৃশ্য দেখে কবি আক্ষেপ করেছেন এট 


“রে দুরন্ত কাল ! তোর প্রভাবেই আজ 
গগণ রতন শশী ভুতলে লুষ্ঠিত ৷” 


১০৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


যষ্ঠ সর্গের শুরুতেই প্রভাত বর্ণনা । আগের দিনে কাসেম ও সখিনার শোচনীয় 
পরিণাম দেখে . 

. পারা রাত কেঁদে যেন ধীরে দুঃখ ভরে 

দেখা দিলা প্রভীকর রক্তাক্ত নয়নে!” 

এমাম শিবিরে রুগ্ন জয়নাল ছাড়া আর কোন পুরুষ অবশিষ্ট নেই কাজেই 

যুদ্ধ যাত্রার জন্য স্বয়ং হোসেন প্রস্তুত হলেন। তিনি মহানবীর শিরস্্রধণ, হজরত 
আলীর কবচ, হজরত দাউদের কোমরবন্দ পরিধান করে “দোল দোল’ নামক অশ্ব 
আরোহণ করলেন। স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ‘হন্ুফা নগরে’ তার বৈমাত্রেয় 
ভাই মহম্মদ হানিফা আছেন, তিনি কোন সূত্রে কারবালার ঘটনা জানতে পারলে 
এজিদকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে 

উদ্ধারিবে নবীকংশে, বসাবে জয়নালে 

মদিনার সিংহাসনে, ঘুচিবে সংকট 1? 


যুদ্ধক্ষেত্রে এমাম শক্রদের নির্যুল কর ‘নামিলা ফোরাত নদে তৃষ্ণা নিবারিতে 1 
কিন্তু আত্মীয় স্বজনের দুর্গতি মনে পড়ায় তিনি পানি পান না করে ওজু করে তীরে 
উঠে এলেন। নামাজান্তে শিরপ্াণ, কবচ প্রভৃতি খুলে ফেললেন। এ অবস্থায় 
শক্ররা দূর থেকে তাঁকে তীর বিদ্ধ করলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং “দমুর' নামে 
এক সৈনিক-_বিচ্ছিন্ন করিল! শির- দেহতরু হতে !' 
আরোহীশৃন্ত ‘দোল দোল’ শিবিরে ফিরে এলে সকলে পরিণাম বুঝে হাহাকার 
করে উঠলেন । বিবি জয়নব তার রূপের জন্য আক্ষেপ করেছেন_-এ রূপের মোহে 
মজি ছুন্মতি এজিদ দটাইল অঘটন 1 , 
এর পর কৰি 'কল্পনাঁদেবী*র সাহায্যে মানস চক্ষুতে” শহিদগণের ন্বর্গীরোহণ 
অবলোকন করে কাব্য শেষ করেছেন 
শিহিদানের অগ্রগামী মহাত্বা হোসেন (আঃ) 
হেরিয়। জুড়াও চক্ষু ; তাহার পিছনে 
নব দম্পতীরে দেখ--কি'ফুল্প বদন | 
চলন ভঙ্গিমা কির! মৃদ্রল গমন | 
. পরিশেষে ও দেখ আকবর আসগর 
কাসেম-সখিনা সনে চলেছে আহলাদে 
দেখিছ কি অগণন শহিদ আত্বায় 
প্রবেশিছে স্রপুনে জয় জয় রবে। 
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কাসেম বধ কাব্যে প্রধানতঃ ছুটি গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায়। কাহিনী রচনার 
দিক দিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর এবং ছন্দ, উপমা, .ঘটনা-বিস্তাস 
প্রভৃতির দিক দিয়ে মাইকেলের “মেঘনাদবধ' কাব্যের । এক জায়গায় কবি মেঘনাদ 
বধ ও বৃত্রসংহার কাব্যের ঘটনাকে উপমা হিসাবেও ব্যবহার করেছেন । কাসেমকে 
যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিদায় দিয়ে সখিনা 
. ‘অতঃপর শুন্য হৃদে পৃশিয়ে শিবিরে 
মুছিলা আঁখির জল--কাতরা বিরহে 
কাদিল] নীরবে যথা প্রমীলা সুন্দরী 
বিদায়িয়ে ইন্দজিতে সৌমিত্রি বিনাশে 
(কিছ্বা যথা ইন্দুবালা বীর কুদ্রপীড়ে 
হারাইয়া কেঁদেছিল! বিবশা স্বগছে, 
(কিদেছিলা শুন্য মনে প্রাণ পতি তরে) ।' 


মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় মানুষের জীবনে নিয়তির অনিবার্য বিধানকে কবি বার 
বার স্মরণ করেছেন. এবং কাব্য শেষে নিহত বীরগণকে স্বর্গে যেতে দেখেছেন । 
_ কারবালা ট্রাজেডির থে কাহিনী শিল্পীর কল্পনায় পল্পবিত হয়ে বাঙলা! ভাষায় 
বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য স্থষ্টি করেছে, তারই একটি খণ্ড ঘটনা কাসেম বধ কাব্যের 
অবলম্বন। এ কাব্য ইতিহাসকে অনুসরণ করেনি বরং এঁতিহাসিক কাহিনীর 
অন্তনিহিত আবেগকে আশ্রয় করেই স্ফুতি লাভ করেছে৷ এ সম্পর্কে ভূমিকায় 
কবি বলেছেন_-“ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারিনা 
কাব্যের পথ নিষ্কণ্টক" বস্ততঃ কাব্যের নিষণ্টক পথে আবেগ ও অনুভূতির 
বাধাহীন প্রকাশের মধ্যে কাসেম বধ কাব্যের প্রধান গৌরব প্রকাশ পেয়েছে । 

নারীরূপের যে সর্বগ্রাসী আকর্ষণ পুরুষ চিত্তে নিদারুণ প্রদাহ স্থ্টি করে তারই 
পরিচয় দিয়ে এ কাব্যের স্চনা। জয়নবের রূপশিখ! এজিদের অন্তরে যে লালসার 
_ বহ্নি প্রজ্জলিত করেছিল তা ব্যর্থতার ঘৃতাহুতিতে দাবদাহ স্থ্টি করেছে এবং কারবালা 
প্রান্তরে এমাম পরিবারকে ধ্বংস করেছে। আবার এই ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্যে 
পুরুষের এই পৈশাচিক ক্ষুধা এবং লালাসার প্রলয় নৃত্যের মধ্যে জীবনের এক 
করুণ অথচ মধুর রূপকে কবি কাসেম ও সখিনার দাম্পত্য প্রণয়ে অবলোকন করেছেন । 
একদিকে জীবনের প্রদাহ অন্যদিকে তারই প্রশান্তি । একদিকে কাম অন্যদিকে 
প্রেম। নর-নারীর যে প্রেম মাধুর্য ও কল্যাণের মধ্যে বিকশিত তাকেই কৰি কারবালা 
প্রান্তরে সর্বনাশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 


১১৩ সাহিত্য পত্রিকা | বা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


কাসেম বধ কাব্যে যুগ-সমস্তার কোন প্রতিফলন নেই। যুগ চেতনার কোন 
বিক্ষোভ বা সেই বিক্ষোভ-সঞ্জাত শিল্পী চিত্তের ভাবনা এ কাব্যের মূল প্রেরণা নয়। 
কাব্যে নাটকীয় সংঘাত ও বিস্ময়ের অভাব না থাকলেও এতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী 9৮1০০- 
{ie নয়। একটা প্রেম-আখ্যানস্থুলভ em০ti০n সমগ্র কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করেছে। কারবালার কাহিনীর রোমান্সকেই কবি কাব্যের প্রধান উপজীব্য করেছেন । 
বীর রসের যে টুকু প্রকাশ ঘটেছে তা এ রোমন্টিক পরিবেশ রচনার জন্যই । 
কাসেমের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ সর্গ অত্যন্ত দুর্বল ও প্রাণহীন হয়েছে। একটা পরিণতির 
মধ্যে কাব্য সমাপ্ত করার জন্য কবি কোন মতে তার জের টেনে গেছেন । 
কাব্যের স্থানে স্থানে ছন্দের ক্রুটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠছে । কাহিনী রচনা ও 
‘উপমা প্রয়োগে, কৰি অন্যান গ্রন্থের অনুকরণ করেছেন। তথাপি এতে কবি-কল্পনার 
সমৃদ্ধি এবং রূপ স্থষ্টির মৌলিকত্ব পাঠককে চমৎকৃত করে। বিশেষ করে চরিত্র 
অঙ্কনে এবং ঘটনা সংস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রথম সর্গে এজিদ ও মাঁরোয়ানের চিত্রে একদিকে জয়নব লাভে ব্যর্থ এজিদের চিন্তাক্লিষ্ট 
মূত্তি, অন্যদিকে মারোয়ানের শঠতা ও কুটিলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জয়নবকে 
করায়ত্ত করার জন্য এজি বহু ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছেন, কাজেই কারবালায় তার 
সৈন্যবাহিনী যে সফল হবে এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় নন। মারোয়ানের কিন্ত 
স্বীয় কুটবৃদ্ধির উপর অবিচল আস্থা । তিনি জানেন__ 
যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব বিক্রমে 
'_ তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল কল্যাণে । 


এমাম হোসেনের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবি অপূর্ব সংঘমের পরিচয় দিয়েছেন 
কারবালা প্রান্তরে ভয়াবহ সঙ্কটে তিনি বিচলিত হননি । খোদার অনস্ত ইচ্ছা 
সমুদ্রে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন_ 
| “এ তুচ্ছ জীবন 
বিসজ্জিব ‘অকাতরে ; যেমতি পতঙ্গ 
নির্ববানে জীবন দীপ দীপ-প্রীতিভরে 1; 


একাকী বিপদৈর সম্মুখীন হতে চেয়ে তিনি সঙ্গীদের ফিরে যেতে বলেছেন কিন্ত 
তারা সম্মত হননি। অবশেষে ধৈর্য ও সহিষ্চুতার সঙ্গে তিনি শত্রুর মোকাবিলা 
করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শক্রর আস্ফালনের জবাবে তিনি শুধু. বলেছেন তোর 


মুমলমান.কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য ১১১ 


অভ্যর্থনা তরে নরক সঙ্জিত” এবং প্রক্ষণেই তাকে নরকে প্রেরণ করেছেন। বীরত্ব 
প্রকাশের নামে বৃত্রসংহার, মহাশ্মশান প্রভৃতি কাব্যে যে বক্তৃতার বাহুল্য ও 
, আক্ষালনের উগ্রতা দেখা যায় তা এ কাব্যে নেই । কারবালা প্রান্তরে' এমাম 
_ হোসেন ছিলেন বিশ্বাসী দলের নেতা । কবি তীর চরিত্রে নেতাস্থলভ উদারতা, 
গাল্তীর্য ও মহিমা প্রস্ফুটিত করেছেন। এমামের সংযত, বীর এবং গম্ভীর মৃত কাবো 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে । ১7 

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে বিবাহের আয়োজন কাসেমের মনে যে দ্বিধা এবং দ্বন্দ 
সখিনার প্রাণে যে আশ-নিরাশার আন্দোলন এবং শিবিরের নর-নারীর মধ্যে যে 
বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, কবি তাকে সংযত বর্ণনায় আশ্চর্য নৈপুন্যের সঙ্গে প্রকাশ 
করেছেন। কারবালার ভয়াবহ পরিবেশে কাসেম ও সখিনার মধ্যে শাশ্বত নরনারীর 
যে মধুর আকর্ষণ চিত্রিত হয়েছে তা পাঠককে অভিভূত করে। মরণালিঙ্গনের পূর্ব 
মুহুর্তে নব্দম্পতির প্রেমালিঙ্গন যেন মানুষের ক্ষণিক জীবনের ক্ষণিকতর আনন্দকে 
প্রবলভাবে আস্বাদনের চিরন্তন ব্যাকুলতা। একটার পর একটা সংক্ষিপ্ত ও গতিশীল 
দৃগ্ড অঙ্কন করে, সর্বোপরি পরিবেশকে যথার্থভাবে চিত্রিত ও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে 
অন্ত স্থত্টি করে কবি কাসেম ও সখিনার মর্মান্তিক পরিণতিকে কাব্যে সার্থকভাবে 
প্রতিফলিত করেছেন এবং এখানেই তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব । 

কাসেমবধ কাব্য সমসাময়িক কালের মুসলমান সাহিত্য-সমাজ অনেকখানি 
সমাদর লাভ করেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোলতান পত্রিকায় কাব্যটি 
সম্পর্কে বলা হয়--“তাহার কাব্যখান! বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে একখানি শ্রেষ্ঠতম 
কাব্য নামে বাচ্য হইবার যোগ্য । তাহার যেরূপ কল্পনা ও রচনা-শক্তির আভাস 
পাওয়া যাইতেছে, তাদ্বারা আশা করা যায়, কবি কালক্রমে একজন সাহিত্য সমাজের 
বিশেষ সম্মানিত মেম্বর মধ্যে গণ্য হইবেন ।৮ ১৩১২ সালের ২০শে মাঘ মিহির 
ও সুধাকরে মহাম্মদ মিন্নত আলী কাসেমবধ কাব্য সম্পর্কে আলোচনা! করতে গিয়ে ' 
বলেন-_ প্রাচীন কাঁধর্বালার সেই বীরত্বের করুণ-রসপুর্ণ কাহিনী বঙ্গীয় মুসলমান 
কবি আজ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কীর্তন করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি 
" বাঙ্গল! ভাষায় অলঙ্কার স্বরূপ হইল, এ কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়।” কাব্যের 
ভাষা বিচার করে ১৩১২ সালের ৯ই ভাদ্র এডুকেশন গেজেটে মন্তব্য করা হয় 
“ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিয়া পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বঙ্গীয় মুসলমান কৰি প্রকৃতই 
বাঙহ্গলার স্ুসন্তান।” কাব্য প্রকাশের পাঁচব্ছর পরেও সমালোচকের কাছে মনে 
হয়েছে--“বঙ্গভাষা-সুন্দরী কণে গ্রন্থকার একখানা অমূল্য অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া 


১১২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


তাহার সৌন্দর্য্য বদ্ধিত করিয়াছেন ; মোসলমান কবির কোন কাব্যই ইহার সম- 
কক্ষতায় সক্ষম নহে ; বরং আলোচ্য কাব্যের কবি উচ্চদরের হিন্দু কবিদের সহিত 
সাহিত্য-মন্দিরে আসন পাইবার যোগ্য 1৮ (মোশ্লেম-সুহৃদ, দ্বিতীয় বর্ষ, আষাঢ় 
১৩১৫ সন) ৷ . 

কবির নির্মম সমালোচক নবনূর পত্রিকা (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) কাসেমবধ কাব্যে 
কবির গুণপনার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইলন1 বলে মনে করেছে এবং কবি 
উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য এবং তাহার এই কাব্যের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়” বলে 
অভিমত প্রকাশ করেছে । | | 

১৩১৪ সালের মাঘ মাসে হামিদ আলীর ‘জয়নলোদ্ধার কাব্য” প্রকাশিত হয়। 
ভূমিকার কবি বলেছেন--“কাসেম-বধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ঘটনা- 
সমূহই এই কাব্যের আলোচ্য বিষয় ।” কাসেম-বধ’ ও '‘জয়নলোদ্ধার' এ দু'খানী 
কাব্যই ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্মায় ছাপান। প্রথমটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০শ" 
দ্বিতীয়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬, সর্গ সংখ্যা পাঁচ । প্রথম কাব্যের পরিপূরক হিসেবেই 
কবি দ্বিতীয় কাব্য রচনা করেন। প্রথমটিতে কারবালায় নবীবংশের দুর্ভোগ, 
দ্বিতীয়টিতে এজিদের প্তন ও নবীবংশের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে। 


কাব্য পাঁঠ-_'অধম সন্তান__এ, এম, এম, হামিদ আলী” একটি কবিতা লিখে 
তার পরম পুজনীয়া জননী দেবীর শ্ত্রীচরণ কমলে’ জয়নলোদ্ধার কাব্য উৎসর্গ 
করেছেন। 
“অবসান প্রায় নিশি'র প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা! করে প্রথম সর্গ'আরম্ত। প্রভাত 
রাজসভায় বসে এজিদ ব্যাকুল হয়েছেন 
'িভিবনা কিহে আমি রমণীর মণি 
অতুল্যা জয়নবে,' 
এমন সময় মারোয়ান কারবালা যুদ্ধে জয়ী সৈন্যবাহিনীর সংবাদ দিয়েছে 
আসিয়াছে সন্নিকটে এ রাজধানীর ; 
বন্দী ক'রে আনিয়াছে নবি-পরিজনে |” 
উৎফুল্ল এজিদ সকলকে অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে আনতে বলেছেন, বিবি 
জয়নব সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন_- 
'াজরাণী, রাজবেশে, রাণীর আদরে 
আনহ প্রাসাদে ত্বরা হৃদয় র'ণীরে। 
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এজিদের 'অন্তঃপুর রূপসীরা” জয়নবকে দেখে বিস্মিত হ.য়ছেন-দছুর্লভ মরতে হেন 
মাধুৰ্য্য ৷ কিন্তু 

‘শোকে দুঃখে সিয়মানা' 

রবিকর দগ্ধ ছিন্ন চারুলতা যথা 1; 
রাজপুরীতে বন্দিনী জয়নব রাত্রিকাল্ে স্বপ্নে ‘স্বর্গীয় কোমল স্তুমধূর বাদ্য’ শুনেছেন 
এবং 'মাতৃমুত্তি সম এক ভ্যোর্তির্ম্ময়ী নারী” তাকে আশ্বাস দিয়েছেন-_ 

মহাম্মদ হানিফা নামে পরাক্রান্ত বীর 

আছে বৈমাত্ৰেয় ভ্রাতা তোমার পতির |? 


তিনি এজিদকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে নবীবংশ উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর 
হচ্ছেন__ . 

মহাহবে পরাজিয়ে তারে বীরমণি 

দণ্ড দিবে সমুচিত লণ্ডভণ্ড করি 

দমস্ক সাআজ্য ১? 

দ্বিতীয় সর্গে এজিদ জয়নবকে বশীভূত করার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে নিদ্রাহীন রাত্রি 

যাপন করেছেন এবং প্রভাতে-_- 

প্রেরিলা জুদক্ষা এক প্রধানা বামারে 

বলিবারে স্ববক্তব্য জয়নব-সমীপে 1” 
চতুর! দুতী জয়নবের কাছে গিয়ে প্রথমে তার রূপগুণের অশেষ প্রশংসা করেছে। 
তাকে ‘পুবব স্মৃতি” সমস্ত ‘অতল বিস্মৃতি গর্ভে বিসর্জন দিতে পরামর্শ দিয়েছে 
তার পর এজিদকে পতিত্বে বরণ করার উপদেশ দিয়ে বলেছে__ 

'অন্রভেদী তরুরাজ স্বেহ-প্রীতি ভরে 

দাড়ায়েছে, দেখ, দিতে তোমারে আশ্রয় । 

তাঁপক্রিষ্ট দেহ স্বীয় জুড়াও সত্বর 

সেই তরুবর ছায়া করিয়া আশ্রয় । 
বুদ্ধিমতী জয়নব তৃতীর প্রস্তাবের সরাসরি জবাব না দিয়ে বন্দী এমাম পরিবারের 
মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এজিদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে দৃতী 
জানিয়েছে 
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সে এজিদকে বুঝিয়েছে-- 
যাদুকর বিষাকর ভুজগে করিতে 
অন্থগত, জেন’ অগ্রে আয়াস স্বীকার 
করয় অশেষ, পরিশেষে তারে ল'য়ে 
খেলে ইচ্ছামত নানাবিধ লীলা-খেল। ৷” 


কাজেই এজিদও যেন জয়নব লাভে ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হন। দৃতীর "পরামর্শে 
এজিদ বন্দীদের ‘সুখে সন্ত্রমে' রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন এবং তাকে পুরস্কার দানের 
আশ্বাস দিয়েছেন। দে “হরিষ অন্তরে" বিদায় নিয়েছে 

“বিরহ তাপিত পিকে রাখিয়ে কাননে 

কুহরিতে ‘কুহু কুছ’ হৃদয় জলনে |? 


তৃতীয় সর্গে এজিদ চিন্তা করছেন 
'রাখিবে জীবিত, কিংবা বধিবে পরাণে 
সিংহস্থৃত রিপুত্রাস জয়নালাবেদীনে ।' 


নিজে স্থির করতে না পেরে তিনি “সচিব বুন্দের' পরামর্শ চেয়েছেন। তার! কেউ 
জয়নালকে--প্রাণাদান নিরাপদ নহে স্ুনিশ্চয়' বলেছেন, কেউ তাঁকে “নিষ্পাপ 
নিরীহ শিশু বলে ক্ষমা করতে বলেছেন। কিন্তু মারওয়ান দিয়েছেন অভিনব 
পরামর্শ । তিনি জয়নীলকে হত্যা না করে বরং তাঁকে. দিয়ে এজিদের স্তুতি পাঠে 
বাধ্য করতে উপদেশ দিয়েছেন। এজিদ সে কাজের ভার তার উপরেই ন্যস্ত 
করেছেন 

‘যাও তুমি ‘জুমা’ গেছে ; জয়নালেরে দিয়ে, . 

মম নামে খোতবা' পাঠ করাও সত্বর ৷’ 


কিন্ত খোতব! পাঠ করতে গিয়ে সমবেত উপাসনাকারীদের সামনে জয়নাল 
আবেদীন এজিদের ছুক্কৃতির চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন এবং নবীবংশের গৌরব ঘোষণা 
করেছেন । 

চতুর্থ সনে কৰি “প্রিয় সহচরী কল্পনাদেবীর সঙ্গে “হাম্মদ হানিফাঁ"র রাজ সভায় 
' উপস্থিত হয়েছেন। দুতের মুখে এমাম পরিবারের শোকাবহ পরিণাম শুনে 
হানিফার-_ভ্রাতৃশোকে, পুভ্রশোকে সিক্ত বক্ষঃস্থল ৷৷ অচিরেই তার শোক ক্রোধে 
পরিণত হয়েছে । তিনি ঘোষণা করেছেন 
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চন্দ্র, সুৰ্য্য, গ্রহ, তারা, বিশ্ববাসী সব 
‘দেখিবে হানিফ-ক্রোধ, -দর্প বীরত্বের !' 


রাবণের মত তারও প্রতিজ্ঞা 

'অ-এজিদ কিন্বা অ-ছানিফ ভুমগ্ডল 

হবে আশ ;' 
অবিলম্বে তিনি দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তার সঙ্গে চলেছে অগণিত 
বীর যোদ্ধা, তাদের ‘মূর্তি ভয়ঙ্কর’, তাঁরা 

গিরজে যথা ক্ষুধার্ত শার্দুল 

পাইয়ে মগের সাড়া দুর বন-মাঝো |? 


পঞ্চম এবং শেষ সর্গে হানিফা ‘সুকৌশলে গভীর নিশীখে দামেস্ক নগরে প্রবেশ 

করেছেন। এজিদ বাহিনী “রক্ষিতে জনমভূমে- স্বাধীনতা ধনে’ প্রাণপণ সংগ্রাম 
করে ব্যর্থ হয়েছে । রণক্ষেত্রে হানিফ! এজিদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। বহুক্ষণ দ্ন্বযুদ্ধের 
পর হানিফার অন্ত্রাথীতে ‘ভূতলে পতিত হয়ে মাবিয়া দুলাল’ পিপাসায় কাতর 
হয়েছেন। শক্রর, শোচনীয় অবস্থা দেখে দয়ালু হানিফা-“লইল! কোমল অঙ্কে 
এজিদের শির!’ কারবালা প্রান্তরে পিপাসার্ত হোসেন পরিবারের নিদারুণ কষ্ট 
অনুভব করতে করতে অনুতপ্ত এজিদ হানিফাঁর কোলে মাথা রেখে পরলোক গমন 
করলেন এবং 

“বিজয়-ছুন্দুভি 

বাজিয়] উঠিল ত্বরা কীপায়ে দমস্ক 

“জয় জয়” রবে বিশ্ব পুরিল মুহুর্তে" 


কাসেমবধ -কাব্যের তুলনায় জয়নলোদ্ধার কাব্যটি ছুর্বল। এটির কাহিনী 
সুসংগঠিত নয় এবং এতে বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি-প্রাণের গভীর 
অনুভূতি ঝ)ক্ত হয়নি। পুথি সাহিত্য ও বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমে কারবালা কাহিনীর 
যে পরিণতি দেশে প্রচারিত হয়েছিল তাকে অন্থসরণ করেই কবি তাঁর কাব্য 
রচনা করেছিলেন । কাহিনী রচনার দিক থেকে তার অভিনবত্ব হচ্ছে হানিফা ও 
এজিদের ছন্দ যুদ্ধে এজিদের মৃত্যু এবং অনুতপ্ত এজিদকে অস্তিম কালে হানিফার 
কোলে স্থান দান। তবে এ কাব্যে পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার মহিমা ব্যক্ত 
. করা হয়েছে এবং 'জনমভূমি'র গৌরব রক্ষার্থে আহ্বান জানানো হয়েছে। 
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জয়নালোদ্ধার কাব্যে মাইকেলের অনুকরণ অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। “পলাশির 
যুদ্ধের' মত এখানেও 'কাপাইয়ে জলস্থল, কীপায়ে মেদিনী’ 'রণবান্ধ পূর্ণাৎলাহে' 
. বেজে উঠেছে, তবে তা যুদ্ধের ভয়াবহতার চেয়ে কাব্য রচনায় কবির দৈন্যকেই বড় 
করে তুলেছে। | 

হামিদ আলীর সোহরাব বধ কাব্যটি দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার হয়নি। 
এ পৰ্যন্ত তার কাব্য রচনার হে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়ু ‘কাসেস বধ 
কাব্য”টিই তীর শ্রেষ্ঠ রচনা। 


মুসলিম কার্বন পছ-সাহিত্য 
॥ সুচীপত্ৰ ॥ 


প্রথম চরণ পদকার ক্ৰমিক সংখ্য! 
ঘ॥ক্প॥ 
দেখ সখি তরুমূলে এ না নাগর রে , নাসির মোহাম্মদ ১ 
হের হো ন্লিগিরি রাজহি ,সালেহ বেগ ২ 
নাগরী, নাগরী, নাগরী গর ৩ 
সই দেখরে রঙ্গ কেলি | / সৈয়দ আইনুদ্দিন 8 
খোগস না লাগে মোর গৃহের বেভার এ ৫ 
বিনোদিয়া জলদ-বরণ কালা গে৷ সই এ ৬ 
হালিম! তুয়া বর ভাগ্য এ বিশেষ “খান গয়াস ৭ 
দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া নজর-মোহাম্মদ ৮ 
বাহির হইয়া! দেখরে রাধ! বিনোদ রায় সাজে গয়াস ৯ 
হরির অরিপতি তাহান সন্ততি মোহাম্মদ পরাণ ১০ 
হের দে কালারে নরন ভরিয়া রূপ দেখি রেয়াহক . ১১ 
ওকি অপরূপ পেখিলু বিপিন মাঝে মোহাম্মদ : ১২ 
মধুর মুররী ধ্বনি শুনিতে সুস্বর মোহাম্মদ হানিফ ১৩ 
দেখ সই অপরূপ নন্দ গোপাল ফকির হবিব - ১৪ 
সখি দেখ নাগর বুজরায় অজ্ঞাত ১৫ 
ধনি ধনি সুবদনী কর অবধাঁন শর ১৬ 
গা তোল গা তোল হরি জীবন আমার এ ১৭ 
কেন আইলাম জলে সখি রে ত্র ১৮ 
এখানে রহিও রাধা এখানে রহিও ঞ ১৯ 
কংসশুর রাজভগ্নী তোমার নেতের অঞ্চলে এ ২০ 
সখি প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া এ ২১ 
চলি গেল রসবতী ভেটিবারে শ্যাম রী ২২ 
সখি সুন্দরি ও আসুক মঙ্গল দাতা এ ২৩ 
অকি অপরূপ রূপের রমনী ধনি ধনি শেখ কবীর ২৪ 
কালারূপ কেন উপজিল গোকুল কুলে সৈয়দ মৰ্তুজ! i ২৫ 
না জানি ওরে গুণনিধি গর ২৬ 


ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর রী ২৭ 


প্রথম চরণ 


বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়! ভোল! অন্তরে 


শ্যাম, আন না লয় মনে 

দারুণ কাল! সবে বলে কালা কালা 
বাঁধ! মাধব নিকুঞ্জ বনে 

দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়! 

কত কত মোহন মোহনি জান 

সইগণ বড় অপরূপ সাজে 

একি মিতা কি কহব মুই তুঝে ঠাম 

না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাঁকো। 
কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল 
নাচে কান ঘুমি ঘুমি রমনীর সমাজে 
দেখরে সই কালিন্দীর কিনারে শ্যামবায় 
চলত রাঁম সুন্দর শ্যাম 

ছেটি না রাধিকা ভরণ কলসী 

কোন্‌ রসবতী লাগি চলিছ সাজিয়া 
জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে 
বিনোদিনী সাজিছে কতেক ভাতি 
বিনোদিনী এ সে কালিয়া কান্ত 

কি রূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি 


মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলু 


মজাইলু'রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে 


প্রাণি হরি নিল কানাইয়া 

হেলায় হারাইলুম বনমালী 

সুন্দরি, তুমি নাগর ভুলাইতে জান 
শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি 

বন্ধু আমার কালিয়! সোনা 

দেখ সই কালিন্দী কিনারে শ্যাম রায় 
আজু মুই কুলের বাহির হৈলু 

সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব ন! 


অজ্ঞাত 
নাসির মামুদ 


"আলি মিয়া 


অজ্ঞাত 
সালেহ বেগ 
অজ্ঞাত 
0) 
নাসির মোহাম্মদ 


॥ অনুরাগ ॥' 


সৈয়দ মরুঁজা 


হি 2 হি 2 2 22 2 


ক্রমিক সংখ্যা 
২৮ 
২৯ 
৩০ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
80 
৪১ 
৪২ 
৪৩ 
88 
8৫ 
৪৬ 


৪৭ 
8৮ 
৪৯ 
৫0 
৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫8 
৫৫ 
৫৬ 


প্রথম চরণ 

শ্যামল সুন্দর তন্তু দেখিলু স্বপনে 
সই বোলম মুই জীব না রে 

সজনি সই কাহ্থ সে প্রাণ ধন মোর 
চল দেখি গিয়। রূপবন্ধু চল দেখি গিয়া 
বাই রাই কর অবধান 

ননদিনী ওরে রস বিনোদিনী 

কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে 

কূপের নিছনি যাই 
আল রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই 
আঁল রে পরাণের পোতলি 


বন্ধুয়া মোর পরাণের পরাণ -. .. - 


আগ রাই কি করিমু রে 

আগো সই, কি দেখিয়া কি শুনিয়া 
ওকি হালি ঢলি পড়ে রাধে 

রৈয়া রৈয়৷া উঠে মনে ওহি বিনোদিয়। 
আজু সই কি দেখিলু' স্বপনে 

ওগো সখি, মুই কেন আইলাম জলে 
হামো নারী অতি হরি-প্রেমের দাস 
সই সই কহিতে খাঁখার পিয়ার বেভার 
কেন রে যমুনা আইলুম জল ভরিবার 
রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে 

রাধার. ভাবে কান্থুর মন 

কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি 
শ্রীমুখ দহে বিরহ আগুনি 

মুররী আনিয়া দেয় রাই মোরে 


আগ.সই কানুর লাগি প্রাণ মোর কান্দে, 


আগ সই কি করি কোথায় যাইমু 
কার ঘরের রসবতী জলে নামিয়াছ 
নিত্য নিত্য যাচ রে ভোমরা 
শ্যাম বন্ধু মোর আয় রে আয় 
সজনি বোল এমন হৈল বা কেনে 


ফাজিল নাসির 
আলি রজ! 
সিরতাজ 

নাসির মোহাম্মদ 
চম্পা গাজী 
চাঁমার 

গয়াস 

মোহাম্মদ হাসিম 
আবাল ফকির 
নব বালক 
অজ্ঞাত 


হি 22 হি 


৬৫ 


প্রথম চর্ণ পদকাঁর 

সোনা বন্ধুরে ওরে আমার প্রাণের ধন অজ্ঞাত 
সজনি সই বন্ধুরা বোলিমু কোন্‌ লাজে এ 
শ্যাম বন্ধুরে হৃদে থাকি দেখ। ন। দেও মোরে ঞঞ 
কেনে পরিহার প্রভু আপনার দাসী বোলন 

কে রে কে রে তরুয়৷ কদম্বতলে কে রে অজ্ঞাত 

সোনা বন্ধুর লাগিয়৷ সদায় পোড়ে হিয়া ঞ্র 

রাখ! কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে রে (a) 
সখিগণে লয়ে সঙ্গে রাধিকা চলিলা রঙ্গে মোহাম্মদ আলি রজা 
প্রাণে ধৈরজ না মানে কমর আলি 
চাহিলে না প্রাণ কেন আমার দহিছে জীবন এবাদত 
ওগো সই, কে বলে কালিয়া সোন! সৈয়দ মৰ্তু জ৷ 
কেনে আইলুম যমুনার জলে মির্জা কাঙ্গালী 
ওহে প্ৰাণনাথ মোরে নিদয়া হৈও না এবাদত 
পহু মাধব পরিহর কৈতব বাদে অজ্ঞাত 
হাসিয়া বোলান দিতে অরে সোনার বন্ধু ঞ 

আমার কীচা সোন। রে ৃ গ্ৰ 
আলি সজনি তরু অবলম্বনে কে আলাওল 

রে বংশী ॥ 
বাশী বাজান জান ন! চাদ কাজী 
নাগর যায় রে রাধার মন্দিরে সৈয়দ মতুজ! 
জানি জানি আগ রাই এ 

বন্ধু মোরে চুঁ ইওন! ছুঁইওনা রে ঞ 
সজনি গেঁ সই তুমি কি আমারে বোল এ 

তোর নি বশীর রব শুনি গে! কালা 0] 

রে শ্যাম তোমার মুররী বড় রসিয়। ঞ 

ঘাম না সহে সজনি রে আফজল আলি 
হা হা রে বন্ধুর বাঁশি চিকণ ফাসি আলাওল 
শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ ঞ 

চলহ সখি নাগরী মান তুমি পরিহরি নাসির মোহাম্মদ 
অ! লো সজনি ও কে মুররী বাজায় নাসির 
যশৌয়া মাতা নিরোধ নন্দন আপনা আইনুদ্দিন 


ক্ৰমিক সংখ্যা 


প্রথম চরণ পদকার 
- বদলে থুইয়া যাও বাঁশী রে রাধার বন্ধু মীর্জা কাঙ্গালী 
বন্ধুয়া বলিযু কোন্‌ লাজে রে সজনি সই মনোহর 
_ হরিয়া লই গেল জাতি কুল আলী রভা 
বংশী স্বরে পুরে যন্ত্র রাধা হৃদাস্তরে এ 
বনমালী শ্যাম তোর মুররী জগপ্রাণ 3. 
রাধ। কুন সর্বতে বিলাসি এ 
_ গোপীশ্াম প্রেমের রসাগার 
কানু বিনে বাধার না লয় আন চিত - এ 
না জার্নো না চিনে! কেবা যগুনার কুলে মোহাম্মদ হাসিম 
কৈলে বঁধুর কথা কৈও এর্শাহুল্লাহ 
ও মন দেখ রে সতত মুবলী ফুকে রে সর্ফ তুলাহ্‌, 
শ্ঠামের মুররী আকুল কৈল রে জীবন 
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ - বদিযুদ্দিন 
কহ সখি জীবনের উপায় রে অজ্ঞাত 
বিনোদ কানাই শ্রীবন্দাবনে কান্গোরে শর 
না বাজাইও না বাজাইও বাঁশি রেমুরারি ত্র 
শ্যামের বাশীএ মান রবে না ্ী 
নিকুঞ্জ বনে বশী বাজিল ত্র 
প্রাণের সজনি সই রে ' এ 
জলে যাইও না যাইও না! রাধা [U) 
রূপ দেখি কেবা যাইব ঘরে ' মোঁহান্মদ হাঁসিম 
০:57 
ও কুলের বধূরে সৈয়দ মতু'জা 
আহা! রে যৌবন ফুল বৃন্দাবন নাসিরুদ্দিন 
রা যা নাসির 
নাগর কানাই রে ' মুহম্মদ আলি 
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি ' সৈয়দ মতু জা 
বল দেখি কি বুদ্ধি করিব নাসির মাহ্মুদ 
' আরে মোর একি পরমাদ হইল ফতন 
কি করিল সখি সবে মোরে নিদে . লাল বেগ 
ও সই করি হাউসে পিরীতি গর 


প্রথম চরণ পদকার 


কাল! চান্দে আকুল কৈল কমর আলি 
হায় রে মরি রে প্রেমের যন্ত্রণা 3) 
ফুলের মালা গলেরে চম্পার মালা দোলে হাগিম 
ভ্ৰমে অভাগিনী ন! চাহিলাম গুনমণি শমসের 
ওরে প্রেম-তুফানে পড়ি আমার প্রাণ গেল অজ্ঞাত 
লালসা দি যৌবন লুটিল, __ কমর আলি 
প্রাণি মোর কান্দে আলী রজ! 
প্রেঞ্ণনগরে আমারে লোকে বলে কলঙ্কী অজ্ঞাত 
॥ দান ॥ 
' আ ল সইরে চলিলুষ হাটের কারণ ঞ 

চিকণ নাইয়া কানাইয়া রে পার কর তুমি ত্র 
বন্ধু বিনে না রহে জীবন গয়াস 
অকি সই না লো। সই মনোহর 
পন্থ ছাড় হাটে যাই নিলাজ কানাই শেখচান্দ 
মধুরার বাজারে যাই মোসন আলি 
জাগ চল ঘরে যাই রে সুন্দরী রাধে অজ্ঞাত 
সজনি সই কেনে আইলু যমুনার ঘাটে শু 
আইস কদম্ব তলে বৈস বিনোদিনী রাধা ত্র 

| ॥ নৌকা ॥ 
পরি কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই সৈয়দ মর্তুজা 
ন! যাইমু মুই মথুরার হাটে পীর মোহাম্মদ 
ধীরে ধীরে নীরে কর পার দুল! মিয়া 
ন! যাইমু রে মুঞি মথুরার হাটে অজ্ঞাত 

॥ অভিসার ॥ 

বিনোদ আজু যাও ঘর | সৈয়দ আইনুদ্দিন 
নাইহরের বন্ধু রে দেখি আজু কেনে মান ত্র 
কালা রে মোর মনোহর রসের গুণনিধি খঁ 
কাল! মনোহর বন্ধু রস গুণনিধি সৈয়দ মতুজা 
এত রাতে কেন রাজ পন্থে রে অজ্ঞাত 


আজ নিশি যাইমু বন্ধুর বাড়ি : গ্ৰ 


প্রথম চরণ পদকার ' 
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে সৈয়দ মতু জা 
ধীরে ধীরে বাড়াও ৰ 
- ॥ মিলন ॥ 
বাঁমর দেখি নন্দের কানাই 0) 
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই সৈয়দ সুলতান .-. 
আজু সুখের নাহি ওর আলাওল 
বৃন্দাবনে রাঁধা-কান্ রঙ্গের রঙ্গিয় সৈয়দ আইন্ুদ্দিন 
সই দেখবে রঙ্গ কেলি ত্র 
আজু ল পহু দেখিয়ে আনন্দ চিত মনোহর 
বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে কবীর 
গোকুলে আঁজু আনন্দ অধিক ভেল আঁসাউদ্দিন 
নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু ফকির ওহাব 
শরমে শরমে পলায়ে গেল গরীব 
আলো রাই সঙ্গে নিবা নি মোরে গোলাম হোসেন 
বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন সালেহ বেগ 
কালা চান্দ কালা চান্দ চিকণ কালিয়া অভ্ঞাত 
ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্যাম আলাওল খাঁন 
দেখ সখি আজু নিশি রঙ্গ অজ্ঞাত 
আঁখি যুগ প্রভাকর সুন্দর বদন ত্র 
. ; ॥ দন্তেগ ॥ 
দুরে থাকি বাজাও বাঁশি ঘরে বসে শুনি অজ্ঞাত 
॥ মান ॥ 
তোর শরীরে দয়া নাই কমর আলী 
হাসি বুলি ক ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি বকসা আলী 
শ্যাম কি করব তোর পিরীতে কমর আলী 
বড় কঠিন তোর হিয়া ত্র 
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী তোর হাসমত 
কামিনী না কর গুমান ধনি ম্ছনতাজ 
শ্যাম, এই আছিল তোর, মনেতে অজ্ঞাত 


গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই সৈয়দ মত জা 
শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে রী 


ছ 
ক্রমিক সংখা 


প্রথম চরণ পদকার 

সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই শেখ ভিখন 

রে শ্যাম বিশেষ চাতুরী ছোড় জারির 

সই সই কহিতে খাখার প্রিরের বেতার উকি 

কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার বীর্জা কাঙ্গালী 

মরম দগধে প্রেমবাণে J or আইহুদ্দিন 

মুনি মন মোহনে মানিনী মনে নীরব নৌহান 
- কার ঘরের নাগর তুমি কালিয়া সোনা ূ তিন 
বন্ধু কি কাজ তোমার জাতি 

সখী সব নিদে তু জাগাই কি করিব মোরে ও 

এবে শুনিয়াছি কানু আরের বন্ধু হইল! প্র 

ও ॥ বিরহ ॥ 

মন মোর কি দিয়! বান্ধিমু সৈয়দ মতু জা 
সখি নাগর কানাই বিনে গর 

মালিনি রে লই যা রে'তোর ফুল এ 

আড়াল! চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি ঞ্ 

দারুণ প্রিয় হামো না বানাএ রী 

কি আজু কুদিন ভেলিএ মর্তুজা গাজী 

পলকে সখি রে, নিশি ন! পোহায় . মর্ুজা আলী 

আর নিবা কি বন্ধু রে আর নিবা কি সৈয়দ মর্তুজা 

ভজ সখি নন্দ কিশোর এ 

সব ধাতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত আফজল 

প্রাণ সই কি কহব হাম হতভাগী ফতে খাঁন 

আহ! কৃষ্ণ প্ৰাণনাথ কে নিল হরিয়। . মীর ফয়জুলাহ্‌ 

আ৷ লো সখি কহ মুঝে কৈসে মিলায়ব কান আলাওল 
উদ্দেশ না পাইলাম বন্ধু করিবারে সেবা গয়াস 

পুবনা ছে গমনেত ন! করিও বাধা এ 

কিরূপে ধরাইয়ু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে . আইন্থুদ্দিন 

না দেখি রহিতে নারি ছট ফট করে হিয়া " ঞ 

মলয়ানিল বন্ধুতে কহিও পরণাম 0 

অ, কি মাধব আর রোষ ক্ষেমা কর মোহে মনোহর 

নিল মোর নাগর কে হরিয়া | তর 


ক্রমিক সংখ্য! 
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< প্রথম চরণ 


অ! লো রে পরাণের সই 

কে যিলাইবো কে মিলাইবো৷ 

শুন লো সজনি কিছুই ন জানি 

বল কি উপায়, সই রে বল কি উপায় 
বোল কি উপায় সই রে 

যাই ক্ঠোন্‌ ঠাই, সজনি সই 

. আর মুই ল পাসরিতে নারি 

জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেল৷ 

কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে 
সহিমু কত বিরহে আগুনি 

আরে শ্যাম গেলা কোন্‌ দেশ 

অরে বন্ধু না চিনিলু' তোরে 
কানুরে দেখিলা নি যাইতে 

শুন সখী সার কথা মোর 

বনমালি, কি হেতু রাঁধারে ভাব ভিন 
বাকা শ্যামেরে কৈও 

তুই বদ্ধুর সুরতের বালাই লৈয়। 
ভাবি মনান্তরে কিছুই না পাই রে 
শুন প্রাণনাথ নিবেদন পদে 

কেনে মোরে দিলি অপমান 

আল সই প্রেম-আনলে দহে হৃদেতে 
কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতি রহি 
সই বোল কি উপায় 

ধনি ধনি চলিতে খঞ্জন ধরএ 

কানু হে নিকুঞ্জ মন্দিরে আইস 
সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি 
শুন সই রে কাহে লাগি 

প্রথম বৈশাখ রাধার মনে শোক 

এই মোর কপালে ছিল 

সহন ন! যায় দুঃখ 

কোথা গেলে কালা চান্দের দেখ! পাইব 
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পদকাঁর 
শ্যাম বিনে আঁধার আমার হইয়াছে বৃন্দাবন কমর আলী . 
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ এ 
বিরহের জালায় মরি তরী 
শ্যাম বিনে বাঁচে না আর অবলার প্রাণ এ 
কালাচান্দে আকুল কৈল এ 
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ ও 
প্রাণনাথ ব্ৰজে না পাইল এ 
কেবা রস রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ডালে অজ্ঞাত 
ওরে সোনা বন্ধুরে কইও ওই রাঙা চরণে এ 
আমি প্রাণে যদি ন! মরি তরী 
আইল বসস্ত ধাতু হে ঞ 
কৈও কৈও প্ৰাণ-থাত রাধার সংবাদ কমর আলি 
ছি ছি চান্দের তুলন! অজ্ঞাত 
ডুবাই এ ছুঃখিনীরে তোর মা এই দুঃখিনীরে ঞ 
সখি হে কি কহব হামে৷ অবোধে ঞ 
মোর কালিয়া যায় রে নিদারুণ হৈয়া ঠা) 
কত না সাধ হি মান | ত্র 
অ বন্ধুর লাগিরা একেলা বসিয়া রৈলু এ 
বোঁল সখি আর নি এমন হৈবে ঞ 
বন্ধু মোরে কি করিল রে ঞ 
॥ আত্মবোধন ॥ 
নাইহরের বন্দ। কি লৈয়! যাইয়ু সৈয়দ মতুঁজা 
ওকি নাগর কাল! বিনে মতুঁজা গাজী 
সীই এক বিনে মওল! এক বিনে সৈয়দ মতুঁজা 
সোনা বন্ধুর এদেশে বসতি এ 
সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা! ও 
. ভরা কুলায় রে পান্ুয়া নাও তর 
কাহে কাহে ধনি রাগ বানায় সুলতান 
হাম ভিখারি পঁছ পরম দেব দাত। ও 
রে মন কত ন। কহিযু কাত নিবেদিমু গর 
সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার এ 


প্রথম চরণ 


ওরে নিরঞ্জন জাতে দরবেশ 

কি দোষে ছাড়িয়া যাইব! 

কত কত মোহন মোহনী জান 

কত পন্থ কুল অন্ত নাই 

যাইবানি রে মন সাচানি রে মন 

জাগ জাগ অরে মন্তুরা কত নিদ্রা যাও 
গুণের নিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি 
কে কে যাইব! যমুনার জলে কার সঙ্গে 
ভজহেৌ নজর কর বদর দেওয়ান 
রজের বারই আর মুরশীদ 

আল্লা ভয়াব, ভাব করিম, রহিম 

আয় মুরশীদ দিল নাই তোর 

বন্ধুয়া মোর কালিয়! সোনা 

পিরীতি অমূল্য ধন এবে সে জানলুম সই 
হাম নারী অভাগিনী নিদের কাতর 
কোন্‌ বোধে উড়িযু নাথ রে 

সামাল কাল সাহা কাতাল ভুপাল 

মন চেতাও আপনা! 

সই রে কতদিন জীবনা 

জাগরে অবোধ মন জাগরে 

কি কর কি কর ভাই, অবোধ চরিত 
জালাইয়৷ রাখ রে বাতি জীব! যতদিন 
সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু 

জাগরে জাগরে প্রিয়! নিদের কাতর 

রে মোর বনবাসে বাস 

দিনে নিনে আঁইসে রে নাথ মোর 
করিম রহিম তোর নাম রে আল্লা 
চাকরির নাই মোর সাধ 

কতকাল রাখিমু ভাও দিয়া বাণিজের নাও 
মোর পিয়া নিমায়৷ অতি বেদনি সই রে 
তুই বদি না দিস রে দেখা 


ট 
ক্ৰমিক সংখ্য! 
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আরে ভরিয়া স্বর্ণের ভরা 
মন মোর জোড়ল এই না গৃহ আশ 
অঙ্গে নিতে নারিয়ু তোরে 
আবের পত্তন ঘর খাকের বন্ধন 
নবীর কলেম। পড় মুখে, মোমিন ভাই রে 
কোন ঘড়ি চাপিয়া মারে এ সে মরম ভরে 
পড়েছি বিষম পাকে, ছুই আখি মোর দেখে 
পরাণ বেদনি সই 
চেতাও আপনারে মনাই 
চল রে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া 
কৈ যাম কৈ যাম মুঞ্চিরে ননদীর আগুনে 
তোমা নাম ঠামে ঠামে রে নাম 
হৃদয়ের মাঝে মন-ভোমরা 
কিরূপে যমুনা হৈমু পার রে প্রভু দীননাথ 
দুনিয়া আখের ফান! 
আর তরিতে উপায় নাই নবীজির পদ বিনে 
ভাবে ভুলি রৈবা কতকাল অবোধ মন 
কিরূপে যমুনা হইমু পার প্রভু 
অ সই কি লইয়া যাইমু নিজ ঘর বে 
মজিলে তিলেক না দেয় ঠাই 
অরে সুজন নাইয়া 
পন্থ চিনি না রে আরে মন! 
খেঁবা বাঁকা ধরে নৌকা! 
আল্লা অন্তকালে কি বোল বুলিম 
পিরীতি অমূল্য ধন | 
এ পঞ্থ দি’ গেলে বুঝি এয়ার পাওল। রে 
গর বীচুঙ্গ। রে মুন-চোর প্রাণ প্রেয়সি 
জাগ মন, আলস ছাড়িয়! 
পাষাণ মন য়ে তুমি আমার কথা ধর 

ভবে আসি হইলাম অপরাধী প্রভু 


ফকির ভেলা শাঁহ 
গর 
হজরত 
মানিক দাস 
কমর আলী 
হাসমত আলী 
বর 


সফ তুল্লাহ 


- মোহাম্মদ আলী 


এ 


প্রথম চরণ পদকার 
মুরশিদ মনেতে বড় ভয় লাগে রে অজ্ঞাত 
বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিলা লোপ নওয়াজিস 
নবীজি প্রভুরে কহিবা মোর লাগি এ 
কহিতে দুঃখে ফাটে বুক খলিল 
আগে করহ মন দেহের নিরূপণ অজ্ঞাত 
ও মর্ন পাগলা রে এ 

॥ আত্মনিবেদন ॥ 
ওরে পরাণ বন্ধু তুমি সৈয়দ মতুঁজ। 
বিনোদ আমার বাড়ি ত আয় গ্ 
আমি সে তোমার নাথ আমি সে তোমার ত্র 
তোমার মনের কালি দূর করি কমর আলী 
॥ প্ৰাৰ্থনা ॥ 

শ্যাম মোরে করিও দয়! - সৈয়দ সুলতান 
প্রভু দয়াল হের লো মোরে আলাওল 
আয় দীন বন্ধু এ দুঃখ সিদ্ধ এ 
দীন বন্ধু, কর পরিত্রাণ ধু 
করুণা সাগর পীর বদর আলাম এতিম নাসির 
আয় মাধব নিবেদহে। তৌহে আফজল . 
মা আমারে অতয় দিলি না আকবর আলী 
করুণ "দধি কালার বরণণি শ্যাম কালি আলি রজা 
ক্ষেম অপরাধীর সর্ব দোষ, করিম দাতা এর্গাছুলাহ 
ভকতি করিএ তুয়! পায় করিম রহিম ী 
দয়! কর দয়াময় আমি পাপী অধীনেরে মমতাজ 
পার কর মোরে কল্পতরু অজ্ঞাত 
জগপতি সেবকেরে দেখ একবার নওয়াজিস 
অনাথের নাথ রে পরকালে করিব! পার 0] 

॥ বাৎসল্য ॥ 
ছুখিনীর যাদু আয় অজ্ঞাত 
যাদবে দেখিলানি যাইতে রাখোয়াল সব গর 
হামে। নিলক্ষিনীর প্রাণ যাহুয়! চান্দ রে এ 
নন্দ তুমি আগ বড় রাগিয়। ঞ 


প্রথম চরণ 


কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার 
নিদ্রা তেজি উঠ প্রভাতে মুমীন ভাইরে 
হরি মাধব হে সদায় মিনতি তুয়া পায় 
জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা 
পিরীতি অমূর্য ধন এবে সে জানিলুষ 
মুমীন ভাইরে না কর বড়াই 

দয়াল বিধিরে পরকালে দেখাইবা দায় 
মুগীনগণ রে প্রভুর পদে ভকতি করিবা 
তোমার পদে লইলু' শরণ 

দে দে নবনী দে খাই যশোয়া মা রে 
গ। তোল পরাণের বন্ধু গ। তোল জাগিরা 
_ জানিলাম জানিলাম বন্ধু 

কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণবিধি 
কেনে আল জলে রে 
যৌবন গেল মোর রে 

বিনোদ রায়, আর দিন আসিতে 

তুয়। বিনে আর নাহি জানি রে 
কোথায় রাখিমু লুকহিয়া রে 


পরিশিষ্ট :- ৰ্ক/ রূপগ্রতীক 


খ পদসংকলন শ্রন্থপত্রী 
গ পদকার পরিচিতি 
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মুসালম কথিব্র পদ-সাহিত্য 
ভূমিকা 
১1 ০ 


বৈদিক তথা ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম প্রবন্তিত ধর্ম নয়। নানা সময়ে বিভিন্ন কবি-রচিত 
কবিতা বা শ্লোকের ভাব নিয়ে গড়ে উঠা মত।১ কাজেই ব্যক্তি-বিশেষের 
প্রবতিত ও প্রচারিত পৃথিবীর আর আর ধর্মের সঙ্গ এর মৌলিক তফাৎ 
রয়েছে। ব্যক্তি প্রবর্তিত ধর্মের প্রতিপাগ্ভ বিষয়ে এবং আদর্শে, উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে 
অসঙ্গতি কিংবা জটিলতা কম। কিন্তু বহু মনীবী-মতের সমবায়ে গড়ে উঠা ধর্মে 
জটিলতা থাকাই স্বাভাবিক। ফলে হয়েছেও তাই । আদি বেদের নাম খক্‌। 
বিভিন্ন কবির (কবি শব্দের অর্থ ক্রান্তদর্ণী) কবিতা, কবিতাংশ ও শ্লোকের সংকলন 
গ্রন্থ এটি। কবিতা বা প্লোককে বলা হয় মন্ত্র! আর কয়েকটি মন্ত্রের সমবায়ে 
গড়ে উঠে এক একটি সুক্ত, এই সুক্ত-সমষ্টিরই নাম সংহিতা। এ কারণে 
বেদের অপর নাম সংহিতা । ছন্দে রচিত বলে এর নাম ছন্দ এবং মুখে মুখে 
রচিত বেদ-কথ! শুনে শুনে মনে রাখতে হতো বলে একে শ্রুতিও বল! হয়। 
পরে খথেদকে ছু'ভাগ করে পৃথক গ্রন্থ তৈরী হয়, খণ্েদের গানের সংকলনকে 
বলে সাঁমবেদ বা সাম সংহিতা আর যজ্ঞাদির বিধি-বিধানগুলোর সমষ্টিকে বলে 
যজুর্বেদ। অথর্ব বেদ মৌলিক রচনা! এবং এটি খণ্থেদের অনেক পরে রচিত। 
যজ্ঞাদির নিয়ম পদ্ধতির ব্যাখ্যা গ্রন্থকে বলা হয় ব্রাহ্মণ ৷ এগুলো মুখ্যত 
গন্ধে রচিত! বানপ্রস্থ কালে অরণ্যবাসী খধিদের কাল্পনিক আচার অন্তুষ্ঠানগত 
ধ্যানের নিয়ম-নীতি সম্বলিত গ্রন্থকে বলে আরণ্যক! আর এই বৈদিক শাস্ত্রের 
স্বরূপ ধিশ্লেষণ ও তাত্বিক ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থগুলোকে বলে উপনিষদ বা বেদান্ত! 
এগুলোও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক রচনা নয়-ুলত কাব্যই। পুরোনো বলে স্বীকৃত 
উপনিষদ এগারটি_-ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডক, মাণ্ক্য, এতেরেয়, তৈত্তিরীয়, 
বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর ।২ এ ছাড়া অর্বাচীন উপনিষদ বা বেদান্তের 
সংখ্যা বহু এবং রচনা কাল খ্রীস্তীয় সতের শতক অবধি। উপনিষদের তাৎপর্য 





১২ ভারতীর দর্শনের ভুমিকা-__্রেক্রনাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ৬ 


Cd টি সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


সুত্রাকীরে গ্রথিত করে এক গ্রন্থ লেখেন বাঁদরায়ণ (ব্যোস)। এ গ্রন্থের নাম 
্রহ্ষনত্র । এবং গীতাকেও উপনিষদের সারমর্ম অন্ত্রগ রচনা বলে স্বীকার করা! হয়। 
গীতা কারো মতে মহাভারতেরই একটি অধ্যায়. আবার কেউ কেউ মনে করেন 
গীতা মূলত স্বতন্ত্র রচনা, পরে মহাভারতের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। উপ- 
নিষদগুলো খ্রীঃ পূঃ সপ্তম বা ষষ্ঠ শৃতকে রচিত বলে অনুমান করা হয় আর গীতা 
খ্রীঃ. পুঃ পঞ্চম বা! চতুর্য শতকের এবং ত্র্মসূত্র শ্ীপীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে 
বিশ্বাস করা হয়। গীতা এবং ব্রহ্মম্থত্র থেকেই বেদান্ত দর্শনের শুরু। আট 
শতকের শঙ্করাচার্ধ, নয়-দশ শত.কর ভাস্কর, বার শতকের রামান্ুজ, বার-তের শতকের 
নিশ্বার্কাচার্য, তের শতকে মধবাচার্ষ, ষোল শতকের বল্লভাচার্ধ ও চৈতন্যদেব এই 
বেদীস্ত দর্শনৈরই মনোময় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নিজ নিজ মত প্রবর্তন ও প্রচার 
করেন। এ সব মত উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। 

বেদবাকৌর পূর্বোক্ত তাত্বিই আলোচনার নাম উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত); 
আর বাগ-যজ্ঞাদির ফপাঁকল প্রভৃতি আচারিক দিকের আলোচনার নাম পূর্ব মীমাংসা । 
এগু'লা ব্রাহ্মণের ভাষ্য স্বরূপ; জৈমিনি, শবরম্বামী, কুমারিল ও প্রভাকর এ 
ধারার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তাদের পারস্পরিক মতে কিছু কিছু অনৈক্য আঁছে। 
মীমাংসার মত ব্রাহ্মা্টলোর আরো! তিন শাখার আলোটনাশ্রন্থ রয়েছে-_-প্রৌতি- 
গৃহ ও ধর্মনুত্র। এ গুলার সাধারণ নাম স্মৃতি। এদের রচয়িতা অশ্ব, শঙ্ক, 
বুধ প্রভৃতি। কাঁজেই স্থৃতিও পূর্ব মীমাংসা শ্রেণীর গ্রন্থ, আর স্মৃতি শীশ্ই 
্রান্মণ্যবাঁদীর আচারিক ধর্ম নিয়ন্ত্রণ কর। বৈদিক আর্য ধর্ম ও দর্শনের প্রত্যক্ষ 
অনুক্ৰম কেবল স্মৃতি ও পুর্ব মীমাংসাতেই বর্তমান ৷ 

কপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ নামে দু'টো দর্শনও ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মকে প্রভাবিত 
ক.রছে। সাংখ্য নিরীশ্বর এবং যোগ ইশ্বরবাদী। পুরুষ’ (চৈতন্ত) ও ‘প্রকৃতি 
(উপাদান) তত্বই সাখ্যদর্শন বিবৃত; আর যোগে দেহ শুদ্ধির মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধির 
প্রক্রিয়া বর্লিত। ঈশ্বর কৃঞ্চের সাংখ্য কারিকাই সাংখ্যমতের প্রাচীন শ্রন্থ। আর 
পতঞ্জলির যোগের প্রাচীন ভাষ্য হচ্ছে ব্যাস রচিত ব্যাসভাষ্য । উপনিষদ থেকে 
শুরু করে সব শান্ত্রই যোগ স্বীকৃত। কিন্তু পাতঞ্জল যোগ, গীতার যোগ, বৌদ্ধ- 
যৌগ ও জৈন যৌগের মধ্যে মত ও পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। যোগ একাস্তভাবৈ 
অনীর্ধদং্কার ও আচার থেকেই উদ্ভূত। মহেনজৌ-দাড়োতে পাওয়া এক মূর্তির দৃষ্টি 
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নাঁসাগ্রে নিবন্ধ । এতে পণ্ডিতগণ অন্তুমীন করেন ওটি যোগী মৃত্তি। সাধ্থ্যও 
আর্য প্রভাবিত অনার্য দর্শন।ৎ সাংখাভিত্তিক ও যোগপ্রভাবিত আর একটি 
মতবাদ আছে--তার নাম তন্ত্র।«. মুখ্যত উক্ত তিন ধারার মতবাদের পার- 
স্পরিক প্রভাবে, মিশ্রণে ও সমন্বয় প্রয়াসে ত্রাঙ্গণ্য শীল্ অত্যন্ত জটিল ইয়ে 
উঠেছে। বস্তুত ত্রাক্মণা শাস্ত্রের ইতিহাস যুগ যুগান্তরের মানস বিবর্তন ও বিকা- 
শেরই ইতিকথা । যতই দিন গেছে জ্ঞানী-পণ্তিতের চর্চার ফলে তা নান! ধারায় 
বিচিত্রভাবে অভিব্যক্তি পেয়ে পেয়ে পারম্পর্যহীন জটিল ও পরস্পর বিরোধী অসংখ্য 
মতবাদের জন্ম দিয়েছে । বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাংখ্য ও যোগতত্ব ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেছে বৌদ্ধ ও জৈন নিরীশ্বর ও নৈরাত্াবাদ। আবার এ সবের পরোক্ষ প্রভাব 
রয়েছে ব্রান্মণ্য মতবাদগুলোর বিবর্তনে ও বৈচিত্র্য সাধনে । 

আর ছুটো দর্শন--স্তায় ও বৈশেধিকের পরিচয় এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 

অঙ্টা নয়__বেদের অপৌরুষেয়ত! ও প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয়েছে বলেই সাখ্য 
ও যোগকে আস্তিকাদর্শন বলে। আস্তিক্য দর্শন ছয়টি £-_মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য 
যোগ, ন্যায় ও বৈশেধিক ! এদের প্রবর্তক যথাক্রমে জৈমিনি, বাদরায়ণ (ব্যাস) 
কপিল, পতঞ্জল, গৌতম ও কনাদ। জৈন, বৌদ্ধ ও লোকায়ত দৰ্শনগুলো বেদ- 
বিরোধী বলে নাস্তিক্যদর্শন নামে পরিচিত । ্‌ 

বিদ্বানদের অনুমান আর্ধের! খথেদের কতেকাংশ সাথে করেই ভারতে প্রবেশ 
করেছিলেন । খঞ্থেদীয় আর্যধর্ম একান্তভাবে প্রকৃতি প্রতীক । সূর্য, বরুণ ও ইন্দ্রাদি 
দেবতার এক একজন প্রাকৃত শক্তির প্রতীক রূপে কল্পিত। আর দেবতার সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্কও অষ্টা-স্্টির ছিল না। জীবন-জীবিকার বৈষয়িক চুক্তির সম্পর্কই 
_ছিল। দেবতাদের প্রতিনিধি জাতদেবের (অগ্নির) মাধ্যমে অর্থাৎ যজ্ঞের মারফত 
নর ও দেবতায় যোগাযোগ ঘটত | পূর্ব)-মীমাংসকরা জগতকে সত্য বলিয়া 
মানেন এবং তাঁহারা কোন ইশ্বর মানেন না ।***যাগযজ্ঞে নানাদেবতার উল্লেখ 
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পাওয়া যায় কিন্ত মীমাংসকেরা সেই সমস্ত দেবতার স্বতন্ত্র সত্তা মানেন না। উচ্চা- 
রিত মন্ত্রের মধ্যেই তাহাদের সন্তা। যথাযথ ভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে এবং 
যজ্জীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে এই অনুষ্ঠানের ফলে যজ্ঞকল-_য্থা স্বর্গলাভ, 
পুত্ৰলাভ ইত্যাদি লাভ করা যায়। কোনো দেবতার অনুগ্রহে ও বিদ্বেষে কোনো 
সফল ব! কুফল হয় না; কাজেই স্বতন্ত্র দেবতা মানিবার কোন প্রয়োজন নাই 1৮৬ 
অতএব বৈদিক আর্ধধর্ম একান্তভাবে কর্মকাণ্ড ও আচারসর্বন্য এবং পাথিব জীবন- 
জীবিকার বাসনা ভিত্তিক। কোন প্রকারের ভাবপ্রব্ণতা ভক্তি-শ্রদ্ধা আকারে 
তখনো প্রবিষ্ট হয়নি। তাহলে একদিকে অদ্বৈতবাদ, মাঁয়াবাদ, ভেদীভেদবাঁদ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ 
এবং অপর দিকে পুরুষ-প্রকৃতি, শক্তি-শক্তিমান, মায়া-বরহ্ম, লক্ষ্মী-বিষ্ণু, শিব- 
শিবানী, রাধা-কৃষ্ণ, ঈশ্বর-নিরীশ্বর, আত্মা-অনাত্ম প্রভৃতি তত্বের কি করে উদ্ভব ও 
বিকাশ হল, তা খুজতে হয় । 





॥ ২ || 


আর্ধপূর্ব যুগে ভারতে সম্ভবত দ্রাবিড়ুরা বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি শালী ছিল। 
তার৷ সংখ্যায় যেমন অধিক ছিল, দণ্ডশক্তি এবং সংস্কৃতিতেও ছিল তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ । 
কাজেই মনে করা যেতে পারে আর্ধপূর্ব যুগে ভারতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান 
ছিল তা বাহত ও মুখ্যত দ্রাবিড় সভ্যতা, হয়তো মহেনজোদাড়ো ও হরগ্না সভ্যতা 
__অন্তকথায় সিন্ধু উপত্যকার প্রখ্যাত সভ্যতা তাদেরই মনন, কৃতি ও কীতির 
পরিচায়ক । জীবন-জীবিকার সুব্যবস্থা ও সহজতার ফলে বোধ করি তার! কায়ার 
চেয়ে ছায়ার মায়ায় ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই হৃদয়ধ্মী অনার্ধদের 
কাছে স্থষ্টি-সম্ভবা প্রকৃতি নারী-রূপিণী হয়ে পুজা পেতে থাকে, তার সঙ্গে 
রইল প্রজনন সহায় পুরুষ-__সম্ভবত শিব কিংবা! সূর্য । পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগে 
সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হলেও জননী-রূপিণী নারীমহাত্যেই গুরুত্ব আরোপিত হয়। খঞ্থেদে 
দু’চার জন নারী * দেবতা থাকলেও পূজনীয় দেবী একাত্ত ভাবেই অনার্য মানস 
প্রস্থত। এক সময় জীবনবাদের চেয়ে জীবনমুক্তিই দ্রাবিডুদের সাধ্য-সাধনার মুখ্য 
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লক্ষ্য হয়ে উঠল। ভোগবাদ যেখানে বৈরাগ্যের কাছে হার মানে, সেখানে 
নিক্ষিয়ত৷ ও ভাবপ্রবণতা বিশেষ প্রশ্রয় পায়। বাহ্যজগতের প্রতি বিরাগ 
আর মনৌজগতের প্রতি এই অন্থুরাগই তাঁদের তাত্বিক করে তুলল! আর 
এদিকে নির্বোধ বিষয়ী করে রাখল । দৃশ্য জগৎকে তুচ্ছ করে, অদৃগ্য জগৎকে উচ্চ 
করে তার সাধনায় দ্রাবিড়গণ যখন বিভোর, তখন ভারতে এল আত্মপ্রত্যয়- 
শীল, সংগ্রামী, পশুজীবী ও জীবনবাদী যাযাবর-প্রায় আর্য । প্রথমে বিজেতা, 
বিজিতে ছন্দ ও সংঘাত চলতে থাকে বিজেতার গৌরব-গর্বা আর্ধরা প্রথমে 
এদের খুব অবজ্ঞাই করত। এ জন্যে বিভিন্ন গোত্রের অনার্ধদের এর! দস্থা, রাক্ষস, 
যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈতা প্রভৃতি নামে আখ্যাত করে সীমাহীন তাচ্ছিল্য 
দেখিয়েছে । তবু বিভেদ-মিলনের বিচিত্র ধারায় আর্ধ-অনার্ধের মিশ্রণে একক 
সমাজ গড়ে উঠল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, রাক্ষদকুলে রাবণ, নাগকুলে বাস্থুকী- 
জরৎকারু, যক্গকুলে কুবের প্রভৃতির কাহিনীর. মধ্যে এট তথ্যেরই ইঙ্গিত পাচ্ছি। 
এক সময় অভিজাত অনার্ধেরা আর্ধ সমাজে মিশে গেল, আর সাধারণেরা সমাজের 
প্রান্তে পড়ে রইল দাস, মজুর ও অন্ত্যজরূপে । 

অনার্ধেরা যে আর্যদের চেয়ে সভ্যতায়ও উন্নত ছিল তার প্রমাণ কেবল মহেনজো- 
দাড়ো ও হরপ্লার আবিক্ষিয়া নয়, আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার আভাস 
পাচ্ছি। মহাভারতে বণিত “ময়” দানবের কৌরব-সভা সাজানোর কাহিনীটি 
অনার্ধশিল্প ও সভ্যতার উৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। খাণ্েদের আলোকে উত্তরকাঁলের 
আর্য শাস্ত্গুলো যাচাই করলেই আমরা দেখতে পাব সেখানে কেবল যে অনার্য 
দেবতারাই ভীড় জমিয়েছেন তা নয়_জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাংখ্য দর্শনও 
গড়ে উঠেছে, যা" একান্তভাবে অনার্য প্রভাব প্রস্তুত । ৮ 

ভক্তিবাদের আদি উদগাতা৷ শুক, নারদ, প্রহলাদ ও ব্যামদেব অনার্য রক্ত সম্ভূত । 
নিবঘনশ্যাম’ কৃষ্ণ আর নিবদূর্বাদল শ্যাম’ রাঁমও হয়তো অনার্য রক্তে খশী। বলেছি, 
আৰ্য দেবতা! প্রকৃতির প্রতীক। আর অনার্দ দেবতা গুণ ও ভাবকক্ছের প্রতিমূতি ৷ 
এ ভাবে আমর! নানা স্তরে আর্ধদের উপর অনার্ধদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আভাস ও 
পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। আরণাকেই প্রথম ভাববাদী অনার্ধের প্রভাব লক্ষণীয় । 
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ডক্টর শশিভৃষণ দাশ€ও বলেন, “কিন্তু একদল পণ্ডিত মনে করেন, এই শক্তিবাদ 
এবং শক্তি পুজার বহুল প্রসারে আর্ষেতর ভারতীয় আদিম অধিবাঁসিগণের দানই 
- মুখ্য 1" দেবী পুজার উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ-কাঁব্যে হাহা পাওয়া যায় তাহাতে 
দেবীর পার্বত্য বন প্রদেশের -আর্ধেতর অধিবাসিগণ কতৃক পূজিত হইবার সমর্থন 
যথেষ্ট মিলে। "আসলে আমরা আজকার দিনে হিন্দুধর্ম বলিয়! যে ধর্মকে অভিহিত 
করি, তাহা একটি জটিল মিশ্রধর্ম ; বহুদিকের বহুধারা আসিয়া একত্র হইয়া! তাহার 
বর্তমান বহু বিচিত্ররূপ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।*** আর্ধেতর জাতিগণ বিশ্বাস, 
সংস্কার, কল্পনা, পুজা-প্রকরণ প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন আর আর্য দার্শনিক- 
প্রতিভা তাহাতে নিরন্তর উচ্চ দার্শনিক তত্ব এবং অধ্যাত্ম অনুভূতি সংযুক্ত করিয়াছেন । 
এই জন্যই কালী তার! প্রভৃতি দেবীর দশমহাবিদ্ভারপ একাধারে অসংস্কত আদিম 
সংস্কারের আবার অন্যদিকে গভীর আধ্যাত্বিক তাত্বর_ প্রতীকরূপে আমাদের নিকট 
দেখা দিয়াছে । এই জটিল মিশ্রণ আমাদের সমাজ ও ধর্মের সর্বত্রই বিদ্যমান 1” » 
_ এ ভাবে অনার্য মানস সংস্কৃতির কাছে বাহু বলে বলীয়ান আর্যগণ আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য হল, যেমন রোমকগণ করেছিল গ্রীকদের কাছে আর আরবগণ করেছিল 
ইরানিদের কাছে। 


॥ ৩ | 

অনার্হেরা গুণময় (প্রাকৃতিক নয়) শক্তির পুজারী ছিল। সে শক্তিও মূলত 
নারী-ন্বরূপা যার নাম আদ্যাশক্তি, এর থেকে পরম পুরুষের উৎপত্তি । এ শক্তির 
সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়ে পুরুষ হয় শক্তিমান । শক্তি ও শক্তিমান ন্াত্বিক কল্পনায় 
এক সময় অয়, অভিন্ন বা অদ্বৈত সত্তা রূপেও কল্পিত হয়, আবার দ্বৈতরূপেও তার 
প্রকাশ সম্ভাবনা অন্বীকৃত হয় নি! ফলে, মায়া-ব্রন্ম, শিব-শিবানী, পুরুষ-প্রকৃতি 
"বি্চুলক্মমী প্রভৃতি আদ্য শক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। এখানৈই স্থষ্টি সম্ভব “মিথুন 
তত্ত্বের উদ্ভব । মৈথুন মাধ্যমে সুষ্টি প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এই নারী-পুরুষ তত্ব- 
ভাবনায় তথা মিথুনতত্ব কল্পনায় প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে । তবু এ তত্বে গুরুত্ব ও 
' আভিজাত্য দানের জন্যে ক্ষীণসূত্র ও সাদৃগ্ঠ থরে খণ্বেদে এর সমর্থন খোজা 
হয়েছে এবং দেবী-সুক্ত, রাত্রি-্ক্ত ও শ্রীহুক্তে মনোময় ব্যাখা আরোপ করে এ 
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তত্বধারায় পারম্পর্ত, আর্ধতা ও প্রাটীনতা দানের প্রয়ান আছে বেদান্ত ও পুরাণা- 
দিতে। আর এ তন্বের দু’ ধারায় জটিলতর বিকাশ ঘটেছে পপঞ্চরাত্র” সংহিতায় 
এবং কাশ্মীরী শৈব শান্ত্রে। সেও প্রায় খ্ৰীষ্টীয় পাচ থেকে আট শতকের কথা । 
এ সব তত্ত্বের তথ্য-নির্ভর বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচন! মিলবে ডক্টর শশিভুষণ 
দাশগুপ্তের শ্রীরাধার ক্রমবিকাঁশ- দর্শনেও সাহিত্যে’ গ্রন্থে । 

সমাজতাত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগেও এ মনন ধারার ব্যাখ্যা! সম্ভব । প্রকৃতির প্রনাদ- 
নির্ভর আদিকালের অজ্ঞ অসহায় মানুষ কল্পনাশ্রয়ী না হয়ই পারেনি। আজো 
দুর্বল চিত্তে তুক-তাক ও শুভাশুভ প্রতীকের প্রভাব অপরিমেয়। নিজের মনোবাঞ্ছা! 
সিদ্ধির অস্তুকুল পরিবেশ পেলে যে-কোন মানুষ তার প্রয়াসে ও বাঞ্ায় সিদ্ধি সম্বন্ধে 
আশাদিত হয়ে উঠে। বাহ নিদর্শন থিরে এই যে সিদ্ধির বা অসিদ্ধির 
কল্পনার প্রশ্রয় তা আজে! কম নয়। তুক্‌তাক্‌ এবং শুভাশুভ প্রতীক, তিথি-নক্ষত্র ও 
দিন-ক্গণের সঙ্গে কর্মের ফলাফল নির্ভরতায় বিশ্বাস আজো অধিকাংশ লোকের 
মনে দৃঢ়মূল। অক্ষম মানুষের বাঞ্চার তীত্রতাই জাছুবিশ্বাসে প্রবর্তন! দেয়। 
মনের এমনি অবস্থায় সিদ্ধির অনুকুল কাল্পনিক ও আচারিক পরিবেশ স্থষ্টি 
করাও অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় । দুনিয়ার মানুষের আদিম জীবন-জীবিকা সংস্থায় 
স্বাভাবিকভাবেই তাই এ মনোবল সঞ্চয়ের সহায় জাছ্বিশ্বাস চালু ছিল। 
প্রয়োজন ও ক্ষেত্র অনুদারে তা নান! বৈচিত্র্যে বিবতিত হয়ে আজকের দিনের 
সমাজে ও ধর্মে রূপ নিয়েছে । 


আমরা দেখেছি, পশুজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের মনন ধারায়ও বিভিন্নতা ছিল। 
পণ্জীবী আধরা প্রকৃতি প্রতীক দেবতা--বায়ু, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি কল্পনা 
করেছে। আর কৃষিজীবী অনার্ধেরা মিখুনতব্ব'কেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তাঁদের 
কাছে ভূমির কমল উৎপাদন আর নারীর সন্তান উৎপাদন একই পদ্ধতি নির্ভর । 
এ অভিজ্ঞতা থেকেই জগৎ স্থষ্টিতেও তাঁর! প্রকৃতি ও পুরুষের_ নর ও নারী স্বরূপার 
মিথুনতত্বে আস্থা রেখেছে । মনোবল সঞ্চয় ও বাছ্ণসিদ্ধির সহায়ক আবহ স্থগ্টির 
প্রয়োজনে তারা 'মৈথুন'কে বীজ বোনার শুভযোগ স্থ্টির প্রারস্তানুষ্ঠান রূপে গ্রহণ 
করে। পরে অমাজ ব্যবস্থার ও উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং আদিম 
সংস্কারও নানা তাত্বিক কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। কালিক ব্যবধানে আদি উদ্দে- 
শ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন এবং জটিলতর তত্ব ও 
উদ্দেপ্ত আরোপিত হয়েছে। প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন, পলিনেনিয়া 
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(মাওরি গোত্র) প্রভৃতি দেশেও এই ‘মিথুন’ তত্ব ফসল উৎপাদন তত্বের অঙ্গ ছিল । ১" 
আর্ধেরা এদেশে এসেই সম্ভবত কৃষিজীবী হয়, ফলে এ অনার্য উৎপাদন ব্যবস্থার 
সঙ্গে অনার্ধ তন্বও গ্রহণ করে। শুরু যজুর্বেদে (বাঁজসনেয়ী সংহিতায়) ৯১ ব্ৰাহ্মণে ১ 
বৃহদারণ্যকে ১০ মহাভারতে ১, এবং ছান্দোগ্যে এ তত্ব বিশদভাবে বর্ধিত হয়েছে । 
ছাঁন্দোগ্যে আছে ক,“হে গৌতম, স্রীলোকই হলো! যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই 
হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম । যোনিই হলো অগ্নিশিখা | প্রবেশ 
ক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতি সম্তোগই হলো বিক্ষুলিঙ্গ। ৫1৮১| এই অগ্নিতে 
দেবতার! রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়।” ৫1৮1২ 
[দেবীপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমা] | খ, ছান্দোগ্যের বামদেব্য ব্রতকথায় আছেঃ 
“যে এই ভাবে বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলে জানে, সে মিথুনে মিলিত 
হয়। (তার) প্রত্যেক মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়। সস্তান, 
পশু ও কীতিতে মহান হয়। কোন স্ত্রীলোককেই পরিহার করিবে না__এই-ই ব্রত। 
২।১৩1২ [দেবীপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায়ের তরজমা] | 

অতএব, মিথুনের দ্বারা, পূর্ণজীবন, সন্ততি, পশুসম্পদ ও কীতি লাভ হয়। 
কাজেই ধন উৎপাদনের সঙ্গে কাম সাধনের এই অনার্য সংস্কার আর্যমনে গোড়াতেই 
অন্থুপ্রবিষ্ট হয়। আর এর বিচিত্র বিকাশ আমর! সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে ও শৈব- 
শান্ত-বৈষ্ব-গাণপত্যে দেখেছি । এই মিথুন তত্বের রেশ রয়েছে জয়পুর, পাঞ্জাব, 
নিলগিরি, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অনুন্নত গোত্রগুলোর মধ্যে। মেক্সিকো 
অষ্টেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ আচাঁর সংস্কার লক্ষণীয় । ১৫ 

আবার জেমস ফেসারের মতে “মৈথুন যেমন এই ফসল উৎপাদনের’ অনুষ্ঠানিক 
অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি আবার রতিনিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তন! দিয়েছে ঃ 
“সে (চাষী) হয় তো মনে করতে পারে যে, তার নিজের কাম চরিতার্থতার সাহাযোই 
উদ্ভিদ এবং জীব্জন্তর সংখ্যাবৃদ্ধি করা যাবে; কিংবা সে কল্পনা করতে পারে নিজের 





১* লোকায়ত দর্শন পৃঃ ৪৯০--৯২ 

১১ শ্লোক পৃঃ ২৩1২২, ২৩৩১ 

১২ লোকায়ত দর্শন--২৫ সংখ্যক পাদটাকা পৃঃ ৬৪৬ 

১৩ শেষাংশ, শ্লোক--৬৷২৷১৩, ৬৪/২, ৬1৪1৭ 

১৪ আদিপর্ব ১২২ অধ্যায় | 

১৫ লোকায়ত দর্শন" ১০৪-১৭, এবং ৪২৬--২৭১ ৪৭৮ | | 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ১২৫ 


বংশবৃদ্ধি নিরদ্ধ করে যে শক্তি-্সয় সে বন্ধ করলো সেই সঞ্চিত শক্তির সাহাষ্েই 
উদ্ভিদ এবং অন্ান্ত প্রাণীরা নিজেদের বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে সহায়তা লাভ করবে। 
অতএব, ওই একই আদিম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে_ প্রকৃতি ও জীবন সংক্রান্ত ওই 
একই ধারণ! থেকে আদিম মানুষ ছুটি স্বতন্ত্র পথে রিরংসা বা রতি-নিরোধ উভয় 
বিখিই গ্রহণ করতে /পারে 1৮. [ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমা ] 

কাজেই এক শ্রেণীর যোগীর ও কোন কোন সম্প্রদায়ের নারীবিবজিত সাঁধনারও 
মূল অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। 

আবার সমাজ তাত্বিকেরা এও বুলছেন যে হাতিয়ার বিহীন আদিম মানুষের 
যৌথ কর্ম প্রচেষ্টা থেকেই ভাষার বিকাশ, ছন্দের উৎপত্তি এবং গানের উদ্ভব 
হয়েছে । বৈদিক 'সামগান” এই যৌথ কর্মকেই নির্দেশ করে। কুকুর সম্বন্ধীয় সাম-" 
গানে আছে “অন্য কুকুরেরা তাঁর (শ্বেতকুকুর) কাছে গিয়ে বললো ভগবান 
আমাদের অন্নের জন্যে গান করুন, আমরা! ভোজন করতে চাই।” ছান্দোগ্য ১১২1১, 
“সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদগাতা বলিবেন ; ‘তোমার কোন্‌ কামা বস্তুকে 
গান করিব?” কেন না যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করেন তিনি কাম- 
গানকে শাসন করেন” ছান্দোগ্য ১৷৭৷৯৷ [ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জম! ] 

মেক্সিকোর তারা হুমারে গোত্রে নাচ ও কাজ বুঝাবার জন্যে একটি শব্দই 
দ্যর্থে প্রযুক্ত হয়। বাংলার 'শস্পাতার' ব্রতেও এর আভাস আছে। ছাদপেটানাদি 
যৌথ কর্মে আজও নাচ-গান অপরিহার্য বিবেচিত হয়। এও যাছ্বিশ্বাসজাত 
উৎপাদনের আবহ স্থষ্টির প্রয়াস । ৯৬ 


| ৪8 | 


বথ্েদে সূর্য ও বিষ্ণু অভিন্ন। পঞ্চাত্র” সংহিতায় বাস্থদেবই খঞ্থেদের পুরুষ- 
সুক্তের পরমপুরুষ। তিনিই বিষ্ণু আর তার শক্তির নাম স্ত্রী তথা লক্ষ্মী । পৌরাণিক 
যুগে বাস্থদেব বিষ্ণু ও লক্ষ্মী প্রভৃতি নানা নামে ও বিভিন্ন কাহিনীর নায়ক-নায়িকা হয়ে 
বিচিত্র রূপে প্রকটিত হয়েছেন। অনার্য শিব-শিবানী মতবাদও এভাবেই বিকাশ 
লাভ করে। কলে প্রায় একই সময়ে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব নামে তিনটি শক্তি 
মতবাদ প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন 





১৬ লোকায়ত দর্শন পৃঃ ১২৪-৬৩ 


১২৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধী সংখ্যা, ১৩৬৭ 


“একটি দার্শনিক মতবাদরূপে ভারতীয় শক্তিবাদের যে বিকাশ, কোন বিশেষ ধর্ম 
বা শাস্ত্র তার বাহন ছিল না। এই শক্তিবাদের বিকাশ শৈবধর্ম বা শৈবশান্্কে ৷ 
অবলম্বন করিয়া যেরূপ, শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, প্রথমাবধিই 
বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষ্ণব শান্ত্রকে অবলম্বন করিয়াও সে ভাবেই হইয়াছে । স্থতরাং 
শাক্ত-শৈব ধর্মের প্রভাবেই এই শক্তিবাদ বৈধ্ব ধর্মে গৃহীত হইয়াছে এই ধারণা 
অনেকখানি অমূলক বলিয়া মনে হয়; একটি ভারতীয় বিশ্বাস ও চিন্তার ধারা প্রায় 
সমভাবেই সব ধর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাই- 
. তেছি। যেখানে এই শক্তিই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন সেখানে শাক্ত ধর্ম বা শাক্ত 
শাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান শিব বা বিষ্ণু গ্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেখানে শৈব 
বা বৈষ্ণব মতের উদ্ভব এবং প্রসার ।৮ ১৭ . 

এগুলোর প্রায় পাশাপাশি চলেছে অনা্ধযুগের সাংখ্য, যোগ এবং এদের উপজাত 
তন্ত্র। সাংখ্য ও যোগ মত ভিত্তি করেই ভন্ত্শান্ত্রের উদ্ভব । এরও বীজ ছিল অনার্য 
* মানসে ও আচারে। কাশ্মীর ও বাংলায় এর বহুলচর্চা হয়, অন্যত্র কম। পরে 
যোগ ও তন্ত্র প্রায় সব মতবাদকে বিশেষ প্রভাবিত করে এবং এসব মতবাদের 
বিভিন্ন উপগাখারও অধ্যাত্ম সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বা ভিত্তি হয়েছে তন্ত্র । 
বিশেষকরে বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত সাধনায় যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব অপরিমেয়। 
এপর্যন্ত আলোচ্য শক্তিগুলোতে কর্মবাদই স্বীকৃত সত্য ছিল। জ্ঞানবাদ ছিল 
আনুষঙ্গিক । l 

অষ্টম শতকের অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্ষের মায়াবাদের সঙ্গে জ্ঞানবাদ বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। আর মায়াবাদ বিরোধী উত্তর সাধক ভাস্কর, রামানুজ, নিস্বার্ক, মধব, 
প্রমুখ তাত্বিক-দার্শনিকের! ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এরা দাক্ষিণাতোর 
দ্রাবিড় । আগেও নারদ, শুক, প্রহলাদ, ব্যাস প্রস্তুতি কেউ অবিমশ্র আরব 
ছিলেন না। এবং অদ্বৈতবাদ আর তাদের ভক্তিবাদও 1 ছিল ব্যক্তিক মানন প্রবণতা 
প্রন্থত মত। দাক্ষিণাত্যের প্রচারকেরা একে দার্শনিক তত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এ'রা সবাই ভারতে মুসলিম আগমনের পরে আবিভূতি, এজন্যে অদ্বৈত 
বাদ ও ভভিবাদ ইসলাম ও সুফী প্রভাবিত. বলে মনে করবার কারণ আছে। 
বিদ্বানেরা আজকাল তা’ স্বীকারও করছেন। 


৯ আরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৩৭ 
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ক, এব্যাপারে বিনয় ঘোষ বলেন £ “বুদ্ধ আর যিশুর মর্মবাণী আত্মসাৎ করে মহম্মদ 
“ইসলামের” বাণী নতুন করে শোনালেন মানুষকে | তাই বিশ্বমানব আবার নতুন কারে 
"ইস্‌ লামের আহ্বানে সাড়া দিল।- নীতিত্রষ্ট আদশত্রষ্ট ভারতের নিস্তেজ মানুষও যে সাড়া 
দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? দক্ষিণ ভারত ইসলামের আহ্বানে সাড়া 
, দিয়েছিল। ইস্লামের বাণী ইস্‌ লামের আদর্শ সমুদ্র পথে প্রথমে পৌঁছল দক্ষিণ 

ভারতে । তাই বোধ হয়, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক 
যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুচনা হয়? দক্ষিণ ভারত নতুন যুগের ভারত-সংস্কতির পথ- 
প্রদর্শক হয়ে ইতিহাসের রজমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে৷ ...অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই 
ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্থয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্য। 
শঞ্ধরাচার্য রামানুজ বল্লভাচার্ষ নিশ্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণ ভারতের! একেশ্বরবাদ ভক্তিবাদ 
বৈষ্ণবধর্ণ ও শৈবধর্ণের জন্ম ছল দ্রাবিড় দেশে, নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দু ধর্মের 
ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণ ভারতে. এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধার 
প্রবতিত হয়েছে! ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারত পুরোভাগে এসে 
দাড়িয়েছে | - ...দক্ষিণ ভারতের ছু'একজন রাজা পর্যন্ত যে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন 
তা’ থেকেই বোঝা য়ায়, ইসলাম তখন হিন্দু সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। 
"ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন 
'অদ্বৈতবাদ" প্রচার করেছেন ।...শঙ্করাচার্ধের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন 
আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় দূপ| বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও 
ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস-সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং সেই ‘অদ্বৈতবাদের’ 
পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে তা’ স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্ষের পরে 
রামানুজ বিষুস্বামী 'মাধ্বাচার্য ও নিশ্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ 
হয়েছে দেখা যায় ।...ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্ষের কেবলা- 
দ্বৈতবাদ থেকে রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বিতবাদ ও নিস্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রগতির ধারা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় 1...ইসলামের আত্বনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের 
সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাঁধকরা সহজ ভাষায় 
সোজাস্থজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, বামান্ুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানের 

স্তর থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির স্তরে নেমে এলেন 1” 
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তারাচাদ বলেন ঃ 

খ, The establishment of this monotheistical tendency recieved a 
powerful impetus from the appearance of so Uuncompromisingly montheis- 
tica religion as Islam. Sankara was born at atime when Muslims were 
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beginning their activities in India, and if tradition is correct, when they had 
gained a notable success in the extension of their faith by converting the 
king of the land. He was born and brought up at a place where many 
ships from’ Arabia and the Persian Gulf touched. If his extreme monoism, 
his stripping of the one of all semblances of duality, his attempt to estab- 
lish this monoism of the authority of revealed scriptures, his desire to 
Purge the cult of many abuses, had even a faint echo of the new noises 
that .were abroad it would not be a matter for great surprise or utter 
incredulity......... His successors Ramanuja, Visnuswami, Madhava and 
Nimbarka and the hymn-makers, in their speculations and religious tone, 
Show closer parallelism. In the give and take of culture between Mus- 
lims and Indians it is difficult to assess accurately the share of the each...... 
But the fact remains that a number of elements were absorbed into 
Hinduism through its direct contact with. Islam and these elements were 
presented to India impressed with the Islamic mould. (PPIII-12) 

EE Ramanuja’s prapatti and Guru-Bhakti—It is more likely how- 
ever, that they came from Islam. Both were very prominent features of 
that religion (Islam). The word Islam means surrendér and the Muslim 
is verily a Prapanna......... Historically also there is no insuperable diffi- 
culry in supposing that Ramanuja adopted it from Islam. (১ 114.) This 
sufi conception of deified teacher was incorporated in medieval Hind- 
uism.’ (9 115) 

লিঙ্গায়েত'বাদ সম্বন্ধেও তারাচাদ বলেন £ 

গ, It is difficult to resist the inference that lingayatism was a result 
of the influence which these Muslims exerted in these parts of India. 
No other hypothesis appears sufficient to explain the revolutionary chara- 
cter of its doctrines and customs. The abandonment of such a deeprooted 
Hindu idea as that of metempsychosis and of such customs as cremation 
and purificatory death ceremonial, the abolition of inequalities of caste 
and sex and the reform of marriage, the conceptions of the community of 
brave warriors led by their sanctified preceptor, and of god (allama) 
whose very name is probably of Muslim origin, point unmistakably to 
the source of inspiration, that is Islam. (PP 119-20) ‘‘Infiluence of Islam 
on Indian Culture.” 


এ প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন__আমর! এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, 
মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইসলামের একেশ্বরবাদের সহিত 
কমবেশী পরিচিত হইতেছিল।'.:---একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল বাহির হইতেও 
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আসিয়াছিল উভয়ে মিলিয়া দশম একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে 
দেখা দেয়। খণ স্বীকার করা ভাল ১৮। যেমন করিয়াই হউক শঙ্করের ছুই 
তিন শত বৎসর পরে বেদান্ত দর্শনের সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব স্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হয়।১৯ তাঁহাদের (মুসলমানদের ) একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া 
ভারতের এবেশ্বরবাদ বিশেষতঃ বৈষ্ণব একেশ্বরবাঁদ উদ্বদ্দ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন 
কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে ।”২ মুসলিম পদানত উত্তর- 
ভারতে শাসকের প্রতি স্বাভাবিক বিরূপত! ছিল, তাই এদের উপর মুসলিম মানস- 
সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছিল মন্থর গতিতে । মুক্ত দ্রাবিড় অঞ্চলে এ প্রভাব দ্রুত ও 
সর্বগ্রাসী হয়। আর প্রাচীন আলোয়ার সম্প্রদায়ের কৃষ্ণলীল বিষয়ক প্রেমগান 
ভক্তিবাদ প্রসারে পরোক্ষ সহায়তা দিয়েছে । তবু দ্রাবিড় দার্শনিকদের তারে 
লক্ষ্মী বা শ্রীর স্থান নগণ্য । 

মুসলিম বিরূপতা৷ যখন মন্দা হয়ে এল, তখন উত্তর ভারতেও ভক্তিবাদ প্রসার 
লাভ করল। তাও দক্ষিণ ভারত থেকে ;. নইলে রাম-সীতাই রাধা-কৃষ্ণের স্থান 
গ্রহণ করতেন । 

‘ভক্তি দ্রাবিড় উপজি লায়ে রামানন্দ । 
প্রকট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড ৷" 

এই উক্তিই আমাদের সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য। রামানন্দ, কবীর, দাদু প্রভৃতি 
উত্তর ভারতে ভক্তিবাদ প্রচারক । এই অবধি বৈষ্ণবমতে রাধা-কৃষ্ণ লীলা! এবং প্রেম 
অন্থপস্থিত। ভক্তির সঙ্গে কৃপা ও করুণাই যুক্ত থাকে-_প্রেম নয়। ভক্তিরই 
উপজাত (by product ) হচ্ছে প্রেম__এ কারো মতে ভক্তির পরিণতি আর 
কারো কাছে ভক্তির বিকৃতি । 

দেবী, শ্রী, রাত্রি প্রভৃতি সুক্ত ছাড়াও খণ্থেদে বশিষ্ঠ প্রভৃতির উক্তি ভিত্তি 
করে বরুণ, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, ্রহ্মা প্রভৃতির সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক লক্ষ্য করা 
. ইয়েছে। বৃহদারণ্যক, - শতপথ-ত্রাহ্মণ, কঠ, ছান্দোগা, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি এবং 
পঞ্চরাত্র, শৈবসংহিতা, নারদের ‘ভক্তিস্থত্র? শাণ্ডিল্যের "শাণ্ডিলাস্থত্র প্রভৃতির : 
আলোকে ভক্তিমতের আভিজাত্যে ও প্রাচীনতায় আস্থা দৃঢ় করবার প্রয়াস থাকলেও 
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কার্যত মতবাদ হিসেবে নয়-দশ শতকের পূর্বে এর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না৷ 
তেমনি মুসলমান বিজয়ের পূর্বে ‘ভক্তি’ প্রেমবাদে পরিণত হয়নি। আর ষোল শতকে 
চৈতন্যের মত প্রচারের আগে রাধা-কৃষ্চ লীলা জীবাত্মা-প্রমাত্মার প্রণয়লীলার 
রূপ ধরেনি। তখনো পুরুষ ও প্রকৃতি তথা মিথুনতত্বের রূপক হিসেবেই রাধা- 
কৃষ্ণ লীলা ব্খ্যাত ও আস্বাদিত হয়েছে৷ এর প্রমাণ মেল আলোয়ার সম্প্রদায়ের 
গানে ও গাথায়। এদের কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধা নয়__নাপ্লিন্নাই । আমরা দেখেছি শক্তি ও. 
শক্তিমান রূপে এক 'আদিম যুগলে’ বিশ্বাস অনার্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই যুগলতত্বই 
নানা বিবর্তনের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণলীলার রূপ নিয়েছে । 

বিষু-স্রীতে মিথুনতত্ব আরোপিত হলেও এপর্যন্ত আমরা রসলীলা বা রাসলীলা 
দেখিনি। শশিভূষণ বলেন--“বিশেষ কোন দার্শনিক তত্বমতের অবলম্বনে রাধা- 
বাদের উৎপত্তি হয় নাই; রাধাবাদ মুখ্যত পুরাণ মূলকও নহে। ২১ 

/ক, কেউ কেউ বলেন 'রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যান আসলে আকাশের সূর্য ও নক্ষত্রের . 

মনোময় রূপক কাহিনী । বিষ্ণু সূর্মের এবং রাধা তারার নাম৷ যোগেশ চন্দ্র রায় 
বি্যানিধি বলেন--“রাধা নাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ 
যজুর্বেদে বিশাখা, অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা, 
অতএব বিশাখার নাম রাধা । অর্ববেদে 'রাধো| বিশাখে' স্পষ্ট উক্তি আছে।:- 
Ys অর্থে সিদ্ধি।*** কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্র হইয়া গিয়াছে। সহা- 
ভারতে কর্ণের ধাত্রীর নাম রাখ! ।---গো-রশ্মি, গোপ-কৃষ্ণ গো-পী-তার!। কবি কুষ্চ- 
রাধাকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন ।”২২ এই বাখ্যা 
তথ্যভিত্তিক বলে মনে হয়। কেন.না আদি কৃষ্ণলীলায় সোমাভা, অনুরাধা, চিত্রা, 
কৃত্তিকা, ভদ্র, রোহিণী, রেবতী, বৃষভাণু, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রাশি ও নন্ত্রনূচক নাম 
পাচ্ছি। মনে হয় এই রূপকেই পরে মানবীয় ভাব আরোপিত হয়ে পল্পবিত বৃন্দাবন 
লীলায় পরিণত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' নাটকে তারা, আকাশ ও 
পৌ্ণমাসীর রূপক ব্যবহৃত হয়েছে ।২১ 

খ, ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা এবং প্রধান! গোগীর সঙ্গে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতার 
কথা আছে। এই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট সুত্ৰ ধরে বৈধ্চবেরা প্রধানা গোগীকই 


২১ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৯৫ 
২২ ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪০ সন--যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিব প্রবন্ধ । 
/ ২৩ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৯৬--৯৭ 
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রাধা” বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা মেনে নেয়া যায় না। 
হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণে রাধার নাম নেই। মৎস্ত, বায়ু, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে 
কচিৎ রাধার নাম উল্লেখ আছে। পদ্সপুরাঁণেই প্রথম রাধার উল্লেখ পাই । কিন্ত 
এখানেও রাধা কৃষ্ণের বিশিষ্টা লীলা-সঙ্গিনী নন।. তবে রাধিকা! কৃষ্ণেরই প্রকৃতি, 
শক্তি ও বল্লভা রূপে পদ্পপুরাণের পাতাল খণ্ডে বণিত হয়েছেন । এবং এখানে 
সখী পরিবৃত রাধাকৃক্তকে একাসনে আসীন দেখা ঘায়। এক্ষেত্রে রাধা লক্ষ্মীর 
অবতার ও বিঞ্ুশক্তি। অতএব বৈষ্ণব তত্ত্বের পূর্ণ আভাস এখানেই সৃচিত হয়েছে। 
শবিভূষণ দাশগুপ্ত পদন্মপুরাণ ও পঞ্চরাত্রের রাধা-কাহিনীর প্রামাণিকতায় সংশয় 
প্রকাশ করেছেন। তার মতে এই সব অংশ পরবর্তী যোজন! হওয়াই সম্ভব | ২৪ 
্রক্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাবাদের বৈষ্ণবতাত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এজন্যে পণ্ডিতেরা 
এর প্রাচীনতায় সন্দিহান । মোটামুটি বল! যায়, নবম শতকের দিকে রাধা নামটি 
ব্যবহৃত হতে থাকে। আর কৃষ্ণের রাসলীলার উদ্ভব ভাগবত ও বিষ্চুপুরাণের কালে 
অথবা কিছু পরে। এর মূল ছিল আভীর জাতির রাঁখালিয়া গানে। এবং 
দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার কল্পিত কৃষ্ণলীলা ভিত্তি করেই ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের 
রাসলীলার বিকাঁশ। ৬আলোয়ারদের কৃষ্ণ-সঙ্গিনী রাধা নন- নাপ্লিন্নাই । আর 
সাহিত্যে রাধার উল্লেখ প্রথম পাচ্ছি সাতবাহনরাজ হালের 'গাহা সপ্তদই” নামের 
পদসংগ্রহের একটি পদে। হালকে শ্রীষ্তীয় প্রথম শতকের লোক মনে করা হয়। 
কিন্তু এ গ্রন্থের কৃতগু:লা পদ তত প্রাচীন নয় বলেই কোন কোন বিদ্বানের মত। 
অতএব রাধা বিষয়ক পদটিও আর্বাচীন অর্থাৎ নবম শতকের দিকের হওয়া বিচিত্র 
নয়। আনুমানিক সাত-আট শতকের কৰি ভট্টনারায়ণের বেশীসংহার নাটকের নান্দী 
গ্লোকে এবং আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্তালোকে উদ্ধত একটি শ্লোকে রাধ-কৃষ্ণর উল্লেখ 
রয়েছে। ইনিও নয় শতকে বর্তমান ছিলেন বলে পণ্ডিতগণের ধারণা । তারপর, 
কুম্তকের (১০-_-১১ শতক) বক্রোক্তি-জীবিতে” ত্রিবিক্রমের (১০ শতক) 'নলচম্পুতে” 
বল্লভদেবের (১০ শতক) “মাঘের শিশুপালবধের টাকায় সোমদেব সুরির (১০ শতক) 
স্থশস্তিলকে” এবং তারপর কৰীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে রাধা ও রাধা-কৃষ্ণলীলার 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ আছে। এর পরে বারো শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দই 
রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রায়-পুর্ণাঙ্গ : গ্রন্থ ৷ | 
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অনার্য প্রভাবে বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন অন্গুসরণই আমাদের লক্ষ্য ৷ 
এই অনার্য প্রভাব এত বেশী এবং সুদূর প্রসারী যে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা 
একরূপ অসম্ভব। এখানে আমাদের আলোচনার ফলশ্রুতি দেয়া , হলো ঃ আর্ধগণ 
শুধু খগ্থেদ সম্বল করে ভারতে এসেছিলেন, এবং সংখ্যায়ও খুব বেশী এসেছিলেন 
বলে মনে করবার কোন কারণ নেই, সুতরাং বৈদিক ধর্মশান্ত্রের যে ক্রমপরিণতি ও 
প্রসার ঘটেছে তাতে অনার্য অবদান তুচ্ছ নয়। অথর্ববেদ এবং সাম'বদের কোন 
কোন সুক্ত এদেশেই রচিত হয়! ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকও রচিত হয় এখানে । 
আরণ্যক বিধিতে যে ভাববাদী দ্রাবিড় প্রভাব পড়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। কেননা ক্রিয়া-সর্বন্য বৈদিক খর্মের সহসা কল্পনাশ্রয়ী হবার অন্য কৌন 
কারণ খুঁজে, পাওয়া যায় না। 

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য 8 (১) বৈদিক সাঁধন-ভজন যজ্ঞের 
মারফৎই চলত (২) কোন বিশেষ দেবতার প্রতি আন্থুগত্য বা ভক্তি প্রদর্শন 
: অপরিহার্য নয়, কারণ দেবতারা যজ্ঞ মারফৎ ভোগ পেলেই মূল্য স্বরূপ অভিষ্ট 
বরদানে বাধ্য। (৩) জক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ তখনো! প্রচলিত হয়নি । শুধু কর্ম 
মার্গই ছিল । .(8) স্থষ্টি বা অষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা তখনো 
প্রবল হয়নি! (2) তখনো পৌন্তলিকতা প্রশ্রয় পায়নি । এর পরের স্তরে বৈদিক 
আর্ধ ধর্মের মিশ্র বিকাশ হয় সাংখ্য ও যোগ দর্শনে । পরবর্তা যোগশাস্ত্র জটিল ও 
বিভিন্মমুখী . হয়েছে। কপিল সাংখ্যস্বত্র বোধ হয় খ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ-৩য় শতকে রচিত 
হয় আর খ্রীঃ পুঃ ২য় শতকে পতঞ্জলি যোগস্থত্র রচনা করেন। খ্রীঃ প্রথম শতকের 
চরক ও আড়াঢ় খষি সাংখ/মত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া 
যাচ্ছে। আধুনিক সাংখ্যমতের ভিত্তি হচ্ছে খ্রীঃ ৩য় শতকে রচিত ঈশ্বরকৃষ্ণের 
সাংখ্যকারিকা। নুতরাং সাংখ্য ও যোগ যে বৌদ্ধজৈন প্রভাবিত তাতে সন্দেহ 
নেই। সাখ্য সিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ব ভিত্তিক। যোগ ইশ্বরবাদী, সাংখ্য 
নিরীশ্বর ৷ 

বেদান্ত দর্শনের শঙ্কর বা ভাস্কর নি মুসলমান বিজয়ের পরে আবিভূতি 
হন। জ্ঞানমার্গ শঙ্করেরই সৃষ্টি প্রজ্ঞা দ্বারাই মুক্তি বা মোক্ষলাভ ঘটে। 
তজ্জন্য “কৌন প্রকার যাগ্যজ্ঞ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্ম; গ্রহণ প্রভৃতিতে 
ন্সান, দান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম; কিন্বা নান! পৃজা-অর্চনাঁদি কার্য-কর্ম করিবার 
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প্রয়োজন নাই ৷ যাহারা বেদবিধি নিষেধাদি মানিয়া চলিবেন তাহারা তত্ব জ্ঞানের 
অধিকারী নন ।? ২৫ শন্করের মায়াবাদ ভাঁববাদী বৈরাগ্যপ্রবণ দ্রাবিড় মানসপ্রস্থত ৷ 
আনুষ্ঠানিক ধর্মের অস্বীকৃতি বৈদিক প্রভাব মুক্তির পরিচায়ক । জীব ও জগৎ 
প্রাতিভাসিক সত/মাত্র_ পূর্ণজ্ঞানে অর্থাৎ ত্রন্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে এর বিলুপ্তি । 
এই মায়াবাদ বৈরাগ্যবাদের জন্ম দেয়। শঙ্করের মতবাদকে অধ্বৈতবাদ বলে-_ 
তার মতে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই, সব মিথ্য ;- অবিদ্যা বা অন্ঞানতার দরুণ 
জীবন বা জগৎ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। কাজেই ব্রহ্ম ছাড়া আর সব 
মিথ্যে একম্‌ এব! দ্বিতীয়ম’। শঙ্কর জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভের সাধনা ছাড়া অন্য 
আরাধনা স্বীকার করেন না। শঙ্ক:রর এই অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞান মার্গ প্রবর্তনে 
ইসলামের প্রভাব আছে। 

গীতাঁয় খ্থেদের বর্মবাঁদ স্বীকার কর! হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে অদৃষ্টবাদ__ 
যা বেদে ছিলনা, যুক্ত হয়ছে। ফলে ধর্মের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভক্তির রেশ মিশ্রিত 
হয়েছে। - 'কর্ম'ন্যবাধিকারস্ড মা ফলেষু কদাচন*__এ নিশ্চিতভাবে অবৈদিক। স্মরণ 
রাখা দরকার যে, গীত! অনার্ধা মেছুনীর. গর্ভজাত সন্তানের রচিত । | 


৬তারপর মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার আগেও ইরানি স্ফীতত্বের 
প্রভাবে ভারতে ‘ভক্তিবাদের’ উদ্ভব হয়। ভাক্ষরের ভেদাভেদবাদ, শঙ্করের অদ্বৈত- 
বাদ, রামান্থুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, নিশ্বার্কের দৈতাদ্বৈতবাদ, বল্লভের 
শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও চৈতন্ত দেবের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইসলামের প্রভাবেই উদ্ভূত হয়। 
এই ভক্তিবাদের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফন্তুর মত বৈরাগ্যবাদই জয়ী হল। মূলত 
শঙ্করের মায়।বাদে ব্যবহারিক জীবনের অর্থাৎ পাথ্িব জীবনের যে অসারতা ঘোষিত 
হয়েছে, তা-ই ভক্তিবাদের আবরণে স্বীকৃত হল। জগৎ সত্য হলেও নিত্য নয়, সুখময় 
নয়! কাজেই যা নিত্য, যা চরম, যা পরম, যা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, নিদ্বন্ব . 
হওয়া সম্ভব হয়-_তাঁকে পাওয়ার সাঁধনাই জীবনের চরম ও পরম হওয়া উচিত ৷ 
কাজেই অনিত্য সংসারের প্রতি ওদাসীন্ প্রদর্শন করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা! ও প্রজ্ঞা- 
বানের লক্ষণ 

গীতায় কর্মের কথা আছে, শঙ্করে জ্ঞানের কথা রয়েছে । এই কর্মবাদের সঙ্গে 
আর্যদের মানস-সম্পর্ক গভীরতর, জ্ঞানমার্গের সঙ্গেও যোগ সুদৃঢ় । তাই বর্ণ- 
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হিন্দুগণ গীতা ও অদ্বৈতবাদ সহজে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিবাদের প্রসার 
অনার্ধদের মধ্যেই বেশী। প্রজ্ঞালন্ধ মুক্তিও সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কর্মলন্ধ মুক্তিও 
কি সহজ! তাই ভক্তিবাদ আভিজাত্যহীন জনসমাজে সাদরে গৃহীত হল। বৈরাগ্- 
মানসজাত এই ভক্তিবাদ । নবম শতক থেকেই রাধাবাদ তথা রাধা-কৃষ্ণলীলার 


উদ্ভব। রাসও কৃষ্ণ _ নাপ্লিন্নাই লীলার প্রভাবেই পরিকল্পিত । আর চৈতন্য 


সমকালে ভক্তিবাদ প্রেমবাদে পরিণত হয়। 


এদিকে যোগ ও সাংখ্যের প্রভাবে তান্ত্রিক ও যোগ সাধনার বহুল প্রচলন 
হল |. স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে, আর্য ক্রান্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও 
শঙ্করের জ্ঞানবাদ, উচ্চশ্রেণীর অনার্ধদের মধ্যে ভক্তিবাদ এবং নিয়শ্রেণীর 'জন- 
সাধারণের মধ্যে যোগ ও অন্তর প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর ফলে বৌদ্ধ বজ্রযানে 
নাথ-সহজিয়৷ মতের উদ্ভব হয় । তার জের রয়েছে বাউল মতে এবং বৈষ্ণব 
সহজিয়ায়। “এই তন্ত্র সাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দৌোহাঁকোষ ও চর্যাগীতিগুালর 
ভিতর দিয়! যে সহজরূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই এঁতিহাঁসিক ক্রমপরিণতি বাঙ্গালা 
দেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে 1২৬ 
এবং “সহজিয়া ধমে'র সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্থুকীবাদের সামগ্রস্ত বিধান হইয়া 
বাউল সম্প্রদায়ের স্থপতি হয়।”২৭ ব্ৰাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে 
উঠেছে একটি মিশ্র মত-যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়-_কায়াপাধন তথা 
দেহতাত্বিক সাধনাই এর লক্ষ্য। হঠবোগের মাধ্যমেই এ সাধন! চলে । এক সময় 
এই নাথপন্থ এবং সহজিয়া মতের প্রাছুর্ভাব ছিল বাঙলায়। এ দুটো সম্প্রদায়ের 
লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণব ধর্মে” দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার 
বর্জন.করা সম্ভব হয়নি বলেই ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা 
. নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্ম সাধনা করে চলে, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের 
মিলিত বাউল মতের উদ্ভব |. ডক্টর উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধব 
বিবি ও আউল টাদই বাউল, মতের প্রবর্তক এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পৃত্র 
বীরভদ্রই বাউল মত জনপ্রিয় করেন ।২৮ 
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ষ্ঠ 
২৮ বাংলার বাউল ও বাউলগান--ভুমিকা ৷ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য. ১৩৫ 
1৬) 


এবার বাংলার কথায় আসা যাঁক। বাংলাদেশে ভক্তিধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে 
ডঃ সুকুমার সেন বলেন, “মহাযাঁনের উপাস্ত নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে 
লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। এবং উত্তরাপথে 
বাস্থদেব কুষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন ভক্তিপরায়ণ ভাগবত মত-উদ্ভৃত হয়েছিল, 
বাংলাদেশে তেমনি. লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধ:্মূর অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল । 
__বাংলাদেশে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই 
কাহিনীকে অবলম্বন করে অত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয়নি, যত হয়েছিল 
অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে। - বৌদ্ধমতের ভক্তিভাবের সঙ্গে রাধা- 
কৃষ্ণের কথাশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তিভাবের একটু তফাৎ আছে! বৈষ্ণব মত ভক্তি- 
. জ্ঞানশূন্ত এবং লীলাস্মরণ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু বৌদ্ধমতে ভক্তি 
জ্ঞানেরই অঙ্গ ।”২* এখানে নাথ-ও সহজপন্থ স্মরণীয়। সদগুরু থেকে ‘জ্ঞান’ 
(মহাজ্ঞান) না পেলে সাধনায় সিদ্ধি নেই। বৌদ্ধভক্তিবাদ চৈতন্য ও তার আগের 
যুগে জয়দেব মিশ্র, চণ্ডীদাস, মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতিকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত 
করেছে। (প্রত্যক্ষ প্রভাব এসেছিল সুফী মত এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে ৷) 
তেরো শতকের বৌদ্ধ রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক ও বৃত্রমালার প্রভাবও 
হয়তো চৈতন্য দেবের উপর পড়েছিল । | 

স্থতরাং বাংলায় বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল, মুদা, নাথপন্থ ও বৌদ্ধ সহজিয়া 
প্রভৃতি মত অনার্য মনোভর্গিরই প্রকাশ । ডঃ সুকুমার সেন বলেন, “বাংল! দেশে 
শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাঁদের যুক্তবেণী 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে 
তেমনি পূর্ব যুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম 
শতাব্দী কিংবা তারও পর থেকে বাংলা দেশে অনুন্নত শ্রেনীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের 
দু'টি ধর্মমত চলিত ছিল-_শৈব নাথ মত এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মত (নাথপন্থ ও 
চর্যাপদের সহজিয়!)। এই ছুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। 
নাথ সন্যাসীরা নিজেদের “যোগী” বা 'কাপালিক* বলত, এর! কানে নরাস্থি কুণ্ডল, 
কে নরাস্থি মালা, পায়ে নুপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই 


২৯ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী । 
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মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাইরে ছিল এদের 
কুঁড়ে ঘর। যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত ‘নাথ’, বর্তমান সময়ে যুগীজাতির 
(তাতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। 
শৈব ও বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী 
বা অবধূতী অর্থাৎ সাধন সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত 
আছে চর্ধাপদে ৷--চর্যাপদগুলো বাংলা পদাবলীর আদিরূপ 1৩ ধর্মপূজাকেও 
আমরা হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবিত অনার্য ধর্ম বলেছি। সমাজের নিয়স্তরে তখনো অনার্ধ 
প্রথায় স্থানীয় দেব-দেবী প্রভৃতি উপ-দেবতার পুজা! বিশেষভাবে প্রচলিত চিল। 
জাঙ্কুলী, বাস্তুলী, বজ্রতারা, চণ্ডিকা, মনসা, ক্ষেত্রপাল, শিব, ষষ্ঠী, যক্ষ ( “ম্ মাংস 
দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে”_চৈঃ ভাঃ), শীতলা, ওলা, ধর্ম ঠাকুর প্রভৃতি, সে-কালীন 
দেবতার অধিকাংশের উদ্ভব ও প্রভাব ক্ষেত্র রাট অঞ্চলই ছিল বলে মনে হ্য়। 
চণ্ডীমঙ্গলে তাই দেখতে পাই-ব্যাধ গোহিংসক জাতিতে চোয়াড়। কেহ না 
পরশ করে লোকে বলে রাঢ় ।”--এ ক্রান্মণ্যবাদী বর্ণ হিন্দুর কথা । “সদুক্তিকর্ণামুতে'র 
একটি শ্লোকে এই রকম গ্রাম্য পূজার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ৫. 
“তৈস্তেজীবোপহারৈগিরিকুহরশিলাসংশ্রয়ামচয়িত্বা 
দেবীং কান্তার দুর্গ! রুধিরমুপতরু ক্ষেত্র পালায় দত্বা | 
তুব্মীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামক্ছি জীর্ণে পুরাণীং 
হালাং মালুরকোষৈধু বতিনাহচরা বর্ষ বাঃ শীলয়ন্তি | 
সুকুমার সেনের মতে “অনেকগুলো আর্য ও অনার্য দেবতা! মিল ধর্মঠাকুর হয়েছেন। 
বৈদিক বরুণ ও রথারোহী সুর্য, অবৈদিক কুর্মাবতার, ঈরানীয় বুটপরা ঘোড়াচড়া 
সিপাহী মিহির, ভবিষ্যৎ বা পৌরাণিক কন্কি অবতার ও অনার্য পাষাণ, তাত্রধাতু ও 
বৃক্ষ-দেবতা_এই সব মিলে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব। 
প্ধরমঠাকুরের ধ্যানে তাকে শূন্যমূতি বলা হয়ে'ছ। এই শুন্য বৌদ্ধ মহাযান 
মতের শুন্য নয়। এখানে শূন্য মানে নিষ্ধলঙ্ক শুত্র। ধর্মদেবতা নিফলঙ্ক সর্বশ্বেত, 
তার বাহন উলুক বা উল্ভুক হচ্ছে শাদা পেঁচা বা শাদা কাক। রূপকচ্ছলে ধর্ম- 
ঠাকুরকে সাদা হাস কল্পনা করা হয়েছে । সিপাহী মূতিতেও তার বাহন শ্বেত 
অশ্ব! ধর্মপুজার মন্ত্র সূর্যকে ‘নিরঞ্জন’ শুন্যদেহ' বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের 
প্রতীক যা পূজা করা হত, তা হচ্ছে কুর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড অথবা পাষাণ নিমিত 





৩* প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী । 
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কুম বিগ্রহ । কৃ্ম-প্রতিমার পৃষ্ঠে সাধারণতঃ হর্মঠাকুরের পাছুকাচিহন আকা থাকত । 
এই পাছ্বকাচিহ্ছই ধ্ঠাকুরের আসল প্রতীক । ধর্মপণ্ডিত অর্থাৎ ধর্মপুজার ধারা 
পুরোহিত তারা সর্বদা গলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা ঝুলিয়ে রাখতেন! ধর্ম ছিলেন 
আদিতে যোদ্ধা ডোম জাতির দেবতা, তাই ডোমেরাই ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী 
ছিল। এখন কৈবর্ত, বামণদ, ধোপা, শু"ড়ি ইত্যাদি নানা জাতির ধর্মপণ্তিত 
দেখা যায়। যেখানে ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণু, হয়ে গেছেন সেখানে পৌরহিত্য 
ব্ৰাহ্মণে গ্রহণ করেছে ।”৩১ 
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অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর | উক্ত জব ধর্ম দর্শন ও সংস্কার 
তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাতে আবার শরীয়তের সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
সম্পর্ক রাখাও সম্ভব হয়নি অশিক্ষা ও স্থৃকী মতের প্রাবল্যের দরুণ । কাজেই 
সুফীতত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃণ্ঠ-সামপ্রস্ত দেখা গেছে, সেখানেই মুসলমানেরা অংশ 
গ্রহণ করেছে। এভাবে বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়ার তান্ত্রক সাধনা, শীক্ততন্ত্ যোগ, 
ইউনানী-দর্শন প্রভৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছে। এবং এরূপে তার! মিশ্র-দর্শন খাড়া 
করেছে। ডক্টর সুনীতি চণোপাধ্যায় বলেন "পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া 
প্রভৃতি'দর প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ 
বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, ইসলামধম” গ্রহণ করে।-*.বাঙ্গালাদেশে ইসলামের 
স্ফীমত বেশী প্রসার লাভ করে । স্থকীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির 
মূল স্থরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। স্ুকীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালা প্রচলিত 
ষোগ্রমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে 
সমর্থ হইয়াছিল ।”৩২ আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদও বলেন, “আধ্যাত্মিক বা 
মারফতী সাহিত্যে ইরানের সুধী প্রভাবও রয়েছে এবং বাউল-মুঙ্গিদ! সাহিত্য ছাড়াও 
নিছক দার্শনিকতত্ব এখানে কম মেলে না। এ সব বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের কারণ 
বোধ হয় এই যে, মানুষের হৃদয়ানুভুতিতে ও মননে এমন একটি স্তর আছে, 
যেখানে সব ভেদাভেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাঁয়। আমাদের দেশের সাঁধকগণ 
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অতিমাত্রায় আচার বজিত ও মর্মনিষ্ঠ। তাই এমন নিধ্চির সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। 
হরগৌরী সংবাদ, জ্ঞান-প্রদীপ, যোগকালন্দর, আগম, জ্ঞানপাগর, আবছুর্লার সওয়াল, 
মুসার সওয়াল, মল্লিকার সওয়াল, ইউনান দেশের পুথি, গোরক্ষবিজয়, সিরাজ সবিল, 
মুরজামাল প্রভৃতি গ্রন্থ এ শ্রেণীর | ৩৩ 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঙালী মুসলমান মরমীয়ারা যে সাধনপন্থ আবিষ্কার 
করেছেন, তা একান্তভাবে ইসলামী নয়। বস্তুত ভারতিক সুকীমতবাদও একাস্ত- 
ভাবে আরব্য-পারসিক নয়। এতে যেমন ভারতিক দর্শনের প্রচুর প্রভাব পড়েছে, 
‘তেমনি বাঙালী মরমীয়াদের দর্শনে ও ধম প্রচুর দেশজ তথা ভারতিক উপাদান 
রয়েছে । ফলে এদেশে চিরকাল হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে ও মনে মন 
মিশিয়ে অধ্যাত্ম-সাধনা করেছে । এভাবেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 
সাধনায় মরমীয়াদের উপমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে। অব্য নিরক্ষর জনগণের ধর্ম ও 
দর্শন বলে এগুলো আশানুরূপ পুষ্ট হয়নি। একথাও অনস্বীকার্য যে বৈষবমতই 
প্রথম হিন্দু-সুমলমানকে একই সাধন ক্ষেত্রে কিছুটা আকৃষ্ট করে। অতএব এগুলো 
কোন বিশেষ ধর্ম, বিশ্বাস বা সংস্কারের পঞ্চিয় বহন করে না। জগৎ ও জীবনের 
রহস্ত সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং তার রহস্ত-উদঘাটনের চির কৌতুহল 
থেকেই এর জন্ম। এ প্রয়াস তাই ধর্ম নিরপেক্ষ । যে-স্তরের অন্ধৃভূতিতে মাঁনবমনে 
দেশ-কাল-পাত্র ও বিশ্বাসের ভেদাভেদ ঘুচে যায়, এ-গুলো সে-স্তরের অন্তুভূতি ও 
উপলব্ধির অভিব্যক্তি । তাই সৈয়দ স্থলতান, শেখচান্দ প্রভৃতি ইসলাম ও নবী- 
কাহিনী যেমন শুনিয়েছেন, তেমনি আবার এসব মরমীয়াবাদও প্রচার করেছেন। 
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মুদলমানদের কোরআনের মধ্যেই স্থকীতত্ব নিহিত ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। 
ভাবপ্রবণ হৃদয়বান ইরানি'দরই প্রথমে তা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। মূলত 
/কোরআন থেকেই স্থুকী মতের সমর্থন পাওয়া গেলেও এর পুষ্টি ও প্রসার ঘটে 
ভারতিক বেদান্তের পরোক্ষ এবং নিউপ্লাটনিক দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ৷ দেখতে 
দেখতে ইরানে মরমীয়াদের সংখ্যা আশাতীতরূপে বেড় গেল! হাফেয, রুমী, 
জামী, ওমর খৈয়াম ' প্রভৃতি কবির সৃষ্টির মাধ্যমে তা ইরানের সীমা অতিক্রম 
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করে গোটা মুললিম জগতে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, স্ুকীদের আল্লাহ আর 
'সচ্চিদানন্দে দৃগ্যত পার্থক্য কিছুই নেই। ৃ 

মুসলমান অধিকারের পূর্বে ও পরে ভারতে ধারা ইসলাম প্রচার করেছিলেন 
তারা সবাই স্থুকী দরবেশ ছিলেন। এই মরমীয়াদের অনেকেরই সঙ্গে শরীয়তের 
বাহান্টি্ানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অথচ সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্ম 
আচারিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে ধর্মাচরণ ছুঃসাঁধ্য। সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও 
পারমাথিক সাধনা বাহ্যানুষ্ঠান ও আচরণের মাধ্যমেই চলে। ফলত, গীর-দরবেশ- 
আউলিয়া প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভারতের প্রথমধুগের মুসলমানেরা মুসলিম 
সংস্কৃতি গ্রহণ করবার স্থযোগ পায়নি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে গীরপুজা 
প্রচলিত হয় এভারেই। তাতে কোন হিন্দু প্রভাব নেই। তবে এই পীরবাদের 
সঙ্গে হিন্দুর গুরুবাদের পূর্ণ সামপ্জস্ত রয়েছে 

স্বফীদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, স্থগ্টিটা অষ্টার আনন্দজাত। তিনি চাইলেন 
কুন্‌ফায়াকুন্‌’ (9 1 50, and 1619 50) অর্থাৎ স্থষ্টিটা কারো অনুরোধে বা 
গরজে হয় নি। অষ্টা তার খেয়াল-খুণীর খাতিরে আনন্দ সহচর হিসেবেই তা 
করেছেন। এ তাঁর লীলা। অসমানে প্রণয় হয় না। নি্দন্, নিবিদ্ব ও অকৃত্রিম 
আনন্দ পেতে হলে বন্ধু সাহচর্যই কাম্য! কারণ, হৃদয়ের অনংকোচ প্রকাশ একমাত্র 
প্রণয়ের সম্পকেই সন্তব। স্বৃতরাং অষ্টা যেখানে আমোদ ভোগের জন্যই জগৎ 
স্থট্টি করেছেন, সেখানে স্থট্টি-সেরা মানুষের সঙ্গে তার বন্দা-মনিব সম্পর্ক হতে 
পারে না। তাহলে যে স্থষ্টির সার্থকতা থাকে না ত্রষ্টার উদ্দেশ্ঠই যে বার্থ 
হয়! যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে গতিবিধি অবাধ হওয়াই স্বাভাবিক! কোন 
নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধা সেখানে অবাঞ্ছিত নয় শুধু, অসম্তবও | কাজেই আল্লাহর 
সঙ্গে যেখানে মানুষের প্রণয়ের সম্পর্ক, সেখানে বান্দামনিবের, পিতা-পুব্রের বা 
ভক্ত-ভগরানৈর সম্পর্ক কল্পনা করাও বাতুলতাঁ। কাজেই নামাজ-রোজা বা এই প্রকার 
আনুগত্যের প্রশ্নই অবান্তর । ফলে শরীয়ৎ সেখানে নিরর্থক ।. অনুরাগে প্রণয়ের 
উন্মেষ, বিরহবোধে উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা । প্রেমের ধর্ম হচ্ছে_ 
প্রেমিক প্রেমাম্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে, পরস্পরের 
মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। 
জীবাত্মা হচ্ছে পরমাক্মার খণ্ডিতাংশ | বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সমুদ্র। কিন্তু বিন্দুর 
একক শক্তি কতটুকু! তাই তার অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই সমুদ্র জন্য তার 
আকুলতা। নইলে যে তার অপমৃত্যু স্থনিশ্চিত। বিদ্দুন্বরূপ জীবাত্মার তাই 
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পরমাত্মার জন্যে এমনি আঁকুলতা । গরজ জীবাজ্মার; তাই সে প্রেমিক__তাই সে 
রাধা। পরমাস্মারও গরজ আছে_যেমন সমুদ্রও বারিবিন্দুর উপর নির্ভরশীল! 
কিন্ত কোন বিশেষ বিন্দুর জন্যে তার বিশেষ আকুলতা নেই! এজন্যেই জীবাত্মা 
সদাউদ্িগ্ন পাছে সে বাদ পড়ে। তাই রাধা বলে,-এই ভয় উঠে মনে এই ভয় 
উঠে, না জানি কান্গুর প্রেম তিলে জনি টুটে।* প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়, 
যখন বলা চলে ‘আনল হক বা সোহম ।” এ অবস্থাটা সুধীর ভাষায় ফানাফিল্লাহ 
কিংবা বাঁকাবিল্লাহ, বৈষণবের কথায় যুগলরূপ বা অভেদরূপ। (তু_চৈতন্তাদেব 
মুই সেই, মুই সেই )--এই দুটো কথায় সুস্ম দার্শনিক অর্থের মারপ্যাচ আছে। 
তবে অবস্থা ও অভিপ্রায়টা মূলত একই ৷ 
কুনফাঁয়াকুন” ছৈতবাদের পরিচায়ক । পক্ষান্তরে, 'একোহম বহুস্তাম” অদ্বৈতবাদ 
নির্দেশক । স্থুকীর। মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈত সত্তার অভিলাষী । 
বৈষ্ণবগণ ব্ৰহ্মবাদের গ্রচ্ছায় গড়া, তবু তাদের সাধন চলে দ্বৈতবোধে এবং পরিণামে 
অদ্বৈত সত্তার প্রয়াসে । সুফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঁডাল। মানবাত্বার 
সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই স্থৃকী-বৈষুবের প্রধান কাঁজ। কেননা রুমীর কথায়-_ 
দানা চু অন্দর জমিন পেন্হা শওয়াদ। 
বাদ আজে! সারে সবজি বস্তা শওয়াদ || 
জীবাত্মা তখন বংশীর শ্যায় বলে--বশোনো! আজনায়ে চু" হেকায়েত রি কুনদ।"" 
এজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
বিরহানলে জাল রে তারে জালো 
রয়েছে দীপ না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা 
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো । 
তাই সুকীগানে ও বৈষ্ণবপর্দে আমরা মিলন-পিপাস্থ . বিরহী আত্মার করুণ 
ক্ৰন্দমধ্বনি গুনতে পাই। স্থুফী গজল ও বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য মানবাত্মার চিরাস্তন 
Tragedyর হর ও বাণী বহন করছ | না-পাওয়ার বেদনা আর পেয়ে-হারানোর 
শংকা_কোন্টার চেয়ে কোন্টা কম! তাই চিরকাল ‘হিয়ার পরশ লাগি হিয়া" 
যেমন কাদে এবং ‘লাখ লাখ যুগ হিরে হিয়া রাখলু”, তবু. হিয়া জুড়ন না গেল” 
তেমনি “ছু” ক্রোড়ে দুহু” কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । এর শেষ নেই, সমাধান নেই। 
এ সাধনাও বড় কঠিন সাধনা । ঘ্বণা-লজ্জা-ভয়--এ তিন থাকতে কিছুই হয় না। 
ধন-জন-মানের আকাঙ্ষা ত্যাগ করলে, তবে ঘ্ৃণা-লজ্জা-ভয় ঘুছে যায় । এ জন্যেই 
এতে সবার অধিকার নেই। সুফী বৈষ্ণবেরা তাই পণ্ডিত ও ধর্মধ্বজীদের উপহাস 
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করেন। হাফেজ বলেন, 

ঢাল সুরা সখি, সাজাও পেয়ালা, শরম আছে কি তার, 

প্রেমের মরম তার! কি জানে লো--ধরম যাহার! চার | 

চণ্ডীদাস বলেন, 
মর্ম না জানে ধরম বাখানে এমন আছএ বারা 
কাজ নাই সখি, তাঁদের কথার বাহিরে রহুন তারা | 
মুসলমানদের ভারত অধিকার ভারতবর্ষের সামাজিক ও কৃষ্টির ইতিহাসে এক 

অভূতপূর্ব ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ইতিপূর্বে শক-ছুনদূল এসেছিল ; ভারত- 
বাসীরা অনায়াসে তাদের গ্রহণ করতে পেরেছিল। কিন্ত বহিরাগত তুকাঁপাঠান 
মুসলিমূক এদেশীয় সমাজ আত্মস্থ করতে পারেনি। তার কারণ, মুসলমানেরা 
শুধু বিশেষ আকৃতি, প্রকৃতি ও বাহুবল সম্বল করে আসেনি, এনেছিল যুক্তি- 
নির্ভর এবং প্রত/য়-দুঢ় ধর্ম, সমাজ, আচার আর রাধ্রাদর্শ, যার সামাজিক ও 
পারমাথিক প্রভাব ছিল অপাধারণ। এত অসাধারণ যে, তা আজকের দিনের 
বোলশেভিকবা(দর চেয়েও সর্বগ্রাসী এবং আনবিক বোমার চেয়েও বিস্ময়কর । ফলে, 
মুসলমানদের এক দেহে লীন করা কোন মতেই সম্ভব হয়নি। কিন্তু আচারনিষ্ 
ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মও পধু্দস্ত হবার নয়! এর অন্তনিহিত শক্তিও এই নবশক্তির সঙ্গে 
প্রতিদন্দিতা করবার যোগ্য ছিল। ফলত, ব্রাহ্মণ ধর্ম না হল ইসলামে বিলীন, 
আর না পারল মুসলমানদের বিলীন করতে । বিজেতা ও বিজিতের তথা শাসক ও 
শাসিতদের মধ্যকার এ স্মায়বিক দ্বন্দ বড় তীব্র হয়ে দেখা দিল। ,কেউ কাঁকেও . 
না পারে গ্রহণ করতে, ন! পারে গ্রহণ করাতে । অবস্থাটা যেন, “কেহ কারে 
নাহি জিনে সমানে স্মান?। উভয় পক্ষই বুঝলো এ অবস্থা অসহা। এর আশু 
সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এসব অভিঞাত হিন্দুর কথা । এদিকে ব্ণীশ্রম 
কন্টকিত অনুদার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে নিগীড়িত শুদ্রগণ ইসলামের সাম্য- 
ভ্রাতৃত্বের চুষ্বকার্ধণে এতই বিচলিত হয়েছিল যে, স্বধর্মে সুস্থির থাকা তাদের 
পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। আগ্রহ প্রবল হলেও মন যা চায় তা পাওয়! 
অধিকাংশের পক্ষেই সহজ ছিল ন! ৷ নবধর্ম গ্রহণে ত্রিবিধ বাঁধা ছিল ঃ প্রথমত, 
প্রাচীন সংস্কারের মোহ ও ভয়, দ্বিতীয়ত, হিন্দু-সমাজ-পতির কোপৃষ্টি, তৃতীয়ত, 
ইসলাম সম্বন্ধে অনিশ্চিত জ্ঞান | ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বঞ্চিত নিগীড়িত 
নিয়বর্ণের হিন্দুগণ ইসলামের উদার সমাজবব্যবস্থা ও সামা দর্শনেই প্রলু্ধ হয়েছিল 
এবং আজন্ম পোষিত মীয়াবাঁদের সঙ্গে বহু-ক্রুত স্বকীতত্বের অপূর্ব সামপ্জন্ত দর্শনে 


১৪২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছিল। এভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের ঘরের বাঁধন আলগা 
হয়ে গেল, পথে নামলো, কিন্তু ইসলামের আশ্রয় নিতে পূর্বোক্ত কারণে ছিল প্রচুর 
শংকা । দাদূর ভাবায়_হিংছ্‌ তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাজ। কাজেই নির্ভে 
নির্পথ হোই । তাই ঘরেও নয়, গন্ত্যবোও নয়, পথ চলে পথের দিশা পাওয়ার প্রয়াস 
দেখা দিল। হিন্দুর মায়াবাঁদ ও মুসলমানের স্ফীতত্বের সমন্বয়ে নবদর্শন আবিস্কৃত 
হল, অর্থাৎ নতুন ধর্ম স্থষ্টি হল। জক্রেটিসের ‘Kn০oweth 0)55০16? উপনিষদের 
“আত্মানাং বিদ্ধি; ইসলামের ‘মান আরাফা নাকসাহু ফাকাদ আরাফা রাবধাহু। বা! 
উপ্নিষদের “তং বেগ্যং পুরুষৎ বেদ মা বো মৃত্যু, পরি ব্যথাঃ1” এই হল নবধর্মের মূল 
দর্শন বা মন্ত্র! ধর্ম সাধনার উদ্দেগ্ত যখন “মনের মানুষকে পাওয়া, তাহলে হিন্দুয়ানি, 
মুসলমানির বেড়াজালে আটকে পড়ার দরকার কি? শংকরাচার্ষের দর্শন তখনও 
আলোচিত তত্ব এবং পারস্ত-সাহিতের মারফত হাকেষ, জামী, রুমী, আত্তার, 
খৈয়ামের বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত লত্য। কাজেই এ আন্দোলনের ইন্ধন ছিল 
হাতের কাছেই। ূ 

এরূপে ভারতের দিকে দিকে ধর্ম সমন্বয় ও এঁক্যের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধবনিত 
হতে লাগল, রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস, বল্লভাচার্য 
প্রমুখ সাঁধক-প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটল। শাস্বাঁধিকার, সামাজিক সত্তা ও জীবনে 
নিরাপত্তাবো;ধর অবচেতন প্রেরণা থেকেই হয়তো এসব ধর্মণন্দৌলন সুরু হয়। 
কিন্ত অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দণ্ডধর মুসলিম শক্তিকে বাধ! দেবার বা 
বিতাড়িত করার সচেতন প্রয়াস হিসেবে প্রকট হয়ে উঠে। শিখ বা বৈষ্ণব আন্দোলনে 
যে এউদ্বেগ্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল-ভার বহু প্রমাণ রয়েছে৷ রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে 
বাদশাহ আঁকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্তও সমন্বয় সাধনা অব্যাহত ছিল। 
এ পথে গান্ধীর 'রামধুন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস 
বলে ধরে নেয়া যেতে পারে৷ স্থফী কবির দেওয়ান, গজল ও রুবাইর অন্থকরণে 
অধ্যাত্ম সংগীতও রণিত হয়েছে । চর্যগীতি ও দোহার আমল থেকেই গণভাষাঁয় 
রচিত পদ ও দোহা ধর্মমত ও তত্ব প্রচারের বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

এ*দের উদ্দবগ্য ও সাধন! সার্থক হয়েছিল । ইসলাম সত্য সত্যই বড় বাধা পেল । 
এর গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলাম আর বিশেষ প্রচার বা প্রসার লাভ 
করল না। এর আগে মদিনা থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি ইসলামে দীক্ষা অপ্রতিহত 
ছিল । শুধু তাই নয়, কিছু মুসলমান তাদের মতে দীক্ষাও নিল-_বিশেষত শিখ ও 
বৈষ্ণব ধর্মে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মের আওতায়ুও তারা রইল না। 


মুসলিম কবির পদ সাহিত্য Sd 


এগুলো! হিন্দু-মুসলিম ধর্ম দর্শনের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। কিন্তু প্রচারকগণ 
নামত হিন্দু হওয়ায়, ও ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি নামসার হিন্দুয়ানির 
রেশ থাকাতে এর! জাতি অর্থে হিন্দুই রয়ে গেল। তাতে উত্তরকালে রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর স্থযোগ-স্ুবিধা হয় । সুতরাং এরা নামগত জাতিতে 
হিন্দু ও ধর্মগত জাতিতে আলাদা! যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের নাম-মাহাত্মো 
ত্রান্মগণ নিজেদের ব্রা্মণ্য ধর্মের শাঁখানুসারী বুল মনে কর । ফলত, এরা 
জাতিতে হিন্দুই রয়ে গেল । বস্তুত, রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মও সচেতনভাবে খৃষ্টধর্মের 
প্রসার রোধকল্পে প্রবর্তিত হয়েছিল আর উ'দ্বগ্য সিদ্ধও হয়েছিল । ৬ 

উক্ত ভাব সাধকদের মধ্যে জোল! শ্রেণীর কবীর এবং ধুনকর সম্প্রদায়ের দাদু ও 
রজ্জব মুসলমান ছিলেন । মুসলমান হয়েও তার! ধর্মান্দোলন করেছিলেন__তার কারণ 
এরা নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত হিন্দুসমাজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন স্ুফীদের 
হাতে। শরিয়তী ইসলামের সঙ্গে পরিচ-য়র অভাব, পূর্ব সংস্কারগত মায়াবাদের 
প্রভাব এবং সুফীতত্বের উদার আবহাওয়া এদেরকে ভাবরসে বা প্রেম-সাধনায় 
উদ্বনদ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যেও যে আত্মার স্বরূপ এক ও অবিকৃত 
এই সমন্বয় পন্থিগণ তা-ই প্রচার করেছেন। এ সব ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য 
ছিল বর্ণভেদ প্রথা এবং শাস্ত্রে অনধিকার রহিতকরণ আর মন্ুয্য-সত্যায় মর্যাদা! দান । 
তা পুরোপুরি সফল হল। তাই ইসলাম আর প্রসার লাভ করেনি । এর প্রভাবই 
সমাজ সংস্কারে প্রয়োজনীয় ফল দান করল । যেমন, যুরোপে ইসলামের অনুকরণে 
Protestant মত প্রচারই নবযুগ স্থষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল 

বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীদাসও এরূপ একজন সাধক 
ছিলেন। স্থৃফী প্রভাবে তিনিও প্রেম ধর্ম প্রচার করেন এবং বর্ণভেদের বিরুদ্ধে 
তিনিও বলে উঠেন শুন হে মান্য ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে 
নাই।” এর পরে মাধবেন্দ্রপুরী এবং তারপরে চৈতন্য ৷ 





৩৪ “এই সময় ব্াঙ্গধর্ম প্রবতিত হইয়া সংশয়বাদী চিত্তের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল এবং 
যাহার শ্রীঈধর্ম গ্রহণ করিতেন তাহারা অনেকেই ঝাক্ষাধর্মের শরণ লইয়াছিলেন। এই 
ভাবে ব্রাঙ্গবর্ণ সনাজের ভাঙ্গনকে দোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল 1 ...... বাঙ্গধর্ম 
যাহার! গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু সমাজের সহিত যোগস্ত্র রক্ষা করিয়া চলিত। 
বস্তত হিন্দুধ্ধীদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই এইরূপ সংখ্যাই ইয়ং 
বেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল ] 
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ভাগবতে ভক্তিবাদের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ত! মুসলমান বিজয়ের পূর্বে প্রসার 
লাভ করেনি। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা নেই। বিগ্ভাপতিতেও নেই । গীত- 
গোবিন্দ, বিষ্ভাপতির পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণুবিজয়, কৃষ্ণধাঁমালী, শ্রীকৃষণকীর্তন, শিব- 
শিবানীর ছড়া বা গাথা প্রভৃতি আদি রসাত্মক রচনা সমাজ জীবনের বিকৃতির 
এবং রাজনৈতিক নিবীর্যতাঁর যুগে নৈতিকতা-শিথিল গণমনের রস-পিপাসা মিটাবার 
জন্যই রচিত হয়েছিল। এই প্রকার আদিরসাত্মক রচনা সম্বন্ধে হুমায়ুন কবীর 
যথার্থই বলেছেন £ “সমাজ জীবনে যখন মন্দা পড়েছে, বিলাসের আড়ম্বরে জাতির 
চরিত্রতেজ ও শৌর্ধ যখন ম্লান, তখনই বিছ্যাস্থন্বরের এবং এ ধরণের কাহিনীর 
প্রাদর্ভাব। পাঠান রাজত্বের আবসানের যুগে শ্রীধরের বিদ্যানুন্দর, মোগল শক্তির 
আসন্ন ভাঙ্গনের দিনে কৃষ্ণরামের বিদ্যাস্তুন্দর এবং নবাবী আমলের অবসানে 
ভারতচন্দ্রের বিছ্াস্ুন্দরের আব্র্ভাবে একথার সাক্ষ্য মেলে। রাঁজশক্তির পতনের 
দিনে পরশ্বর্য ও বিলাসের আডম্বর সমস্ত দেশেই দেখা দেয়, বাঙলা! দেশেও তার 
ব্যতিক্রম হয়নি; তাই অবনভিপ্রবণ সমাজের বিকৃত রুচির প্রতিচ্ছাঁয়া হিসাবে : 
বিদ্যাস্থন্দরের প্রণয়ও বারেবারে অশুচিরূপে ফুটে উঠেছে। "**রাঁজসভার কৃত্রিমতায় 
সে কাহিনী যত পঞ্চিল হয়ে উঠেছে, ধর্মপ্রেরণার অবান্তর আগ্রহে তাকে সজীব 
করার চেষ্টাও হয়েছে তত বেশী। ভারতচন্দ্র তাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক-_-জীবনের 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মন্দার দিনে তার আবির্ভাব স্বভাবিক ও সঙ্গত ৷” ৩৫ 

বিপরীত ধর্মী দুই সংস্কৃতির মোকাবিলায় নিপীড়িত নিয়বর্ণের হিন্দু সমাজ-মনে, 
তার ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনদর্শনে যে সাড়া জাগল, তারই ফলে বাঙলায় বৈষ্ণব ও 
বাউল মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি । অবস্ঠ দক্ষিণ ভারতেই এর প্রথম বিকাশ । 
এখানে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ তাতে দ্রা'বড়স্থলভ ভাবাবেগের. প্রাচুর্য 
ছিল। আর ছিল তীব্র প্রাণময়তা ৷ দ্রাবিড় রক্তের উত্তরাধিকারী বাংলায়ও 
বৈষ্ণব ভক্তিবাদ একই রূপ উচ্ছাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি করল । এমনিতেই বাঙালী 
চিরকাল. ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর । সামান্য কারণেই উস্টসিত, উ.ত্তজিত, উন্মত্ত 
বা অভিভূত হয়ে পড়ে। এজন্েই এরা যখন সাহিত্য স্থষ্টি করে, তখন তা 
গীতিকবিতা হয়ে উঠ, সামাজিক আন্দোলনে সাময়িক ঝড় তোলে, রাজনীতিতে 
ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটায়। এজন্যই এর! তর্ক করে, যুক্ত মানে কিন্ত হৃদয়ানুভুতিগোচর 
নাহলে আচরণ করে না। 
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বৈষ্ণব মত ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিম বাঙলায়। এদের প্রভাবও 
বিশেষ করে পড়েছিল পশ্চিম বাঙলায়। তার কারণ হুমায়ুন কবীরের ভাষায়, “পশ্চিম 
বাংলায় শালবন আর কীঁকড়ের পথ--দিগস্ত-প্রাস্তর দৃষ্টির সীমার বাইরে মিলিয়ে 
আমে। শীর্ণ জলধাঁরার গভীর রেখা কাট দীর্ঘ সংখ্যাহীন আোতন্বিনী। বাতাসে 
তীব্রতার আভাস, ততণ্তরৌদ্রে কাঠিন্ত, দিনের তীক্ষ ও সুষ্পষ্ট দীন্তির পর অকস্মাৎ 
সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যাঁয়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরালে মনের 
দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তণ্ত রৌদ্রালোকে সৃছ্ণহত ধরণী অন্তরকে 
' উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙ্গালীর কবিমানসকে 
যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্তের আভাস, অনির্বচনীয়ের 
আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে 
অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিন্মরণ 1৮৩০ কিন্তু পূর্ব বাঙলায় এত বড় ধর্ম ও 
সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব যে পড়েনি তা নয়, তবে তা যেন কতকটা প্রথা 
রক্ষার তাগিদে কৃত্রিম চর্চা। পূর্ববঙ্গে মানুষ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল বেশী। 
তাই লক্ষ্য তার প্রায়ই ভূমির দিকে। কচিৎ ভুমার দিকে তা ধাবিত হয়েছে। 
ফলে এখানে প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-ছুঃখ, ছন্দ, প্রেম-স্সেহ, বিরহ-মিলনের গান-গাথা 
এবং .দেবদ্রোহী, বীর্যবান, মর্যাদাবান মানবতার প্রতীক ‘চাদ সদাগর চরিত্র স্হগি 
হয়েছে । কারণ, “পূর্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করছে বটে, কিন্তু উদাসী 
করেনি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই ৷ কিন্তু সে প্রান্তরে 
রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা । পদ্মা-যমুনা-মেখনার অবিরাম স্রোতাধারায় 
নতুন জগতের স্থষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস । প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত 
হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করব তার ঠিকানা নেই ।***সেই জীবন ও মরণের 
অনস্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মান্গুষ প্রকৃতির সে ওদার্ধ, স্থষ্টি এবং ধ্বংসের 
সেই সর্বগ্রাসী শক্তি ভোলবার অবসর কই?. চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই 
করে। জলের এঁশ্বর্কে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের 
মহত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে। কিন্ত মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার 
সমাপ্তি, প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই? **'পূর্ব বাংলার 
প্রকৃতির এখর্য ও মহিমা সত্বেও নিসর্গের সঙ্গে সংগ্রামণীল মানুষ মুহূর্তের জন্যও 
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নিজের সত্তা ভুলে থাকতে পারেনি। বৌদ্ধ বিপ্লবে যে সাম্যবাদ পূর্ব-বাংলার 
মজ্জাগত, মোসলেম বিজয়ে তা আরা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং সেই 
সঙ্গে জেগে উঠল নতুন আত্ম প্রত্যয় ' নতুন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান । 
এভাবে পূর্ব বাঙলার ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিদ্রোহ-ধর্মী মন সহজেই ইসলামের সংস:রমুখী 
সন্যাস বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে নিল ।৮৩, | 

স্মাত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির ব্ৰাহ্মণ্য আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়ে 
বৈষ্ণব বিপ্রবের যে প্লাবন এল তাতে পশ্চিম বঙ্গেও কিন্তু সবাই চৈতন্ত-প্রবতভিত 
বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হয় নি, রাঁধারুষ্ের রূপকে ভক্তি বা বৈরাগ্য সাধনা করে 
নি। হয়তে। চৈতন্তাদেবের উপর অভিমান, অথবা রাধাকৃষ্ণ রূপক থেকে প্রেরণার 
অভাব। তাই একদল লোক ভিন্নপথে একই সাধানা করে চলল ; এরা বাংলার 
বাউল। বাউল আর বৈষ্ণবে সাধলাগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই । পত্লিণামে 
তারা একই গন্তব্যে পৌছ। একদল মুসলমান হিন্দুয়ানির প্রতি অবজ্ঞা বশত গীর 
মুখিদের রূপকে সাধন! করে৷ আর একদল হিন্দুর যোগ, দেহতত্ব প্রভৃতির ঘমন্বয়ে 
এক তত্দর্শন খাঁড়া করেছে। ফলত, বাংলায় জামর! চতুধিধ শাখার সাহিত্য 
পাচ্ছিঃ (১) বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য (২) বাউল সাহিত্য, (৩) মুগদা সাহিত্য ও 
(8) মারফৎ সাহিত্য । এ সবকটির মূল উৎস মায়াবার আর মুসলমানের স্ফীতত্ব। 
মায়াবাদও সুফীমতের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে উভুত ! শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক 
জীবনেও নানা ভাবে নানাদিকে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-সাঁধনা সে দিন নতুন 
সমাজ ও সংস্কৃতি স্থগিতে সহায়ত! করেছিল প্রচুর। সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাশত্যে, 
সংগীতে সর্বত্র এর সাক্ষ্য মেলে । এ ধারায় চললে আজ বাঙলার সংস্কৃতি কি রূপ 
নিত তা কল্পনা! করা সম্ভব_ কিন্ত নিরর্থক । কারণ, মধ্যপথে অভিজাত ত্রান্গণ্য- 
বাদীদের চেষ্টায় রামায়ণ-মহাভারতের বহুল চর্চা হিন্দু মানসকে পৌরাণিক ত্রাহ্মাণ্য- 
বাদমুখী করে দিল। অপরপক্ষে ওহাবী-ফরায়জী আন্দোলনের মাধ্যমে শরীত্রতের 
প্রতি অত্যধিক অন্থুরাগ মুসলমানদেরকেও রক্ষণশীল ও আরব-ইরাঁনি তমদ্,নের 
পূজারী করে তুলল। ফলে বাংলার সংস্কৃতি সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করতে পান্রেনি। 

বাঙালী মুসলমানদের মধ্য অনেক কবি বৈষ্ণব পাদ-সাহিত্য স্থ্ি করে গেছেন! 
তাদের কেউ করেছেন, নেশায় ঝৌকে আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে । নেশার 
ঝৌঁকে করার কারণ দুটো (১) স্থুক্কী মতবাদের দাথে বেষ্ণবাদর্শের আত্যন্তিক 





৩৭ বাঙলার কাব্য ! 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য | ১৪৭ 


সাদৃশ্য ও আচারিক মিল এবং (২) জগৎ ও জীবনের চিরাকৃত রহস্ত, জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌতুহল প্রভৃতি মানুষের মনে যে জিজ্ঞামা জাগায়, তার - 
সত্তর সন্ধান প্রয়াসজাঁত যে অভিব্যক্তি তাতে দেশে বহুল প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ রূপকের 
ব্যবহার । বৈষ্ণবদের নামকীর্তন, জীবেদয়া, বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ সাধন, বিনয়, 
নামে রুটি, দশা,.সখীভাব; এখর্য প্রদর্শন, রাগানুগাভক্তি, তালাক প্রথা, পুণধিবাহ 
প্রভৃতি স্ুকীদের যিকর, খিদমত, সামা, হাল, সদাঁসোহাগ, কেরামতি, তরিকত, 
হকিকৃত, মারফত প্রভৃতির অনুকরণ মাত্র ৷ ফানাফিল্লাহ এবং বাঁকাবিল্লাহও রাধা- 
কৃষ্ণের অভেদতৰ বা যুগলরূপ পরিকল্পনার উৎস স্বরূপ । এমন কি অদবৈতবাদী 
হিন্দুর দ্বৈতাদ্বৈতবাঁদও সুফীর দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভৃত। অবগ্ত বেদান্ত প্রভাবে পরে 
সুফীদের কেউ কেউ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হয়ে ছিলেন। সুতরাং সুফী মতাঁসক্ত বাঙালী 
মুসলমানদেরকে বৈষ্ণব সাধনা অন্থুপ্রাণিত করবে তাতে আশ্চর্য কি? এজন্তেই সাধক 
নুর কুতবে আলম এবং সৈয়দ মর্ত,জা! ফারসী গজল যেমন লিখেছেন, বাংলা রাধা- 
কৃষ্ণপদও তেমনি রচনা! করেছেন। তারা ছুই তত্ব অভিন্নরূপে দেখেছেন। রাধকৃষ্ণ 
যে জীবাত্মা ও পরমাত্সা, দেহ ও প্রাণ এবং ভক্ত-ভগবানের প্রিভাষারপে পাঁক- 
ভারতের সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, এ*দের ও পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যুমলিম 
রচিত পদ ও দোহাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । দ্বিতীয়ত, মানব স্বাভাবিক ভাবেই জগৎ ও 
জীবনের রহস্ত সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞান্থ। সেই অনাদি কাল থেকে মানুষ নানাভাবে 
এ প্রশ্নের সছুত্তর সন্ধান করেছে । আজে! তার অবসান হয় নি। কারণ, আজো 
সর্বজন গ্রাহ্য কোন সমাধান মেলেনি । এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার রূপ মানুষ অবিশেষে 
একই ৷ কাজেই চিন্তাধারাও কমবেশী একই রূপ । কেননা, সবারই “চিত্তকাড়া কালার 
বাঁশী লাগিছে অন্তরে? ইরানি ভাষা ও সাহিত্যে অপটু বাঙালী মুসলমান তাই 
রাখাকৃষ্ণের দেশীয় রূপকে জগৎ ও জীবন এবং আত্মা-পরমাত্মার রহস্ত উদঘাটনে 
গ্রয়াসী হয়েছে । শুধু বাঙালী মুসলমানই বা বলি কেন, দাঁদু, কবীর, রজ্জব, তাজ 
প্রভৃতি অবাঙালী মুসলমানও রাম ও রাধা-কৃষ্ণকে বাদ দিতে পারেন নি। রাধাকৃষ্ণ 
রূপক তাঁদের মনন প্রকাশের বাহনরূপে কাজ করেছে । সতের শতকের দরিয়া 
সাহেব বলেন £ 

আঁদি অংত মেরা হৈ রাম | 

উন বিন ওর সকল বেকাম || 

কহ! কব য়ে মান বড়াঈ। 

রাম বিনা সব হী দুখদাঈ | 
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কবি শেখ বলেন ঃ হরি কো লখি কাইম সখিয়া সৌ 
চরণ কমল হী কী কাহেন ধুম মচাবৈ। 
লোচন মে লোচ ধরী সাধন এয়ারী বলেন £ 
রোচন হবৈ রাচ্যো। হৌ তো খেলে পিয়া সংগ হোরী 
পসোচি ধাম ধন কৌ। জবতে দৃষ্টি পরৌ অবিনাসী 
সোক লেস নেকহু | লাগী রূপ-গৌরী 
কলেসকৌ ন লেস রহ্যো ! কহয়ারীয়াদ কর হরিকী 
সুমরি শ্রীগোকলেস কোই কহৈ কে৷ কহৌরী । 
গো কলেস মনকৌ । দরিয়া সাহেবও বলেন ঃ 
মইজদ্দিন বলেন ঃ মুরলী কৌন বজাবৈ হে! 
বৃংদাবনকী কুংজ লগিন মেঁ গগন মংডলকে বীচ ? 
ছংচত ছুংঢত হারী যা মুরলীকে ধূন সে 
দৈহৌ দরস মোহি অপনি সহজ রচা বৈরাট। 
মৌজ সে এহে! ক্বষ্ণ মুরারি যা মুরলীকী টেরহি' স্থন সুন 
পিয়া মোহি আস তিহারী ! রহী গোপিক! মোহী 
আফসোস বলেন ঃ সব্দ ধুন মিরদংগ বজত হৈ 
নিশিদিন কুঞ্চ মিলন কে। সঁখিয়া বারহ মাস বসংত। 
আস লগায়ে ঠাড়ি রহত হৈ: অমহদ ধ্যান অখংড আভুরবে 
আফসোস পিরাকী নেহ-ম্থুরতিয়া ধ্যাবত সবহী সংত। 
নিরখত নর ও নারী রহত হেঁ। কান্হ গোপী করত ন্বত্যহি' 
কবি কাইম বলেন ঃ ও চরণ বপু হি বিনা । 
হরি হেরত মৈ ফিরতী বাবরী নৈশ বিন দরিয়াব দেখে 
নৈননি মেঁ কঘ আবৈ আনংদরূপ ঘনা। 


একেত সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর । তাদের 

রক্ত-সংস্কারে  ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা 
স্বকী মতবাদ ভারতে প্রীধান্ত লাভ করে। স্থৃতরাং মুসলমানদের মন, ইন্দ্রিয়, 'আত্মা ও 
ধর্মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে 
পেরেছিল। তাই বাঙালী কবি শাহনূরের কথায় মুসলমানদের রাঁধাকুঞ্চ রূপক গ্রহণের 
সংগত কারণ খুজে পাই ঃ 

সৈয়দ শাহঙ্গুরে কয় রাধাকান্ত চিন হর 

রাধাকাজ আপনার তনে রে। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য . ১৪৯ 


আরো স্পষ্ট হয় যখন শুনি £ তন রাধা মন কানু শাহনুরে বলে। & 
অথবা ৪ সৈয়দ শাহনুরে কয়, ভব কুলে আসি 
_ রাধার মন্দিরে কান্থ আছিল! পরবাসী ! 

অথবা ওসমানের কথায় ঃ 

রাধাকান্ন একঘরে কেহ নহে ভিন. 

রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাব্রিদিন | 

কানুরাধা একঘরে সদায় করে বাস 

চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কান্থু হইবা নাশ । 
সৈয়দ মতুর্জীও বলেন 


আনন্দমোহন মওলা খেলাএ ধামালী 

আপে মন আপে তন আপে মন হরি | 

আপে কান্থু আপে রাধা আপে সে মুরারি 

সৈয়দ মতুঁঙা কহে, সখি, মওলা গোপতের চিন। 
পুরান পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন। | 


এর সঙ্গে তুলনীয় ঃ 
রাধার এক আত্মা দুই দেহ ধরি 
অন্যোন্যে বিলাশয় রসাস্বাদন করি। ( চৈতন্য চরিতাম্বৃত ) 
বিকৃত বৈষ্ণব সাধক__বাঁংলার বাউল ও অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের অনেকগুলোই 
রাধা-কৃষ্ণের রূপকে দেহতত্ব তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্তভেদে গ্রয়াসী। শুধু 
তাই নয়, আধুনিক উর্ঘকবি হাফিজ জালন্ধরী থেকে বাঙালী কবি নজরুল, জসিম- 
উদ্দিন প্রভৃতি অনেককেই . এ 'রাধাকৃষ্ণ' কাব্য-প্রেরণা দান করেছেন । 


lsu 


আমর! দেখেছি, তাঁরাচাদ Influence of Islam on Indian Culture’ 
গ্রন্থে, বিনয় ঘোষ ‘বাঙলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থে এবং ‘ভারতদর্শনসার’ গ্রন্থে উমেশ চন্দ্র 
ভট্টাচার্য অদ্বৈতবাঁদ ও ভক্তিবাদের বিকাশ মুসলিম প্রভাব প্রস্তত বলে অন্নুমান 
করেছেন। সুকুমার সেন তাঁর “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে’ * চৈতন্য প্রবর্তিত 
৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (ওয় সং : পুর্বার্ধ ) £ “রাভসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে 
হিন্দু-যুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোষ কিছু হইয়াছিল ! ইহার পিছনে দরবেশ- 


ফকীরদেরও প্রভাব ছিল এবং এই সুত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে স্ুফীভাবের কিছু ছাপ 
পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়! পৃ 2২৪৫ 


১৫০ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


বৈষ্ণব ধৰ্ম” মুসলিম প্রভাবজ বলে এক রকম স্বীকার করেছেন আর উপেন্দর নাথ 
ভট্টাচার্য তার “বাংলার বাউল ও বাউল গান’ গ্রন্থে বাউল মত বাঙালী মুসলিম 
মানস উদ্ভূত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। | 

তবু এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে গ্রভাবটি পারস্পরিক হয়েছিল। 
কবীর, দাদু রজ্জব, আউল, লালন ফকির প্রভৃতি দেশীয় মুসলমান আর শাহ বু আলি 
কলন্কর, বুলেহ শাহ, শাহ আবছুল লতিফ ভিটাই থেকে বাংলার সৈয়দ আইনুদ্দিন 
প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলিমের বংশধরগণ অবধি সবাই নানাভাবে অল্প বিস্তর প্রভাবিত 
হয়েছেন। এ প্রভাবকে স্বরূপত চার ভাগে দেখানো থায়--(ক) সুফী সাধনার সঙ্গে 
যোগ ও দেহতত্বের সমন্বয়, (খ) বর্ণাশ্রম কণ্টকিত, বি:দশী-শাসিত ভারতে সাম্য ও 
ভীতির উপর গুরুত্ব আরোপ €ে)/ইনলামের একক আনুগত্য অস্বীকার প্রবণতায় 
রাধাকৃষ্ণ রূপক গ্রহণ আর (ঘ) রাধকৃষ্ণ লীলা ও শাক্ত-ভক্তিবাদের অন্থুকরণে ইসলামী 
ধারার প্রবর্তন প্রয়াস। 

কৃ’ ধারার সাধনা মুদলমান আধ্যাত্ম সাধক মাত্রের মধ্যেই দেখা যায়, চারমোকান 
মঞ্জিলের কথা, যোগকালন্দর, জ্ঞানপ্রদীপ, হরগৌরী সংবাদ প্রভৃতি এ ধরণের রচনা ৷ 
খ’ ধারার পরিচয় কবীর, দাদু, রজ্জব, কলন্দর থেকে আমাদের বাউল কবিদের 
রচনা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। ‘গ’ ধারার পরিচয় রয়েছে মুসলিম পদকর্তী 
থেকে এ কালের হাফিজ জালম্ধরী, নজরুল, জসীমউদ্দীন প্রভৃতির রচনায় । আর 
“ঘ' ধারার রচনার নমুনা কম, তবে প্রয়াসের চিহ্ন আছে কৃষ্ণলীলার অনুকরণে 
নবীলীলা কল্পনায়। সৈয়দ আইনুদ্দিনের পদটি স্মরণীয় । 

বর্তমান ক্ষেত্রে 'গ" ধারার স্থচ্ঠু আলোচনা প্রয়োজন । অধ্যাপক ঘতীন্দ্র মোহন 
ভট্টাচার্ঘ মুনলিম রচিত পদগুলোকে দৃষ্টাত্তঘোগে ছয় ভাগে ভাগ করেছেনঃ 
একান্ত (বা বিশুদ্ধ) বৈষ্ণব কবিতা ; 
রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত দেহতত্ব মূলক জীবাত্বা ও পরমাত্া প্রসঙ্গ যুক্ত কবিতা ; 
রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত অনাদি-অনন্ত ভগবদ্ধিদের্শক কবিতা; 
লৌকিক প্রেম প্রসঙ্গে, রাধাকৃষের নামাঙ্কিত কবিতা; 
বিবিধ ; | 
( রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হয় নাই ) গৌরান্গ বিষয়ক কবিতা 1৯ 


ভে পল ছলে 


তে > wm 


৩৯ বৈষ্ণব ভাবাপয় মুসলমান কৰি পৃঃ ৯-৩৩ 


মুদলিম কবির পদ-সাহিত্য ১৫১ 


অধ্যাপক যতীন্দমোহন ভট্টাচার্য মুসলমানদের রাঁধাকৃষ্ণ রপকে পদ রচনার 
কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। সে কারণগুলো সংক্ষেপে এই £ 

ক, দেশজ মুসলমানের মনে হিন্দু পূর্ব পুরুষের অনেক সংস্কার রয়ে গিয়েছে 
তা কালে অনুকুল আবেষ্টনে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

খ, দেশজ মুসলমান সচেতন ভাবে পূর্ব পুরুষের আর অ'র দেবদেবী অস্বীকার 
" করেছে। “কিন্ত ধর্মসাধ্নার যে সহজ দিক-_ যাহাতে ভগবানকে প্রেমাম্পদ রূপে 
কল্পনা করা হইয়াছেঁ_সেইদিক তাহাদের সকলের মন হইতে মুছিয়া গেল না। 
*-*ইহীরা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না-_জানেন, রাধা-বন্ধু কৃষ্ণকে ৷ 
এই কৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুবেয়। কাহ ছাড়া গীত 
নাই’ ‘কাহ ছাড়া উপমা নাই ।”_ প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা বে প্রেমিক কান্ুর কথ! 
বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কান্গুর নাম মুসলমান কবির! 
গ্রহণ করিয়াছেন ৷” ৃ 

গ, “চৈতন্দেবের প্রেমধর্মের প্রভাবে দেশজ মুঘলমানদের কেহ কেহ এই ভাবের 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া! রাধাকৃষ্ণ নাম উল্লেখ করিয়া প্রেমের গান গাহিয়াছেন।” 

ঘ, হিন্দু-মুসলমান শ্রোতাদের কাছে সহজে বোধ্য হবে বিবেচনায় “বাঙ্গালা 
সুফী ভাবাপন্ন মুসলমান কবিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলিতে যাইয়া লায়লী- 
মজনু, শিরি*ফরহাদ প্রভৃতি রূপক ব্যবহার না করিয়া বাঙ্গালার জাতীয় রূপক, 
রাঁধ-কৃষ্ণ প্রসঙ্গই গ্রহণ করিয়াছেন ।৮ 

ও, খ্রীষ্টান মধুসুদন যেমন ব্রজাজগন1 কাব্য রচনা করেছেন, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ 
যেমন ভা'নুসিংহের পদাবলী লিখেছেন, ঠিক সেইরূপ মুসলমান ধর্মাবলম্বী কোন কোন 
কবিও রাধা-কৃঞ্ণ নামাঙ্কিত কবিতা! রচনা করিয়া প্রেমধর্মেরই মাহাআ্ব্য কীর্তন 
করিয়াছেন।” ইহ! যুগের ও প্রথার প্রভাব । 

চ খ্ৰীষ্টীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য সত্বেও “প্যাগাঁন ভাব 
হীস্টধর্মাবলহ্বী সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । এ সময়কার কবি ও শিল্পীরা 
প্যাগান ভাব ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।” মুমলমানেরাও অন্থরূপ 
অনুপ্রেরণার রাধাকৃষ্ণ প্দসাহিত্য রচনা করেন 1৪* 

অধ্যাপক ভট্টাচার্য উক্ত. ছয় প্রকার কারণ অন্তুমান করেছেন৷ আসলে তিনটি 
কারণ, পুনরাবৃত্তি দোষে ছয়টি হয়েছে । তিনি বলতে চান ঃ 
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ক দেশজ মুসলমান পূর্বসংস্কার বশত চৈত'ন্যর প্রেমধর্ম প্রচার কালে রাধাকৃষ্ণ 
লীলারসে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাও পদ রচনা করেছেন। 

খ রেওয়াজের প্রভাবে রাধাকৃক্ডের রূপকে পদ রচিত হয়েছে বটে, তবে কৃষ্ণ 
অনেক মুসলমান কবির কাছে অপৌরুষেয়। এবং “কানু ছাড়া গীত নেই? ফুগের 
নৈব্যক্তিক নাগর কানাই রূপে লৌকিক প্রেমের নায়ক হয়েছেন । 

গ আর সুফী মতের মুসলমানের! ভাব সাদৃশ্য বশত জীবাত্মা-পরমাত্মা সুচক 
জনপ্রিয় দেশী রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণের শরণ নিয়েছেন । 

উক্ত তিনটি কারণই কমবেশী সত্য। তবে তিনি বার বার হিন্দুধর্ম ত্যাগী মুসল- 
মানদের কথাই বূলছেন। আসলে বিদেশীগত মুসলমানের বংশধরগণের মধ্যেও 
কেউ কেউ এ প্রভাবে পড়েছিলেন, সৈরুদ স্থলতান, মীর ফয়জুল্লাহ মীর্জা কাঙ্গালী, 
সৈয়দ মতু'জা, সৈয়দ আইনুদ্দিন প্রভৃতির নামেই প্রকাশ- তীর! দেশজ মুসলমান 
নন। স্ুফীর! সরাব ও সাকী প্রতীকের মাধ্যমে পুরুষ ভাবে নারী রূপ! পরমাত্বার 
ধ্যান করেন। আর বৈষ্বেরা রাধাভাবে__নারীরূপে পরম পুরুষের পেরমাত্মার) 
সাধন! করেন, কাজেই প্রভাব কেবল পদাবলী রচনার আঙ্গিকগত নয় - কিছুটা 
মর্মগতও । 

সুফীমত প্রভাবিত হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধকৃষ্ণের রাস, মৈথুন 
প্রভৃতির কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তারা রূপ, অনুরাগ, বংশী, 
অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে জীবাত্মা-পরমাত্বার সম্পর্ক সুচক ও বঞ্রক বলে 
গ্রহণ করতে পারলেও বন্ত্রহরণ, দান, সন্তোগ, খণ্ডিত, বিপ্রলদ্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের 
অধ্যাত্মতত্বের মিল খুজে পান নি, তাই মুসলমানের লেখায় ও-সব শ্রেণীর পদ 
সাধারণত পাঁওয়া যায় না! তাদের রচনায় অনুরাগ ও বিরহবোধ এবং জীবন 
জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট । এই জীবন-জিজ্ঞাস! মূলক পদকে আত্ম বোধন’ 
শ্রেণীভুক্ত করেছি। স্থ্টিলীলা দেখে অষ্টার কথা মনে পড়ে_এটিই রূপ; এ স্থষ্টি 
বৈচিত্র্য দেখে অষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বোধ জন্মে-_-এটিই অনুরাগ; এবং তার প্রতি 
কর্তব্যুদ্ধিজাগে_-এটিই বংশী; আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয় 
বোধ থাকে_-তারই প্রতীক নৌকা । এরপরে ভাবগ্রবণ মনে আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক 
সাধনার আকাঙ্ষা উপ্ত হয়__এটিই অভিনার ৷ 

এর পরে সাধনায় এগিয়ে গেল অধ্যাত্ম-স্বস্তি আ'স-_তাই মিলন। এরও 
পরে চরম আকাজ্জা_-একাত্ম হওয়ার বাঞ্চা যাঁর নাম বাকাবিল্লাহ-_এ-ই বিরহ। 
মৃত্যুর আগে সাধারণের চরম মিলন নেই--তাই বাকাবিল্লাহ সুচক পদ নেই। 
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কেউ কেউ সে দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন, তারাই এ বাকাবিল্লাহ হন_-আর বলেন 
'আনলহক'_ যেমন মনস্থুর, বায়েষীদ প্রমুখ সাধক বলেছেন । সৈয়দ মতুর্জার ফারসী 
গজলে রাধাকৃষ্ণ নেই এবং নুর কুতুব-ই-আলমের বাংলা পদে রাধা-কৃষ্ণ আছেন। 
এ আলোকে যাচাই করলে রাধাকৃষ্ণলীলা যে নুফীতত্ব প্রকটের দেশী রূপক সে সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় হওয়া যায়। এজন্তেই মুসলিম রচিত পদ রাঁগান্গগ নয় । এব্যাপারে 
ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য ঃ “একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহ! 
কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে ।**'বৈষ্বের মতে রাধাকৃষ্ণের 
যত লীলা তাহার ভিতর মানুষের কোন স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল 
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (ব্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাহার হলদিন্যাত্মক ব্বরূপশক্তি রাধার 
সঙ্গে; জীব সেখানে লীলা পরিকর-ভূঁত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলা! দর্শন ও 
আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলা কীর্তন করে। শ্ীরাধ এবং স্বরূপভূত 
নিত্যসিদ্ধ গোপগোগীগণ ব্যতীত অন্ত কাহারও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার 
কোনও অধিকার নাই ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনাও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ।*** 
কিন্তু অন্তরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে, কারণ তাহারা 
চৈতন্ত প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেমধমের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ 
করিলেন; একটা সাহিত্যিক বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকার সুত্রেই 
পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কোন স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি । 
 ম্থুতরাং বাংলার জন সমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধম” প্রচলিত ছিল এই সকল 
কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন। 

৩ “বাংলা দেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সুফীপন্থী। 
সুফী মতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ 
সৃষ্টি । নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের বহুরপে লীলা 
ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য । জীব হইল এই “একে'র সৃষ্টি লীলার প্রধান শরিক 
লীলা দোসর ।*** সুফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি 
জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাংল! দেশের মুসলমান কবিগণ সেই সময় 
জাত প্রেম-ধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। 
ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অন্ধুরাগ বিরহের আতি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে 
পরম দ্রয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণের পূর্বরাগ বিরহের আতিতেই পরিণতি 
লাভ করিয়াছে এবং সেই আতির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক রূপে 
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খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আতির সহিত নিজের চিত্তের আতিকেও 
মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় 
মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেকস্থানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুসলমান 
কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই 
কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব 1৮৪, 

“এপ্রিল ফুল” কর! কিংবা “মাইরী+ বলা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক প্রভাব, 
তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্য প্লাবিত দেশে যখন কানু ছাড়া গীত নাই, তখন কেবল 
'হুজুগের বশেও কোন কোন মুসলিম কবি এ জাতীয় পদ রচনা করে থাকবেন । 
নায়ক বা নাগর অর্থে লৌকিক প্রণয়গান যে রচিত হয়েছিল তা অনেকেই স্বীকার 
করেন। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপগ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, “এখনও আমাদের 
দেশে দেখা যায়, আদিরসের গান লিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণের নাম করে? 
একদিন দেখিয়াছিলাম জন দশেক কয়েদী লইয়! দুইজন কনঠবল নির্জন রাস্তা! দিয়া 
জেলের দিকে যাইতেছে । পথটা দীর্ঘ, সমস্তদিন খাটার পর সকলেই একটু ক্ষুতি 
চায়। আমিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সকলের পিছনে । একজন 
কনষ্টবল একজন কয়েদীকে ডাকিয়া! বলিল-_ওরে এই সময় তুই একটা গান গা ।--- 
কয়েদী গান ধরিল-_ ~ 
পু আজ্জকে যদি থ:কত আমার শ্যাম 

ধান আনতে গিয়ে যখন পড়ত মাথার ধাম 

আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত করত কত আরাম । 
এখানে শ্যাম নাম শুনিয়া আমার বেশ বোধ হইল আমাদের দেশের কবির 
'আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব 
ছল করিয়! রাধা-কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়! দিতেন। পাঁচালী-ওয়ালারাও এই কাজ 
করিতেন, কবিওয়ালারাও করিতেন, বুমুরওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন 1৮৯ 
রবীন্দ্রনাথের ‘বৈষ্ণব কবিতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
_ পুর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা কবিয়াল শ্রীরমেশ চন্দ্র শীল মাইজ-ভাণ্ডার পন্থী 
মারফতী গান লিখে ‘নুরের বঙ্কার’ নামে কয়েক খণ্ড পুস্তিকায় তা প্রকাশ করেছেন। 
এতে রটে গেল যে, রমেশশীল মাইজ-ভাণ্ডার দরবারে মুরিদ হয়েছেন। কথাটি 
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আমার কানে এলে আমি শ্রীরমেশ চন্দ্র শীলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম । 
তিনি বললেন, ‘একবার উরুসের সময় মাইজ-ভাণ্ডার গিয়েছিলাম । দেখলাম দিন- 
রাত মাইজ-ভাগারী গানের আসর চলছে। কিন্তু যারা গান বেঁধেছে, তারা ভাল 
করে বাঁধতে পারে নি, ফলে স্থরতাল উঠছে না। আমি ভাবলাম, এরূপ গান 
লিখলে বেশ কাটতি হবে--আমার পয়সা হবে। তাই মাইজ-ভাগ্ারী গান লিখে 
ছাপিয়ে দিলাম। এমনি পেশার লোভে না হোঁক, অন্তত জনপ্রিয়তার লোভে 
যেকোন কোন মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা! ও শাক্তপদ রচনা করেছিলেন তাতে 
সন্দেহের অবকাশ কম । | 

আবার নির্কোধের অন্ধ অন্থুকৃতিও যে ছিল না তা নয়, সম্ভোগ, বাৎসল্য, 
গৌরচন্দ্রিকা, শীক্তপদ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নবীলীলা বর্ণনার 
প্রয়াসের মধ্যে এর আভাস আছে । 

এবার আমাদের সংকলন সম্বন্ধে ছুএকটা! কথ! নিবেদন করব । 

মুখ্যত মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত রাগমালা ও গীতাঁবলী 
সম্বল করে যুদলিম কবির পদ-দাহিত্য সংকলিত হল। সাহিত্যবিশার:দর গোড়ার 
দিকের সংগৃহীত ও প্রকাশিত পদাবলী ব্রজন্মন্দর সান্তালের “মুমলমান বৈষ্ণব কৰি 
গ্রন্থের চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চমখণ্ড প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 
বটে, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি । 

পূর্ব পাকিস্তানে পত্র-পত্রিকা দুর্লভ বলে আমরা সাহিত্যবিণারদ-প্রকাশিত 
অধিকাংশ পদ দেখবার স্থযোগ পাইনি । তাই বর্তমান সংকলনের পদগুলো। 
সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত ২৭ খানা, রাগমালা ও ৬ খানা গীতি সংগ্রহ এবং আমাদের 
সংগৃহীত আরে! চারখানা রাগমাল' ও গীতিমালা থেকেই আমাদের সংগ্রহ করতে 
হয়েছে । উৎস যখন অভিন্ন, তখন আশা করি, সাহিত্যবিশীরদ-প্রকাশিত কোন 
পদ বাদ পড়েনি। এসব ছাড়া জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরপদ তরঙ্গিনী, রায়বাহাছুর 
সতীশ চন্দ্র বাঁয়ের প্দকল্পতরু ও অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী, চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“বিষ্ঠাপতি-চণ্ডীদান ও অন্তান্ত বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা’ এবং রমণীমোহন মল্লিকের 
‘মুসলমান বৈষ্ণব কৰি’তে বিধৃত মুসলিম কবির পদগুলো সংকলন করেছি । 
এভাবে সাধ্যমত মুসলিম কবির জ্ঞাত পদগুলো এ সংকলনে জড়ো করা হল। 

গৌরপ্দ-তরঙ্জিনী, পদকল্পতর, অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে মোট ' 
সাতজন কবির পদ সংকলিত হয়েছিল । রমণী মোহনের মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ 
গ্রন্থে নয়জন কবির ২৫টি পদ আছে আ'র' ব্রজনুন্দর স'ন্যালের গ্রন্থে গরীব খান ও 
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চাঁদ কাজীর পদ ছাড়া আর সব পদও উদ্ধত হয়েছে। ফলে ত্রজন্ুন্দর সান্যালের 
মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ গ্রন্থের চার খণ্ডে মোট ৪১ জন কবির পদ বিধৃত হয়েছে। 
অতএব আগেকার সংকলন গ্রন্থগ্জলোতে মোট ৪৩ জন কবির ১৫৮টি পদ মুত্রিত 
হয়েছে। | 

আপাতত আমাদের হাতের কাছে পুথিপত্র যা পাঁওয়! গেছে তার থেকে এ 
কয়জন পদকারের পদাবলীই সংকলিত হল । কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ কয়জনের 
এ কয়টি পদই এ ধারার পুরে! রচনা বলে মনে করলে ভুল হবে। আমাদের বিশ্বাস 
নতুন পুথি সংগৃহীত হলে অজ্ঞাতপূর্ব আরো অনেক পদকার ও পদাবলী মিলবে 
এবং নিশ্চয়ই অনেক পদ ও পদকারের নাম কালে লোপও পেয়েছে। 

“বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান ‘কবি’ গ্রন্থে একশ জন কবির একটি করে পদ গৃহীত 
হয়েছে। সম্পাদক জনাব যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রচিত ও 
প্রকাশিত পদ গ্রহণ করেছেন। আমাদের মতে আঠার শতকের পরের কার_্ড় 
জোর উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরে রচিত পদাবলীর কোন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক 
কিংবা এঁতিহাসিক মূল্য নেই। কেননা, যুগ পাল্টে যাওয়ার পরও এ-শ্রেণীর ' 
পদ রচনা পিছিয়ে-পড়া মনের পরিচায়ক । যুগ প্রভাব যখন যুগের গণমাঁনসে 
প্রতিফলিত হয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখনই তার সর্বাত্বক মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকৃত: 
হয়! কারণ, তখন তা হয় প্রগতিশীল যুগ্ধর মনেরই প্রতীক ও প্রতিভূ। 
সাম্প্রতকালে রচিত পদের এরূপ কোন মূল্য বা গুরুত্ব থাকতে পারে না। এগুলোকে 
এখন “লোক সাহিত্য’ হিসাবে বিচার করা যেতে পারে। আমরা যে যুগের পদ 
সংগ্রহ করছি, সেযুগে এসব পদ শিক্ষিত ও পণ্ডিত কবির শালীন সাহিত্যের 
অন্তভূক্ত ছিল। এ-যুগে অল্প-শিক্ষিত লোকেই কেবল এসব পদ রচনা করেন। 
- কাজেই তাদের ‘লোককবি’ বলেই জানতে ও মানতে হবে। এ কারণেই আমরা 
উনিশ-শতকের প্রথম পাঁদের পরের-কার পদ সংকলন করিনি । | 

'রাগমালা” গুলোতে কয়েকজন অজ্ঞাতপূর্ব হিন্দু কবির পদও পেয়েছি। সেগুলোও 
সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলো ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে । 

সন্দেহের সুযোগ নিয়ে ভণিতাহীন পদগুলো মুসলিম কবির রচিত বলে অনুমান 
করেছি। আমাদের অঙ্থুমানের ভিত্তি অবশ্য দৃঢ় নয়,. তবে দেখছি ম.সলিম রচিত 
রাগমালায় মসলিম সমাজে পরিচিত পদই বিধৃত হয়েছে বেশী, সে সূত্রেই মনে 


করেছি ভণিতাহীন পদগুলো! হয়তো মুসলিম রচিত। 
“আহমদ শরীফ 
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দেখ সখি তরুমূলে এ না নাগর রে। 
রসময় পুরে বাঁশি রঙ্গিমা অধরে 1) 
ললাটেত ফৌট! দোলে কুণ্ডল শ্রবণে । 
মানিনীর মন হরে কটাক্ষ চাহনে ৷৷ 
মালতীর মালা গলে বদন সুন্দর । 
গীত ধটি কীচুলি চরণে নেপুর ॥ 

কহে নসির মোহাম্মদে শুন ধনি রাই। 
ভজ কামপুর অই নাগর কানাই ॥ 


| ২ 
[ আশোয়ারি ! উড়িয়া খেমট। ] 

হের হো! নিলগিরি রাজহি । 

সথভদ্রী বলরাম সঙ্গে অন্থপাম 
সিনান মণ্ডপ মাঝহি ॥ প্র ॥ 

শঙ্খ ঘণ্টা কাশী বেণু বীণা বাঁশী 
মধুর দুন্দুভি বাজস্তি। 

সেবাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি 
ঢারউ তাকস্কু মাখন্তি || 

জয় জয় ধনি মুর নর মুনি, 
স্তুতি নতি প্রণিপাত হি। 

শ্রীয়ুখ চন্দ্রকু সৌরভ আউহ্ন 
গজেন্দ্ৰ বেশউ আগহি ॥ 

জয় যদুপতি 
বহু উপহার ভোজস্তি ৷ 

মণি কোঠা চলে সালেহবেগ বলে. 
দেব-নারীগণ নাচস্তি || ১ 
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॥ রূপ ॥ 


lou 
[ তুঁড়ি ] 
নাগরী, নাগরী, নাগরী। 

কত প্রেমের আগরি নব নাগরী ॥ ধু ॥ 
কনক কেতকী চম্পা তড়িত বরণী 
ইন্দীবর নীলমণি জলদ বসনী । 
মুগ পঙ্কজ মীন খঞ্জন নয়ানী 
কামধ্ন ভ্রমর-পংক্তি ভুরু ভূজজিনী | 
নাসা তিলফুল খগ চম্পাকলি জিতা ৷ 
যামি জল বহস্তি বেণী ঝাঁপি ঝলকিতা । 
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু শোভে কেশ-শোভা 
জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা! । 
ভালে বিরাঁজিত কর উরে মোতিম-হারা 
হংস বক শ্রেণী গঙ্গাজল দুগ্ধ ধারা। 
কহে সালেহবেগ হীন জগত পামর! 


রসের কলিকা রাই কাঙ্ছ সে ভ্রমরা। 


11 8 11 
[ রাখিনী-_রামক্রিয়া ] 
(যুগল রূপ ) ' 

সই দেখরে রঙ্গ কেলি 
এনাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥ ধু॥ 
খেলে রাই কান্থু মিলি ছুই তনু 
সেই রূপে উঝলএ জিনি কোটি ভাঙ্গ । 
খেনে খেনে শ্যাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত। 
গামরূপ হেরিয়া রাধা হরষিত ॥ 
কহে সৈয়দ আইন্ুদ্দিনে আনন্দ কথা । 
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা। 


১ পদকল্পতরু--সতীশ রায়, পদসংখ্যা ১৫৪২ 


১৫৮ 
৫ || 

[ মালসী ] 
খোঁস না লাগে মোর গৃহের বেভার 
রাজপন্থে ননদিয়া দিছে আখিঠার। ধু। 
একেত চিকন কালা আরে! বিনোদিয়া! ৷ 
ঠমকে মোহিত কৈল অবলার হিয়া ৷৷ 
তড়িতচমক জিনি এ রূপ ভঙ্গিমা । 
অরুণ নিন্দিয়া আছে অধর রঙ্গিম! ॥ 
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে ধৈর্য ধর গিয়া । 
গোপত মন্দিরে নাগর লওত বরিয় | 


teu 

| [ ধানসী গুঞ্জরী ] 
বিনোদিয়! জলদ-বরণ কালা গো সই । ধু। 
আপনা নয়নে কভু নাহি দেখি 
জলদ বরণ কালা গো সই। 
চূড়াটি বানাইয়া বাম অঙ্গে টালিয়। 

তাত শোভে মালতীর মালা গো সই। 
হাটিয়। যাইতে নেপুর বাজএ 

কেলি-কদম্বেরি তলে গো সই ৷ 
_ কহে আইন্ুদ্দিন কেলি অন্ুক্ষণ 

শাহ আকবর পদে করিয়া চুম্বন ৷ 


lia || 
[ রাগ-রাম কেলি] 
- ( নবীরূপ ) 
হালিমা তুয়া বর ভাগা এ বি্েষ 
আল্লার পরম সখা মনুষ্য মূরতি লেখা 
দুগ্ধ পিএ বালকের বেশ । ধু। . 


. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


ওফলঙ্গ-রজি-স্ুতা আমিনা বিবি স্থচরিতা 
নবীর কিরণ আসি পেখে। 
অহি রূপ নিরক্ষিতে ঘরে যাইতে না লয় 
চিতে 
চুন্বে আসি অহি চান্দ মুখে । 
নবীর মুখের হাসি যেন পরতেক শশী 
দেখিতে যেহেন লাগে স্থর ৷ 
সুন্দর নখের ভাতি থেন চান্দ পাতি পাতি 
লাজে তিমির ভেল দূর । 
নবীর গায়ের কান্তি গগনে চমকে জুতি 
পদতলে অরুণ লুকায় । 
খান গয়াসে ভণে আরব কোরেশগণে 
ভজ গিয়া অহি রাঙা পায়। 
loi 
[ রাগ-ধানসী ] 
দেখ সথি ও নাগর মন মোহনিয়া, 
অনঙ্গে এড়ল অঙ্গ সে রূপ হেরিয়া ॥ ধু। 
বদন দর্পণ যেন আখি-যুগ মণি । 
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি মোহে মন-মুনি ॥ 
সুধারমময় হাসি বচন অমিয় ৷ 
স্থললিত অঙ্গরূপ ম্বগাঙ্ (জিনিয়া ॥। 
কহে নজর মোহাম্মদে রাধার নেহা ৷ 
ভজ সখি সো নাগর মনোহর গাহা | 
॥৯ | 
[কামকেলী ] 
বাহির হইয়া দেখরে রাধা বিনোদ রায় 
২৮০ সাজে । 
গো-ধেন্নু লইয়া রঙ্গে চলে কানু আন সঙ্গে 
চলিতে চলিতে স্থরঙ্গ সিঙ্গাটি বাজায় | ধু। 


১ পুথির পাঠ £ কহে নজর মোহাম্মদ দয়াধনাহা | 


আগে পাছে শত ধেন্ু তার মাঝে কামকাহ 
সঙ্গে করি বলরাম ভাই । 
সবে বোলে ভাই কান্-কামে লইল 
শিঙ্গা-বেণু 
তার সাথে চল গীত গাই । 
দিল্লীর আগে বিস্তর দূর তার মাঝে 
ইসলামপুর 
তাতে কামকান্থ করে কেলি। 
হীন গয়াসে কহে এই কথা মরমে দহে 
এহি কান্থু আখির পোতলি। 


1 ১০ | 


তাহান সন্ততি 
বাম পাশে চূড়া টালিছে 
মাথে নানাফুল দেখি অলিকুল 


উড়ে উড়ে ভ্রমি রহিছে। 

পঙ্কদলোচন নাসিকা গঠন 
ভুবনে নাহিক তুলনা 

না চলে নয়ান হেরিতে বয়ান 

' হেরি ম.নি-মন মোহনা । 

ভাল এ শ্রীখণ্ড . ভুরু কামদণ্ড 
নয়ান অগ্জনে রঞ্জিছে ! 

ভুজ তুজঙ্গিণী  কটিতে কিঙ্কিণী 
তাতে বনমালা শোভিছে। 

সুললিত ধ্বনি গাগরী কিঙ্কিণী 
চলিতে রুণুঝুণু বাজিছে 

কহে মোহাম্মদ পরাণ এই পদে লেখে নাম 
সংসার ছাড়ি মন লাগিছে। 


১৫৯ 


॥ ১১ ॥ 
[ রাগ-_পুরবী ] 
হের দে'কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ 
দেখি। ধু। 
বন্ধুর বন্ধন ছুঃখীর কাঞ্চন 
নিধনিয়ার খন তুমি! 
মধুর বচন বুলি জগত করিছ বন্দী, 
নিঠুর হইয়া কেনে থারু। 
মায়ার জঞ্জাল ছাড়ি _রৈয়াছি আনন্দ করি 
কিসের লাগিয়া তুমি কান্দ। . 
কহে রেয়াছক এহি স্বপনে ভুলাও আসি 
তোমারে ন! দেখি আমি মরি। . 
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[ লাগোধা ভাটিয়াল ] " 


ওকি অপরূপ পেখিলু* বিপিন মাঝে 

যার যত হিত চিত প্রকাশিত 
সাফল-নয়ান সাজে | ধু 

কৌতুক কারণে গেলু” বৃন্দাবনে 
দেখিতে সো বন্ধু শ্যাম! 

কুঞ্জ নিকুপ্ত বনে . অলিকুল গুঞ্জারে 
মধু পিএ রঙ্গে আর ঢঙে 

মল্লিকা কিংশুক . হেরি-পঁহু মুখ 
হাসি বিকশিত রঙ্গে । 

নানা পক্ষী রবে সুধারস গাবে -: 
পিয়া গুণ অন্ুপাম 

পিক ধ্বনি ধিক চাতক ঘাতক 
পিউ পিউ জপে নাম । 


১৬০ 


কহে মোহাম্মদ রহেমান সম্পদ 
প্রভু পদে করহ ভক্তি 

ও রাঙ্গা চরণে  লইলু" শরণে 
মরণে তরিতে গতি । 


॥ ১৩ ॥ 
| [কল্যাণ] 
মধুর মুররী ধ্বনি শুনিতে সুন্বর ৷ 
ভূবন মোহন রূপ চলহ মধুর ॥ ধু । 
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কুলে। 
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছট-ফট করে ॥ 
কালিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণি নিল হরি । 
ঠাম,ক্ল ঠৃম,ক্ল নাচে আপনা পাসরি ॥ 
মোহাম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম | 
মেঘেরে চলিয়া যাইতে নিরক্ষি চাহিলুম ॥ 


| ১৪ ॥ 
[আশাবরী ] 
দেখ সই অপরূপ নন্দ গোপাল ৷ 
কপালে চন্দন ফোটা! বিনোদ টালনি 
ৃ ঝা 
গলে শোভে বকুল মাল। ধু। 
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কটাক্ষে ভুবন 
ভোলে 
শ্রীমখ অতি অনুপাম ৷ 
করেতে মোহন বেণু নির্মল কোমল তনু 
অতসী কুস্থুম জিনি স্যাম ৷ 
কটিতে পীতাম্বর দেখিতে মনোহর 
মুকুন্দ মোহন যছরায়। 
দাড়াইয়া কদ্ঘ তলে স্থুনাদ ম,বুলী পুরে 
তিন-লোক মোহিত যায় । 


সাহিত্য পত্রিকা! | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


ফকির হবিব বলে কাঙ্থুরে দেখিন্ত ভালে 


যেন শশী পূর্ণিমা উদয় । 
হেন মোর করে হিয়া কানুরে সমুখে থুইয়া 
নিরবধি দেখই» সদায় । 
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সখি দেখ নাগর ব্রজরায় 
ভুবন মোহন সাজ । ধু। 
 চান্দ ছান্দ এ চান্দ বয়ান! 
জগত জনম ফান্দ চান্দ ঝুঁ*টা 
চান্দ কপালের মাঝে 
চান্দ মণ্ডল চান্দ কুণ্ডল 
চান্দ উপজল মন মাঝে। 
অধর রঙ্গিমা ভুরুর ভঙ্গিমা 
নয়ান খঞ্জনি রে। 
অগুরু শীতল রমণী অখিল 
রমণীর মনচোর রে। 


y 1 ১৬ || 


ধনি ধনি সুবদনী কর অবধান 
নানা বিভুষিত সাজে 
ঘু'ভ্ঘণ্র ঝুমুকে বাজে 
এহি নাকি নন্দের ঘরের কান । ধু । 

নয়ান বঙ্কিম বাণে 

যুবতী মরমে হানে 

নিমেখ দর্শনে হরে প্রাণ । 
হেরি কুলবতীগণ 
হারাইয়াছএ তন 

ভেটাইতে ছাড়ে লাজ মান। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


1 ১৭1 
গা তোল গা তোল হরি-_জীবন আমীর 
প্রভাতেত চান্দমুখ দেখিএ তোমার । ধু। 
কাঞ্চনের ঝারি দিব রতনের বাটি 
বাঁসক খড়িকা দিমু পাখাল মুখ ঝাঁটি। 
রাত্রি পোহাইয়া গেল পূর্বে উলে শুক 
গা তোল জীবন গোপাল দেখি চন্দ্ৰমুখ । 


| ১৮ | 
1 রামক্রীড়। ] 
কেন আইলাম জলে সখীরে 
কেন আইলাম জলে । 
. দেখিলাম শ্যাম বন্ধুর রূপ কদমতলে ॥ ধু। 
সাঁঝে নিজে থু’ সখীর সঙ্গে 
জলে আইলাম চলে 
রবি গেল ত্বরা, শ্তামরূপ নিরক্ষিতে 
| কলসী না গেল ভরা ৷ 
জীবন যৌবন বন্ধু জোয়ারের পানি 
এমত নিঠুর কালা আমিত না জানি। 
হের আইস প্রাণের বন্ধু খাও বাটার পান 
ধীরে ধীরে কহ কথা জুড়াক পরাণ ৷ 


| ১৯ 1] 


এখানে রহিও রাধা এখানে রহিও 
নয়ানের সাধ গেলে তবে তুমি যাইও । ধু । 
যমুনার জলে যাইতে না পারিল রাধা 
ভাঙ্গিল কাখের কলসী হাতে রৈল কীধা। 
কোন্‌ বিধি স্থজিলেক আৌতের শেওলি 
এমন বান্ধব নাহি ডাকে রাধা বলি। 


২১ 


১৬১ 


কোন্‌ বিধি সথজিলেক গোপালের নারী 
তাহে দধির পশার ফিরি বাড়ি বাড়ি! 

সাত নাহি পাঁচ নাহি হাত হোস্তে লড়ি 
যার লাগি এত দুঃখ সেহ প্রাণের বৈরী । 


|| ২০ || 
কংসশূর রাজভগ্নী তোমার নেতের অঞ্চলে 
কি ধন ছাপাইয়াছ তারে দেখিছি আমি । ধু 
অগুরু চন্দন সুগন্ধি মাজন 
মাখিয়! শ্যামের গাঁএ 
আগর ডালা মাথাতে লইয়া 
যমুনা স্নানেতে যায়। 
উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চৌদিকে 
পড়ি গেল ধশধশ 
কাখের কলসী ভূমিতে রাখিয়া 
মিনতি করে রাধা । 
বলো না নন্দের ছাওয়াল 
এতো চাতুরালি তোর 
হিলে বিলে বাশিটি হারাইয়া 
_ মামীরে ধর চোর । 
জল ভরে সুন্দরী রাধে জলের দিকে মন 
আর অন্তরে থাকিয়া নন্দের ছাওয়ালে 
দেখিল রাধিকার স্তন। 
সোনা দিমু সেরে সেরে রূপা যত লাগে 
কালুকা বেছানে বাঁশিটি বানাইয়া দিমু 
নন্দের ছাবালের হাত । 


১৬২ 


1 ২১ ॥ 
[রাগ-হিলোল ] 
সখি প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া। ধু। 
একেত চিকণ কাল! 
গলে শোভে মোহন মালা । 
মোহিত করিল জগ জনয়! । 
কপালে চন্দন ফৌটা মুখের বচন মিঠ। 
আঁখি ঠারে প্রাণি নিল কাড়িয়! ৷ 


1 ২২ ॥ 
[ রাগ-আসাবরি ] 
চলি গেল রসবতী ভেটিবারে শ্যাম । 
অগুরু চন্দন গায় সোনার নেপুর পায় 
বুনন ঝুন্থ শব্দ অবিরাম । 
বাধিছে মোহন খোপা 
উপবিষ্ট দোলে হেম থোপা! 
এ কাম সিন্দুর সি“থি' পরে 
কাজলে রঞ্জিত আখি জিনিয়া খঞ্জন পাখী 
হেরি হেরি মনোহরে। 
গীমে গজমোতিহার করেত কঙ্কন তার 
নাসিকায় বেসর বিরাজ 
সখিগণ সঙ্গে লৈয়া বাঞ্ধা-রথে আরোহিয়া 
উপনীত বৃন্দাবন মাঝ । 


| ২৩ ॥ 
সখি স্থন্দরি ও আসুক মঙ্গলদাতা! | ধু। 
বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল 
চান্দের বরণ মালা চঞ্চল কুণ্ডল ! 

_.. কপাল ধুপিত ভেল 

“ঘামে তিলক বহিয়া নেল। 


সাহিত্য পত্ৰিকা | ব্ধী সংখ্য, ১৩৬৭ 


কঙ্কণ কিন্ধিণী লাঘব বর 
লহু লহু নুপুর বাজে। 
রতি-রস মদন 

পরবেশ পায় মন, 

জয় জয় দুন্দুভি বাজে । 


|| ২৪ || 
[ ধানশী বেলাবলী রাগ ] 


- অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি 


চলিতে পেখল গজ-রাঁজ-গমনি ধনি ধনি। ধু 
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে 
ভোমরা ভূলল বিমল কমল দলে ॥ 
গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি 
কুচগিরি ফলের ভরে 

ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥ 
সুন্দরী চান্দ মূখে বচন বোলসি হাসি 
অমিয়! বরিখে ঘৈসে শারদ পূর্ণিমা শশী ॥ 
শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে 
সুলতান নাসির সাহা ভূলিছে কমলবনে ॥ 

॥ ২৫11 
[ বিভাস ] 

কালা রূপ কেনে উপজিল গোকুল কুলে। ধু 
কালা আসন কালা বসন বড় চিকণ কালা! 
কালা কালা পুষ্পে গাঁথিয়া পর মালা । 
সাত পাঁচ সখী মিলি যমুনাতে গিয়া 
চিত্ত উড়া করে মোর এঁ বন্ধুর লাগিয়া । 
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা 
নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা । 
সৈয়দ মতুজা কহে শুন রে কালিয়া 
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


I ২৬11 
[নট] 
নাজানি ওরে গুণ নিখি 
তুয়৷ বিনে আর নাহি জানি। ধু 
(কানু) মাঠে থাকে ধেন্থ রাখে গলে 
. দোলে মালা । 
তুমিত সুন্দর রাধে কানু কেনে কালা! 
, হাতে শঙ্খ কানে সোনা 
পরি মোহন শাড়ী ॥*** 
বলিও বন্ধুর আগে জীবন উপায় 
* চান্দমঞখ দরশনে নয়ান জুড়ায় || 
সৈয়দ মতু্জা! কহে অকুল পাথার। 
নদীয়া কিনারে থাকি বন্ধু ন! জানম 


‘Haun 

[আহিরী] 
ভূবন মোহন রূপ অতি মনোহর ৷ 
ঝলমল করে রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ ধু। 
তরুমূলে করে. কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া 
কত কত নাগরী রহে চান্দ মুখ চাইয়া । 
জিনি শশী দিবাকর জিনিয়া উঝল 
আন মোহিত হইল ত্রজ রমণী সকল । ' 
কপালে তিলক চান্দ জিনি তারাগণে . 
চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে । 
সৈয়দ মতুর্জা কহে নাগর রসিয়া 
আন ভুলায়ল মুরলী শুনাইয়া ৷ 

|| ২৮ | 
বসে ঠা.ম ঠামে কে বলে কালিয়া 

.... ভোঁল! অন্তরে: ' 
বাহিরে কালা নহে রস বিনোদিয়া । ধু 


১৬৩ 


কি মোর নসিবের লেখা নয়ানে নয়ানে 


দেখা! 

প্রাণি যায় ঝুরিয়া ঝুরিয়া। 
কালা নহে রস বিনোদিয়া, 
মন কাড়ে আর বাঁশ বাএ 

হালিয়া চলিয়া যায়, 
বাঁশীর সানে রাধার মন কান্দে। 
কি তার চূড়ার ঠাম 
মুখ খানি পুণিমার চান্দ 
চুড়ার উপরে ভ্রমর গুঞ্জরে 
সৈয়দ মতুর্জা কয় পর কি আপনা হয় 


' পরের লাগি পরের মন কান্দে। 


|| ২৯ ॥ 
[ ভুড়ি ভাটিয়াল ] 
ন্যাম, আন ন! লয় মনে। 
ভুবন মোহন রূপ লাগিছে মরমে। ধু। 
মণিময় কুণ্ডল কর্ণেত দোলে 
নবরঙ্গ বন মাল! হিয়ার মাঝে লোলে । 
চরণে শরণ লৈলু” না বাসিও ভিন 
সহজে অবলা মুঞি পরের অধীন 
সৈয়দ মতু্জা.কহে রসময় স্যাম 
চরণে শরণে লৈলু* পাইয়া নিজ নাম । 
‘lH ৩০ Il 
[ রাগ গুঞ্জরী ] 
দারুণ কালা 
সবে বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম 
অঞ্চলে বান্ধিয়া রাখম কালার নিজ নাম। 
ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ননী খাবাইলুম তোরে 
তবেহ দারুণ কালা না হইল! আমারে । 
বনের হরিণী, কহে কার. ধার ধারি 


১৬৪ 


আপন মাংসের লাগি জগ কৈলু” বৈরী । 
সৈয়দ মতু্জা কহে শুন রে কালিয়া 
নিভানো মনের আগুন কে দিল জ্বালিয়া । 
Hoy 
-_ [ কেদার | 
(যুগল রূপ) 
রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে। ধু। 
ব্ৰহ্মা যারে স্তুতি করে চারি বয়ানে 
হেন হরি নারায়ণ দেখিবা নয়ানে । 
. পুষ্প চন্দন লৈয়া গোপী সব ধায় 
মেলি মেলি মারে পুষ্প গোবিন্দের গায়। 
পুষ্প চন্দনের ঘায় জর্জরিত হরি। 
মাধবী লতার তলে লুকায় মুরারি। 
মাধবী লতার তলে নন্দস্থত রৈলা 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গোপী কান্দিতে লাগিলা । 
মীর ফয়জুল্লাহ কহে অপরূপ লীলা 
শ্যামরাপ দরশনে দরবহে শিলা । 
॥ ৩২ ॥ 
[তুড়ি পরছ ] 
দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়! । 

এ রূপ যৌবন করিয়া নিছন 
রাঙ্গ! পদে ভজ গিয়া। ধু। 
মোহনিয়া কালা মোহনিয়া মাল! 

মোহনিয়া বাঁশী বাঁজাএ 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দিতে নাহি সীমা 
জগমন মুরুছাএ। 
চূড়ার ছান্দে অন্তর বান্ধে 
ধরে নটবর বেশ 
কপালে চন্দন মদন মোহন 
মজাইল গোকুল দেশ। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ Es 


মকর কুণ্ডল অরুণ মণ্ডল 
মূরছিত কোটি কাম 

বচন সে.শোভা মুনি-মন লোভা 
আনন্দ রসের ধাম। 

বাশের বাঁশী গর্ল রাশি 
যুবতী বধিতে ফাসি 

শুনিয়া ও ধ্বনি কুলের রমনী 
বিনি মূলে হয় দাসী । 

মীর ফয়জুল্লাহ ভণে লাগলি নয়নে 
কেমনে ধৈরজ ধরি 

শ্যাম স্থনাগর রসের সাগর 
তিলেক না দেখি মরি । 


১] ৩৩ I 
[ রাগ--বসম্ত ] 


কত কত মোহন মোহনি জান। ধু। 

কুটিল কুস্তল ফান্দ বেড়িয়াছে মুখ চান্দ 
গোগীগণে বাঝাইতে আশ 

যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি 
দেখ! দিলে তিমির বিনাশ । 

সুগন্ধি তিমির কেশ রহিয়াছে মোহাবেশ 
মুখ চান্দ রহিয়াছে ছাপাঁএ 

একেবারে অনুপাম নিশি দিশি একি ঠাম 
লক্ষিবারে লক্ষ্যণ না যাঁএ। 

কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্ন ভিন 
এ চান্দ স্থুরুজ নহে তাত 

সৈয়দ স্থলতানে কহু” সেই যে আমার পহু" 
দেখা নী দে সবার বিদিত । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
1৩৪11 
1 কল্যাণ ] 
সইগণ বড় অপরূপ সাজে 
একি অপরূপ অপ্লরী তেজি স্থুরপুরী 
আঁএল ভূবন মাঝে । ধু। 
শিষেত সিন্দুর নয়ানে কাজর 
বড় অপরূপ রঙ্গ 
রাছ দিবাকর কিয়ে শশোদর 
তিন ভেল একহি অঙ্গ ৷ 
অরুণ বরণ যুগল নয়ন 
কাজল লজ্জিত ভেল 
কনক কমল উপরে ভ্রমর 
খঞ্জন করএ খেল। 
সর্ব অঙ্গ হেন গজেন্দ্র গমন 
করী-অরি জিনি মাজ 
কেয়ুর কঙ্কণ কিঙ্কিণী নুপুর 
সখনে করএ গাঁজ। 
হেন কামিনীর হইব কিস্কর 
শুন সব মতিমান 
নওল যৌবন কামিনী মোহন 
শ্রী আলাওলে ভাণ। 


1৩৫ ॥ 
[রাগ বিভাস ] 
একি মিতা কি কহব মুই তুঝে ঠাম 
লতিকা অধিপতি লাস লীলা! ময় 
হেরিতে হরএ মন কাম ॥ ধু। 
দামনত লতাঁএ চান্দ কি উললহি 
চকোর ভুলসি সুধা কাজে । 


১ প্রী আলাওল খান। 


১৬৫ 


সিন্দুর সুর মুখ অধিপতি সম সুখ 
ভজলিহ রাহু কৌর মাঁঝে। 
মনোহর কুচস্থল কাঞ্চন যুগল শ্রীফল 
নীল জড়িত পরকাশে । 
রসে অলি-যুগ ভুলি মুদিত কমলে বুলি 
তুছ পরে কত লণী আছে। 
কহে ফতে খানি জ্জোহি পাইল ধনি 
সোহি পুরুখ বর জান ৷ 
পুরল মনোরথ সকল কলাবত 
শ্রী আলাওল ভাণ।১ 


| ৩৬ 1 
i [ রাগ পঞ্চম ] 
না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো । ধু 
শ্যাম রূপ দেখিয় প্রাণি বিদরে হিয়া 
দেখিয়া স্যামের রূপ রাধে 
ভাল ক্ষেণে হইল দেখা আছিল কর্মের লেখা 
কান্ণু সঙ্গে ভেল পরিবাদে। 
অখিল গোপাল লৈয়া আর রাধা সঙ্গী হৈয়া 
মরমে প্রেম যাঁচে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম! 
আলাওল ভাণ মরমে সাধ হইয়াছে। 


|| ৩৭ ॥ 

[ন্ট সিচ্দুরা ] 
কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল । ধু । 
বিকি মিকি তালে ঝেন। কেটি বাজে 
নাচে আর গাহে কাল! সখীসব মাঝে । 
সহস্র গোপিণী মাঝে কাম নাচে ভাল। 


১৬৬ 


করেত কঙ্কণ শোভে কটিতে কিন্টিণী 
চরণে নেপুর বাজে রুণু ঝুণু শুনি । 
নাচে আর গাহে কালা রমণী সমাজে 
_ রবাব বেণু বাঁশী মধুর মধুর গাজে। 
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে দেখহ চরিত 
তার! সব সঙ্গে চান্দ নাচত ভূমিত | 


lH ৩৮ || 
[ সহি বেলোয়ার ] 

নাচে কানু ঘুমি ঘুমি রমণীর সমাজে 
ঝুঘুরু ঘুগুরু ঝাকে ঝলকিত বাজে। ধু । 
কিনি কিনি কিঙ্কিণী নুপুর কি রিমি ঝিমি 

বুধ বু পন পুনু পুরে রস বাণী । 
মৃদঙ্গ করতালিয়৷ নাচে তাখিং তা ধৈআ৷ 
বিদ্ধিটী ঝিমি কীটি বাজে থাববর থৈআ। 
ঝাঁকে উড়ে পড়ে শশী ঝলকএ রাশি রাশি 
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে সঙ্গে শ্যাম বাঁশি । 
রসময় নাটপুরে মথুরায় নটবরে 

ভজ রঙ্গে তা ধনি ভণে মনোহরে । 


lH ৩৯ 1 
[ রাগ-বৈরাগী ] 


দেখরে সই কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়। ধু 


অগুরু চন্দন গায় সোনার নেপুর পায় 
হের দেখ রাধার বন্ধু যায় 

শুনিয়া বাঁশীর গীত মন মোর উল্লসিত 
মন মোর বৃন্দাবনে ধায়। 


১ পদকল্পতরু :পদ সংখ্যা ১৩২৯ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষী সংখ্যা, ১৩৬৭ 


যমুনা গিয়াছে কালা সিনান করিতে ভাল! 
জল ছিটে শ্তামের গোরা গায় 

কাখেত কলসী করি চলি গেল সুন্দরী 
চিত্ত শান্ত শ্তামের গোরা পাঁয়। 


11:৪০ || 
[ তুড়ী } 
চলত রাম সুন্দর শ্যাম 
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু 
মুরলি খুরলি গানরি। 
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি 
তরণি তনয়া-তীরে কেলি 
ধবলি শাঙলি আও-রি আও-রি 
ফুকরি চলত কান রি ॥ 
বয়েস কিশোর মোহন ভাঁতি 
বদন ইন্দু জলদ কীতি 
চারু চন্দ্রি গুপ্তাহার 
বদনে মদন ভান রি । 
আগম নিগম বেদসার 
লীলায় করত গোঠ বিহার 
নাসির মামুদ করত আশ 
চরণে শরণ দান রি।১ 


1 8১ | 


ছোট না রাধিকা ভরণ কলসী 
মাঝ! হেলি-ঢলি পড়ে 

কোন্‌ নাগরে' পাঁঠাইছে তোরে 
দয়া নাই শ্যামের মনে। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 

গাছের উপরে লতার বসতি 
লতার উপরে ফুল 

ফুলের উপরে ভ্রমর! গুঞ্জরে 
বানু এ মজাইল জাতিকুল। 

সঙ্গের সঙ্গীগণ কৈল পলায়ন 
একাকী চলিলাঁম যমুনা 

যমুনাতে গেলাম বলাকা দেখিলাম 
আশ্চর্য হইল মোর মন৷ : 

. নদীর কিনারে বলাকা চরে 
মতস্ত চুনি চুনি খায় 

কোন্নাগরে পাঠাইছে তোমারে 
জলের নীচে ছায়া দেখা! যায়! 

ছায়া নিরখিলাম ভাবে মগ্ন হলাম 
উদাস হইল মোর মন। 

মুই যদি পাইতাম যতনে রাখিতাম 
যামিনী কাটিতাম রসে | 


সঙ্গে সখী দিতাম সম্মানে রাখিতাম 
দিবা কাটিত নানা স্থখে। 


আলিমিয়ার বাণী শুন শুন ধনি 
ছাড়িয়া নদীর কুল সঙ্গে যাইবানি ৷ 


| ৪২ ॥ 

[ সিন্ধুর! ] ' 
কেন্‌ রসবতী লাগি চলিছ সাজিয়া ৷ ধু। 
চুড়া-ছন্দে প্রাণি-বধে কুস্তুস জড়িয়! 
লক্ষে লক্ষে অলি পড়ে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া। 
আর কত আলি সবে করে মধু পান 
চড়ার ভঙ্গিমা দেখি না রহে পরাণ । 
ভাল চূড়া বাঁধিয়াছে রত্বের দোলনি 
চাদের উপরে চাদ আর চাদ সাজনি । 


১৬৭ 


চাদের উপরে চাদ কভু নাহি দেখি 
দেখিলে জীবন না রহে গোকুলের মণি। 
কংসবধে শুনিয়াছি চাদ উলাইছে গগনে 
আর এক দেখি চাদ কান্ুর যোগানে | ' 
টাদের রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা চরণ বিভোল 
মালতীর মালা গলে চান্দে দিল কোল । 
কপালে তিলক আর ফাগুর বিলাস 
ফোটার উপরে ফোটা রাহুর গরাস। 
ফিরি ফোটার উপরে জটা .র্ত্ু মালা 
চাঁদে চাদে মেঘে মেঘে অরুণে সে মেলা । 


1৪৩ ॥ 


জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙগনা রে। ধু 
শীশ মোর মুকুট নট শোহে কটি গীতপট 
কিন্ধিনী অধিক শোহাওনা রে। 
ভাল কেশর তিলক কানে কুগুল ঝলক 
অধর পর মুরলি সুখ পাওনা রে। 
যমুনা তট রঙ্গিনি সকল রমণী মণি 
রূপ নব-দামিনি-গঞ্জনা রে 
ঘন্নন ননঘ রব-বর উট ভেদ যন্ত্র-বর 
সাত স্বর তান বিশ মুছুন! রে। 
থিগিনি গিনি ধিদ্ধিকট তগ.ধেনাং তিস্তিগট 
সালেহ বেগ পুরল মন-কাঁমন1 রে । 
| 88 I 
[ রাগ-_গান্ধার ] 
বিনোদিনী সাজিছে কতেক ভাতি 
শ্যাম দরশনে : সুন্দরি তন্থ ল 
_ সাজিছে কতেক ভাতি। ধু। 


১৬৮ 


শিষেত সিন্দুর নয়নে কাজল 
স্থগন্ধি চন্দন রেখা । 
অরুণ কোরেত নবজলধর 
যেন চান্দে দিছে দেখা । 
রসের আবেশে গমন মন্থর 
হালি ঢলি চলি যায়। 
আবেশে ধনি যত হাসিল 
ভঙ্গিম নয়নে চায়। 
পিরীতি অগ্তন. লোচন খঞ্জন 
জলদ দীমিনী সাজে । 
ছুলিছে পিষ্ঠের মাঝে । 


11 5৫ ॥ 


[দেওরী রাগ ] 


বিনোদিনী এসে কালিয়া কানু! ধু। 

চড়ার উপরে মালতীর মালা 
শত অলি মধু পিএ 

অধর রঙ্গিমী  ভূরুর ভঙ্গিমা 

' রমণী কেমনে জিএ | 

শিষের সিন্দুর  নয়ান কাজর 
শ্রীঅঙ্গ দোলনি দোলে 

কদম্বের তলে চিকণ কালা গলে 
ধরিয়া রাখিতে বোলে । 

হাত রাঙ্গা পা রাঙ্গা রাঙ্গা কানের ফুল 

ধেনু চরাইতে বেণু বাজাইতে 
লই গেল জাতি কুল। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
॥ ৪৬ ॥ 
[ ধানসী ] 
কিরূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি । 


শত কোটি চাদ পড়ে সে মুখ নিছনি ॥ 


কমল নয়ান যেন ভুরু শরাসন। ধু। 
হেরিতে হরএ যুবতীর মন ॥ 

ললাটে ফাগুর ফৌটা যেন দিবাকর । 
কত কত চান্দ দোলে চুড়ার উপর ৷৷ 
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে চরণে নেপুর । 
অধরে মুরলী পুরে মাধুরী মধুর ৷ 
কহে নসির মোহম্মদে শুন রে যুবতী । 
শ্যাম রূপ দরশনে পুরিব আরতি ॥ 


॥ অনুরাগ ॥ 
৪৭ I 
[ গুঞ্জরী ভাক্কা ] 


মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলু” 

নিঠুর কালার সনে 
নিঠুর কালার প্রেমজ্বালা না সহে পরাণে। 
ঘরেত বসিয়া শুনি মথুরায় বাজে বাঁশী 
স্থৃতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী ৷ 
বাউ নাই বাতাস রে নাই কদম্ব কেনে ছি*ড়ে 
মুঞি নারীর করমের দোষে 

ডাল ভাঙ্গি পড়ে। 
কলসীত জল রে নাই বসিয়! রৈলু* ঘরে 
সৈয়দ মতুর্জী কহে মনেত ভাবিয়া 
মুঞি কেনে বসিয়া রৈলু”পিরীতির লাগিয়া । 


মুসলিম কবির পদ-নাহিত্য 


I ৪৮ 1] 

. | ভুড়ি আসোয়ারী ] 
মজাইলু"রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে ধু 
তুমি বন্ধু বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে 
কলঙ্ক রহিল রাধের গোকুল সমাজে | 
এক হাতে গুয়া বন্ধু আর হাতে পান 
যাহার বন্ধুয়া তুমি তাহার পরাণ ৷ 
সৈয়দ ম্তু'জী কহে কালা প্রেমের জ্বালা 
_ ষোলশত গোপিণী মাঝে রাধা গলার মালা । 


1] ৪৯ || 

[হিন্দোল রাগ ] 
প্রাণি হরি নিল কানাইয়া। ধু 
ঘটেত না রহে মন 
সদাই করে উচাটন 
কি দিয়া রাখিন্থু মন মানাইয়া। 
কালিয়া কাঁলিনীর কুলে 
দাণ্ডাই আছে তরুমূলে 
কত রূপ ধরি বেশ বানাইয়া । 
সৈয়দ মতু্জী কহে 
তেজ রাধে লাজ ভয়ে 
ঘরে যাও কান্থুর মন মানাইয়! 1১ 





১ ভণিতার উপরে অতিরিক্ত পাঠ; 
উঞ্চল কালিন্দীর তীরে দাঁড়াই আছে তরুমূলে 
আমার কাখের কলসী নহে তল 
খালি করি লৈঠু কর জুড়াক বঁধুর যন 
কলসী তুলিয়া দিব আসি! 


৯ ২ সপ 
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[রাগ ভাটিয়াল | 
হেলায় হারাইলুম বনমালী 
পড়িয়া ব্বপ্ধেরে নাথ । 


মুঞি একলা নিদে হারাইলাম বনমালী ৷ ধু 
শিঙ্গা বাজে বেণু বাজে বাজে করতালি 
মথুরা নগরে শুনি আনন্দ ধামালী। 

যমুনার জলে গেলুম হাতে শূন্য ঝারি 
ভরমে ভুলিয়া আইলুম ঘাটে কুস্ত বারি। 
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন বনমালী 

পালিয়া পুিয়া যৌবন কারে দিলুম ডালি। 


Hey 
[ সিন্দুর! ] 
সুন্দরি, তুমি নাগর ভুলাইতে জান । 
আড় নয়ন কোণে হানিলে মদন বাণে 
জীউ ধরিয়া মোরে টান! ধু 
একে তোমার গোঁরা গা ন! সহে ফুলের ঘাঁ 
বায় হেলিছে সব অঙ্গ | 
দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
কাম সাগরে উঠে তরঙ্গ ৷ 
তোমার যৌবনে আমি ঝাঁপ দিব মনে জানি 
যদি কৃপা করহ আমারে 


5৭০ 

বুঝিয়া আপন কাজ পার কর শ্যামরাজ 
চড়াইয়! নৌকার উপরে | 

সৈয়দ মতুর্জা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাদী 

: : ধনি ধনি.তোঁমার জীবন 

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর . যারে ভাবে নিরন্তর 
: সে তোমার কেবল শরণ ৷. 


২. ৫২ | 
::£ ০ [রেলাবলী ] ' 
শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি 
কোন্‌ শুভ দিনে  'দেখা তোর সনে. . 





7 শুনহ পরাণ কান্ত st 
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে . - 
. প্রাণ না রহে তোমা বিন্ু ।. 


সৈয়দ মতুজা ভণে 

"' নিবেদন শুন হরি 

সকল ছাড়িয়া 
জীবন মরণ ভরি । 


|| ৫৩ ॥ 
[শ্রীগান্ধার] 
বন্ধু আমার কালিয়া সোন! 
. স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা। 


'কাহ্থুর চরণে 


রহিলু" তুয়া পায়ে: | লি 
হিদু »--. আগর চন্দন গায় সোনার পাঞ্জনী পায় 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭. 


হ্বপনে বন্ধুয়া সনে দরশন ভেল 
উলটি পাশ না দিতে বন্ধু কোন্‌ দেশে গেল। 


বন্ধুয়! বন্ধুয়া মোর. গৌপতের পতি ... 


পাষাণে নিশান রৈল তুই কালার পিরীতি ॥ 
বন্ধুয়া বন্ধুয়া মোর শরতের তারা ' 
তিলেক না দেখি তোরে আখি বহে ধারা । 
অপরূপ হের বন্ধু যৌবনের ভারা - 
বুক বাহি পড়ে ঘাম মাঁণিক্যের- ধাঁরা। 


যথা তথা যাও বন্ধু! আসিও সকালে 


তিলেক বিলম্ব হৈলে বন্ধু ঝাম্প দিব জলে । 
সৈয়দ মতু্জা কহে শুন রে কালিয়া . 
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়!। 


৫8 ॥' 

[ রাগ--সারাজ ] 
দেখ সই কালিন্দী কিনারে শ্যাম রায়। ধু 
কাখে গাগরী করি যমুনাতে জল ভরি 

নীল বসন গোরা গায়।.. 

কালিন্দীর জলে কালা 

সিনান কৈরাছে ভালা 

কায়া-রূপ জলেত মিশায়। 


গীত গাহে বাঁশিটি বাজায়। | 

শুনিয়া মুরারি গীত প্রাণি মোর নহে স্থিত 
. নিত্য মন বৃন্দাবনে ধাঁয়। ' 

সৈয়দ মতু‘জা কহে. গোপাল অখিল হয় 
রাধা সঙ্গে গোপী আর যায়। 


Hee, 
[ রাগ হিল্লোল ] 
আছু মুই কুলের বাহির হৈলু'1 এ... 
মথুরাতে . গোবিন্দ মুই, পাইলু" ॥ ধু '. 
প্রতীক্ষায় .আছিলন্সই.নিশি, নৈরাশ ৷. . 
দুর্লভ সে রাধিকা! ছাড়িল গৃহ বাস.॥. 
কোথা হস্তে আইল! বন্ধু বৈস তরু তলে। 
প্রাণি হরিয়া .নিল কালা রীশির স্বরে ॥ 
কোথা হস্তে আইলা বন্ধু কর্ণে রাঙ্গা ফুল 
মুখের মাধুরী দিয়! নিলা জাঁতি.কুল ॥: 
সৈয়দ মর্তুজা রুহে অপরূপ লীলা! 
শ্যামরূপ .দরশনে দরবহে শিলা ॥ 
(0, ৫৬0 
[ রাগ রামক্রিয়া' ] 
সখি নাগর কানাই রিনে আর জীব না ।'ধু 
প্রিয় প্রিয়'ক্রিয়া, রালিমে দিলুম “কোর। 
উলটি-পলটি. দেখি প্রিয় নাই মোর ঘর ॥ 
কলসীতে জল: নাই ‘যযুনা' বু দূর ৷ - 
চলিতে না পারি আমি চরণে নেপুর ॥ * 
ঘরে আছে গুরুজন .তারে না ডরাই । 
মনের ভরমে আমি কান্ুরৈ :হাঁরাই |. ' 
সৈয়দ মতুর্জা কহে প্রেম অন্ুদিন ।.. - 
রাধা কানু এক প্রাণ কভু. নহে ভিন ॥ - 





১ অন্য পুথিতে 2: | 
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু ভাবে ভিন 
বন্ধুরে কি দোষ দিমু আপন। কুদিন 
দ্বিজ রঘুনাথে কহে পার হইবার 
আর নি মনুষ্য কুলে জনম আমার | 


|.৫৭ ॥ 
[রাগ .আশাববী ] 

শ্যামল সুন্দর তন্থু দেখিলু* স্বপনে । 
দেখিয়া মোহিত হৈলু* আর না লয় মনে। ধু 
মেঘের বরণ তন্তু চিকণিয়া কালা ! 
বিজুলী-চঞ্চলা দোলে নবগুঞ্জা মালা ॥ 
যে বোল বলহ বৃন্দা বোল ছুরাচার। 
আপনে সদয় হইলে সেহ অলঙ্কার ৷ 
বন্ধুয়া আসিব করি পাতিয়াছি ফান্দ। 
মখানি নিছিয়া কেলাম লাখ কোটি চান্দ ৷৷ 
কেহ বলে কাল! কালা আমি বলি শ্যাম৷ 
আঞ্চলে বান্ধিয়া রাখম কালার নিজ নাম ॥ 
সৈয়দ মতুর্জী.কহে এহ বার বার । ১ 
রি চি 


॥ ৫৮ ॥ 
[ রাগ মালসী ] 

সই বোলম মুই জীব নারে . 
কানু আনিয়া দে। 

নানার ভাবনা 

ৃ আকুল করিছে | ধু 

চিনি নামি বাহ 

ঝলক দাঁপন নহে নয়ান ভরি চাইতুম ৷৷ : 


* কাম সিন্দুরনহে তুলিয়া দিতুম শীষে । 


১৭২ 

বন্ধুর ভাবে চিত্ত ব্যাকুল অঙ্গ ছাইছে বিষে। 
চান্দ বাঁকা কানু বাঁকা এ কদম তটে। 
চম্পার কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে ॥ 
কহে সৈয়দ সুলতান শুন গুণিগণ | > 
ধড়ের ভিতর মুদ্রা করিছে রোসন। 


1 ৫৯11 
[ ধানশী ] 
সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর। ধু 
যে বলে বলুক মোরে | 
যে করে করিবে নিজপতি . 
সকলি ছাড়িয়া মুই কান্গুর শরণ লই 
ধিক্‌ মোর এই ঘরে বসতি। 
তোমরা যতেক সখী ঘরে যাও কুল রাখি 
কান্গুর ভাবে হৈয়াছি বিভোর 
শুনিতে বাঁশীর সান দ্রবীভূত হয় পাষাণ 
রমণীর প্রাণ কত দড় ! 
চিত উতরোল দেখি চৌদিকে পলকে আখি 
সকলি দেখি যে শ্ঠামরায় 
মনে হেন সাধ করে নিত্য দেখি বন্ধুয়ারে 
ভজিতে ন! পারি রাজা পায়। 
মীর্জা ফয়জুল্লাহ বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী 
মনে ভাব মন্দিরে বসিয়া 
জীবন জোয়ারের পানি তরল তরঙ্গ জানি 
এ রাঙ্গা চরণ ভজ গিয়া ॥| 





> সৈয়দ মর্তুজা কহে ঘটের কামন। 
মথুরাপুরেতে গেলে পাইবা সেই জনা | 
২ ক্রদব্ব তলে 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


ll ৬০ ॥ 
[ রামক্রিয়! ] 

চল দেখি গিয়া রূপ বন্ধু চল দেখি গিয়া 
কিরূপে ধরাইমু হিয়া স্যামে না দেখিয়া ৷ ধু 
মালতীর মালা গলে শোভিয়াছে ভালা। 
মুখানি পুণিমা শশী বরণ চিকণ কালা ॥ 
সাক্ষী হৈও সাক্ষী হৈও এ পাড়া পড়ি। 
শাশুড়ী ননদী বাদে হৈলু” দেশাস্তরী ৷ 
কদন্বের ভালে বসি বাজীএ মুররী ৷ 
আবরিছে কদন্বের পত্র সারি সারি। 
মীর ফয়জল্লাহ কহে মনেত ভাবিয়! 
দেখ সখি শ্যাম রূপ জলে ছলে গিয়া । 


1 ৬১ ॥ 
[ তুড়ি গুঞ্জরী ] 
রাই রাই কর অবধান। 
তুয়া'ভাবে আকুল রসময় কান। ধু 
কালিন্দীর তীরে বসি নিরক্ষিএ তোমা 
রসের আবেশ হৈয়! সদায় আছে কামা ॥ 
তোমা না দেখিয়া শ্যামে 
হাতের বাঁশি ফেলে । 
ভূমিতে পড়িয় বাঁশি ‘রাধা রাধা” বোলে ॥ 
খেনে হাঁসি খেনে বাঁশি খেনে গড়ি যায়। 
অধরে মুররী থুইয়! তুয়া গুণ গায় | 
মীর ফয়জুল্লাহ কহে রসবতী রাই । 
রসের পসার লৈয়া ভেট গে কানাই ৷ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
॥ ৬২ ॥ 
[ তুড়ি ] 
ননদিনী ওরে রস বিনোদিনী 
আমি কুবোল সহিতে নারি 
হাম কুলবতী কলঙ্কের ভাঁতি 
কতেক সহিতে পারি। ধু 
“ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী 
| প্রত্যুষে জলেরে গেলি 
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ 


কিসেরে বিলম্ব কৈলি!” 
প্রত্যুষে যমুনা গিয়া কমল দেখিয়া 

পুষ্প তুলিবারে গেলু* । 
বেলা উদযনে মুখ দরশনে 

ভোমরা দংশনে মৈলু*। 
করের কঙ্কণ করিতে মার্জন 

কর হন্তে খসি গেল। 
ডুব দিতে দিতে কঙ্কণ চাহিতে 

বেল! অবশেষ ভেল। 
আগর চন্দন কস্ত-রী কুঙ্কুম 

সব ভাসাইলু* জলে। 
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর 

দারুণি পদ্মের নালে 
এ রূপ নিছনি কুলের কামিনী 

রূপের নাহিক সীমা! 


আরতি মাগনে আলাওল ভণে 
যদি প্রভু না হয় বাম! 


১ ভগৎ মোহিনী রাম! 


১৭৩ 


| ৬৩ || 
[ গুগ্তরী ভাটিয়াল ] 
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে 
লো নাগর কানাই রে 
শ্যাম, কি দেখিলাম যম্‌ন্রার ঘাটে। ধু 
দক্ষিণে নাচএ ভুরু সঘনে কম্পএ উরু 
পাপিনী সাপিনী হৈল বাম। 
তা ভাবে পড়িল বাধা মুই কলঙ্চিনী রাধা 
না জানি কি হয় পরিণাম । 
মুই যদি জানিতুম বাটে 
কানাইয়! যমুনার ঘাটে 
তবে কেনে ভরিতে আইলুম জল। 
কৈয়াছিল গুরুজনে সে কথা না ছিল মনে 
পাইলাম তার প্রতিফল । 
জঙ্গম মেঘের আড়ে যুগল খঞ্জন নাচে 
তা দেখিয়া পড়ি গেলু* ভোলে । 
হেন কভু না দেখিছি লোক মুখে না শুনিছি 
হেন পক্ষী আছএ গোকুলে। 
বংশীবটের তলে ছায়া কিছু নাহি বলে 
তাত বসিতে ন! লয় মন। 
অরুণ কিরণ তাপে মনথানি শুকাই যাবে 
ক্ষুধাএ আখি অরুণ বরণ। 
কহে হীন আলাওলে 
কেনে আইলুম তরুতলে 
_ নয়ানে নয়ানে হইল দেখা ) 
একধারা পন্থখানি ছুই ধারা হইতে: নারি 
শ্যাম গায়ে লাগিয়াছে ধাকা। 


১৭৪ 
॥.৬৪ ॥ 
[দীপক] 
রূপের নিছনি যাই । 


- বসিয়া. নাগর বন্ধু কি দিলে জুটাই। £ু 
যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর 
মনসিজে তন্তু প্রাণ কৈল জরজর । 
ত্রুয়া বদ তলে মোহন ভঙ্গিম! 
নানা রবে পুরে বাঁশী দিতে নাহি সীমা । 
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিন পুরিব আরতি 
শাহ আকবরের১.পদে করএ ভক্তি ৷২ 
11৬৫ 11 
টু [ দীপক ] 
আল রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই। 
এ রূপ-রসিয়ার.সঙ্গে কে দিব মিলাই ৷ ধু 
যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর 
অব্রিত্‌ তনু ক্ষীণ হিয়া জরজর ৷ 
_তরুয়া কদম্ব তলে এঁ-রূপ রঙ্গিমা . 
“নানা রস বাঁশীর সানে দিতে নারি সীমা। 
কহে সৈয়দ নাসিরুদ্দিনে পুরিব আরতি 
শাহা আবছুল্লাহ পদে করিয়া ভকতি। 
li ৬৬ lh 
[ গান্ধার ] 
আল রে পরাণের পোতলি 
দিঠের দিঠলি বু ললাটের ফৌটা। 


১ আফজলের 
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দৈবে সে তোমার ‘লাগি হইয়াছি বৈরাগী 
তাতে কিবা লাজ খোঁটা। 
পিরীতি অবশেষ না রেমু এ দেশ 
| আনল দিয়! যাইমু ঘরে। 
নিতি রাধার মন করে উচাটন 
“বাহির হম’ প্রাণি করে 
করেত কঙ্কন নয়ানে অঞ্জন 
করেত মন্দির চরণে, নেপুর 
কেন ফির বাড়ি বাড়ি: 
অন্তরে আগুনি বাহিরে আগুনি 
নাসিরুদ্দিনএ: মিনতি ভণএ ৩ 
দয়া না ছাড়িও শেষে। ' 
‘lH ৬৭-| 
[ পরছ কামোদ ] . 
বন্ধুয়া মোর পরাণের পরাণ 
বিরলে পাইলে রূপ-যৌবন দিমু দান । ধু। 
দেখিছি অবধি রূপ :মন ভেল ভোলা 
প্রেম গুণ গুনি গুনি হিয়া করেশ কাল! । 
গোকুলে.কলঙ্ক বড়: লোক উপহাস “ 
গোপত-বন্ধুর লাগি জাতিকুল নাশ৷. 
আইমুদ্দিনে . বোলে সখি মরম বেদনা 
কাল৷ বিনে নিবারিতে নাহি আন জনা 


২. সৈয়দ নাসিরউদ্দিনের ভণ্িভাযুকত পদটি ও এটি মূলত অতিন্ন। মূল রচয়িত। 


কে বলা ছুঃসাধ্য | 


৩ পাঠান্তর নাসির তনয় মিনতি ভণয়! _ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


lh ৬৮ 11 
[ রাগ- পুরবী ] 
আগ রাই কি করিমুরে 
'* কালা লাগিল মোর মনে । ধু 
কালিয়! কালিয়! করি ঝুরিয়! কুরিয়া মরি 
কালা হইল প্রাণের বৈরী। '' 
আঁখির পোতলি করি বন্ধুরে রাখিতে নারি 
অঝরনে ঝরে দুইটি আখি ৷ 
কহে আইনুদ্দিনে রাই চলরে ধেনুরে যাই 
রাম আর নন্দের নন্দন পাই। 


I ৬৯ | 
‘[ধানসী-ভাটিয়াল ] - - - 
৷ আগো রাই - 
কি দেখিয়া কি শুনিয়া " 

''' - - তোরা মোরে দোষ গো। 
মুইতো না জানে"! কিছু ননদিনী পিছু পিছু 
আজু কার বোলে 

কুবোল বুলি রোষ গো। ধু 
সব সখী এক হৈয়া মিছা কথা কৈয়া কৈয়া 
:. ব্রজকুলে তোলে মিছ! রোল গো: 
কার ভাবে মনে লাজ দিয়াছে সবার মাঝ 
আজু নাগর দিয়াছে করি কোল গো! 
হীন আন্ষাণে ভণে.এ.বচনে রোষ কেনে 
অঙ্গ তোমার অপরূপ ছিল । 
তরু বাশী-কদন্বের ফুল ত্রিবেণী যমুনার কুল 
আজ প্রতি অঙ্গে--দাগ ভিন্ন ভিন 


১৭৫ 
L ৭০ I 
[ নট গান্ধার ] 
ওকি হালি ঢলি পড়ে রাধে কালিন্দীর তীরে 


', না জানি কি হইল আজু মরম অন্তরে! ধু. 


সুন্দর ললিত অঙ্গ পরশিছে সাপে 
জরজর হৈল তন্তু থর থর কাপে। 

কনক কমল মুখ ঝাঁপিল চিকুরে। 
ক্ষীণ কটি-লতা যেন বায় হালি পড়ে। 
গগনের শশী যেন ভূমিতলে গড়ে 

হাত ধরি শ্যামে 'মাঁসি তুলি লয় কোড়ে। 
মনোহরে কহে এহি ভংশিছে মদনে 
করিছে সন্ধান. রাধে কেলির কারণে । 


॥৭১ | 
[রাগ-_মালসী ভৈরব ] 
রৈয়া য়া উঠে মনে ওঁহি বিনোদিরা 
দেখিয়াছি অবধি রূপ না পাসরে হিয়া । ধু 
কদন্বের তলে থাকি নিতি আঁখি ঠারে 
কুলের কামিনী দেখি রৈতে নারি ঘরে। 
কিয়ে মোর হাস-লাস গৃহবাস অকারণ . 
এ রূপ-কালার ভাবে লাগি আছে মন ॥- 
সুন্দর কান্ত রসিয়া নাগর 
অবিলম্বে ভজ.ধনি ভণে মনোহর 1) 
"| ৭২: - 
- [রাগ আহির পরছা. -.... 
আজু সই কি দেখিলুৎ বপনে - .. ' 
বিদিত বিমল হরি মিলিল-আপনে'। ধু 
শারদ সময় যেন যামিনী উল . 
বঝলকিত: ভেল আভা. চমকণ্চগল | -,.. 


১৭৬ 


নয়ানে লাগিল রূপ আসি আচম্বিত ' 
জাগিতে হারাইলু* হরি শোকে দহে চিত। 
কি দেখিল” কি হইল পলক অন্তর ৷ 
ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনোহর ॥ 


॥ ৭৩ || 
[রাম ক্রিয়া] 

ওগো! সখি, মুই কেন আইলাম জলে 
দেখিলু* বন্ধুর রূপ এ কদম তলে। ধু 
ফুলের মাল! গলেরে চম্পার মালা দোলে 
পুষ্পহার গলে দিয়া নাচে কদম তলে । 
সখীর সঙ্গে আইলাম জলে 

জল ভরি গেল তার! 
শ্যাম রূপ নিরখিতে আমার 

কলসী না গেল ভর! । 
যমনার জলেরে যাইতে ননদী দিল বাধা 
ভাঙ্গিল কাখের কলসী হাতে রেল কীধা। 
মুরলী বাজায় শ্তামে কদম তলে বসি 
শুনিতে রাধার তনু পড়ে খসি খসি ৷ 
মুরলী বাজায় শ্যামে কদন্বের স্থানে, 
চলিছে বিনোদী রাধা কানু দরশনে 
" মুরলী বাজায় শ্যামে কদম্ব তলে রৈয়া, 
কদন্বের পত্র সারি বন্ধুর পদের ছায়া । 
কদন্বের তলে থাকি করে পুরবীর সান 
শীতল বাঁশীর স্বরে না রহে পরাণ । 
ফাজিল নাসিরে ভণে শুন ব্রজনারি 
মুরলীর স্বরে রাধার প্রাণি নিল হরি ৷. 
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1 ৭৪11 
[ আশোয়ারী ] 
হামো নারী অতি হরি-প্রেমের দাস 
তোমার পিরীতি হরি হইল রাধার বৈরী 
জাতি ধর্ম করিল বিনাশ । ধু 
তোমার পিরীতি বাদে কলঙ্কিণী হৈল রাধে 
তথাপি তোমার মনে রিষ 
পন্থ নিরখি থাকি কায়-প্রাণে ভজি ডাকি 
কান্দিয়া গোঙাই অহঃনিশ। 
প্রেম মূলে দাসী করি কি হেতু না চাহ ফিরি 
নিশি দিশি অই মোর ছুখ 
রাধার পরাণ তন্গ মীন-প্রায় জল বিন্ধ 
না দেখি হরির চন্দ্রমুখ। 
হীন আলি রজ্! বোলে হরি রাধা পদতলে 
শুন ঠাকুরাণী রাধা সার.। 
যে রাম! হরিরে ভজে কদাচিত নাহি তেজে 
হরি নিত্য বিদিতে তাহার । 


| ৭৫ || 
[জুহি সিদ্ধুরা] 


সই সই কহিতে খাঁখার পিয়ার বেভার 
শুন প্রাণ সইরে। ধু 


, সই সই কি মোর রান্ধন কি মোর বাড়ন 


কি মোর হল্দি বাটা। 
মনের আগুনে  বনেত যাইমু 
রাখিমু সোয়ামীর খোঁটা ॥ 
সই সই গাছে ধরে ফল নারাঙ্গি কমল 
বাছুরে চুযয়া খায়। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
আমার সোয়ামী হালিয়! গোয়ার 
স্ৃৃতিলে সে নিদ্রা যায় 
সই সই যাহার সোয়ামী রসিয়া নাগর 
সে নারীর কিসের দুখ । 
দিনের.পাপ খানি দিনেতে খণ্ডাইব 
দেখিয়া সে চান্দমুখ ৷৷ Co 
সই সই বাপ না মায়েরে কি দোষ দিমুরে 
কুল চাহি দিল বিহা । 
হাঁতে হাত ধরি গলায় বান্ধি দড়ি 
সাগরে ডুবাইল নিয়! ৷৷ 
সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি 
কি মোর এ রবি শশী । 
ঘরের সোয়ামী হাসিয়া না বোলায় 
মুঞি অপরাধী দোষী ॥ 
সই সই না জানি কি দোষে 
| প্রিয় মোরে রোষে 
. নিদয়া হৃদয় পিউ। | 
কহেসিরতাজে সোয়ামী উদ্দেশে 
সহজে তেজিমু জিউ || 
| ॥ ৭৬ ॥ 
[ রাগ ভৈবর ] 





১৭৭ 


পুনি যদি সেই রূপ দেখি আর বার। 


জীবন যৌবন দিমু নিছনি তাহার || 
কহে নাসির মোহাম্মদ স্থির কর মন। 
ভাব প্রভু গোপতে পাইবা দরশন ॥ 


|॥ ৭৭ | 
[ রাম ক্রিয়া] 


রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে । 
পরাণ-যতন করি রাখিমু তোমারে ॥ ধু 
যমুনাতে আনাগোনা কদম তলে থানা । 
মুই নারীর বাড়িতে আইতে তোরে 

কে করিবে মানা ॥ 
যে খনে পীরিতি কৈলা মিঠা মিঠা বাণী। 
গলে প্রেম-ফীসি দিয়া নিতে চাহ প্রাণি ॥ 
কহে হীন চম্পা গাজী শুন প্রাণেশ্বরী | 
এবে তোমার প্রেমে নাম জপে হরি ॥ 


|| ৭৮ || 
[ ধানসী ] 
রাধার ভাবে কান্ুর মন 
‘বাহির হম্‌ বাহির হম্‌ করে . 
যে খনে রাধিকার সনে 
| দেখা হইল বৃন্দাবনে ৷ 
সে অবধি প্রাণি না রয় ধড়ে। ধু॥ 
রাধিকার আনন হেন মেনকা সমান যেন 
নাসা খগ জিনি সম কীর। 
হেম বেসর দোলে কচুলি হৃদেত লোলে 
দেখি কানুর প্রাণ না রয় থির। 


১৭৮ 


দেখি রাধার দুইটি স্তন 
বন্দী হইল কানুর মন 
সাধ করে ধরিতে পাণি রে। | 
তবে কান্থু গাহি গীত . 
উদাস কৈল রাধার চিত 
তবে রাধা আসে ধীরে ধীরে ॥ 
যে ক্ষণে রাধিকা কান্থু হইবেক এক তন্থু - 
তখনে তন টুটিব তাপ। 
হীনাতি চামার কহে এমন উচিত নহে, 
রাধা কান্ু নহে ভিন্ন ভাব ॥ 


1 ৭৯1 
[ পটমঞ্জরী ] 
কেনে রাধার বন্ধু ভাক মোর নাম ধরি। ধু 
ঘর থু বাহির হৈতে সই চাল ঠেকিল মাথে 
বৈরী হৈল ছ্রস্ত ননদিনী ৷ 
এ রূপ স্থরত লইয়া দূরদেশে গেল বঁধুয়া 
নারী হৈল পরের অধিনী ৷ 
এই স্বামী মরি যাউক 
2) দেওরেরে বাঘে খাউক 
তুমি আমি চল যাই দূরে। 
স্বামী মরিয়া গেলে কেমতে রহিব ঘরে . 
কাল বুদ্ধি,দিল কোন্‌ ছারে | 
শাশুড়ী হীরার ধার ননদী ছূর্তন আর 
এই না বাঘের ঘরে আমার বসতি 
হন গয়াসের বাণী শুন রাধা বিরহিণী 
ভাবিলে পাইবা নিজ পতি। 


- সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


| ৮০ 1 


[রাগ কেদার] 


_ শ্ৰীমুখ দহে বিরহ আগুনি। ধু. 


যবে করে রোষ তবে হইব দোষ 

তে কারণে বসিছিল 

আলো রাই ননদিনী পিছে লাগিয়াছে শনি 
সেই কহিয়! দিল। | 
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে 
মুখে না আইসয় বাণী 

কহিলে এক কথা মনে লাগে ব্যথা 
অকীতি হইবে জানি । 


|| ৮১ i 
[ বড়ারি ] 
মুররী আনিয়া দেয় রাই মোরে 
মুররী আনিয়া দেয় মোরে । ধু 
ঠিক দুপুরিয়া বেলা, কদম তলে নিদ্রা গেলা 
বাঁশী রাখিয়া বাম করে। 


নিদ্রার আলসে পাই ঘুমেতে চৈতন্য নাই 


মুররী লইয়া গেল চোরে | 
হাত নাড়া নাড়ি বাছ ঝাড়া ঝাড়ি 
একেলা পাইয়াছ মোরে। 
তোমার মুররী আমি যদি নিয়! থাকি 
সেই সাক্ষি বোলাইবা কারে 





মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


রাধিকা কানাইয়া জল পরীক্ষিতে 
কানাইয়া নামিল আগে। 

আবাল ফকিরে কহে এই বাক্য মন্দ নহে 
" সাধকার বড় দয়া লাগে। 


| ৮২ ॥ 
[ভূপালী | 

আগ সই কান্থুর লাগি প্রাণ মোর কান্দে 
কু খেনে ঠেকিয়া রইলু* গীরিতির ফান্দে ৷ ধু 
এক সখী উঠি বোলে ঘরে চল যাই । 
আর এক সখী বোলে চল রঙ্গ চাই ॥ 
আর এক সখী বোলে ঘরে না লয় চিত। 
আর এক সখী বোলে শুনি বাঁশির গীত ॥ 
সব সখী মিলিয়া যমুনার জলে যায়। 
কীখের কলসী থুইয়া সবে রঙ্গ চায় ॥ 
নব বালকে কহে শুন ধনি রাএ 
জাতিকুল ত্যাগিয়া ভজ রাঙ্গা পাএ ॥ 


1 ৮৩ ॥ 
[ রাগ পুরবী ] 
আগ সই কিকরি কোথায় যাইমু 
কাল! লাগিল মোর মনে । ধু। 
কালিয়া কালিয়া করি বুরিয়! ঝুরিয়া মরি 
কালা হৈল প্রাণ-বৈরী 
আখির পোতলি' করি 
টন বন্ধুরে রাখিতে নারি 
অধরণে ঝরে ছুই আখির পানি । : 


১ উননে 


১৭৯ 


॥-৮৪ ॥ 
[রাগ কোড়া] 

কাঁর ঘরের রসবতী জলে নামিয়াছ 
চল রসবতী পাটের শাড়ি পর । 
তুমিত স্থন্দরি রাধে কলদী কেনে ভর 
জল ভর স্থবদনী হেট মাথা হইয়া । 
কে তোরে পাঠাইল জলে 

কঠিন তাহার হিয়া । 
সে কেমন রসিক কালা বসি থাকে ঘরে 
প্রভাত সময় তোরে পাঠাইয়াছে জলে । 
জল ভর স্বদনী মাগি লহ বর। 
বাণিজের কাজ নাহি স্বামী আসুক ঘর ॥ 


|| ৮৫ ॥ 
[ কামকেলি ] 
নিত্য নিত্য যাচ রে ভোমরা 
চাপা ফুলের মোহন মালা 
সাপলাএ উঠি বোলে আমি জলস্থলে ভাসি 
রাত্রি নিশি হইলে আমি 
চান্দের সনে হাসি। 
নাগেশ্বরে বোলে আমার সর্ব অঙ্গে রেণু 
আমার বৃত্তান্ত জানে নন্দের ঘরের কান্থু 
কেতকীএ উঠি বলে আমার সর্ব অন্গ কাটা 
আমার বৃত্তান্ত জানে নন্দের ঘরের বেট]। 
| 1৮৬ 
এ গাঁত বিবসা রাগিনী ] 
শ্যাম বন্ধু মোর আয় রে আয় 
পাহাতে+ চড়ালুম ক্ষীর 


১৮০ 


প্রাণি মোর না রয় স্থির ৷ 
বিভোলেতে ননীতে দিলুম পানি 
যখনে পিরীতি কৈলা 

দিবারাত্রি আইলা-গেলা 

কার ভোলে বন্ধু ভাঙ্গিল! পিরীতি । 
ভাঁবেতে মজিল মন 

.কিবা হাড়ি কিবা ডোম ূ 
যাউক জাতি রহি যাউক গীরিতি |. 


1] ৮৭ |] 


[ রাগ সিন্ধুরা ] 
সঙ্জনি বোল এমন হৈল বা কেনে 
সেই হোস্তে মোর অন্তরে অন্তরে বেয়াধি 
শ্যাম রূপ ভাবতে মনে । ধু 
গোকুল নগরে শ্যাম বন্ধুর রূপ 
কেবা নাহি দেখে রৈয়া। 
হায় অভাগিনী জনম তাপিনী 
তখন না মৈলু* কেনে হৈয়া। 


Hb 
[মাধবী ] 


সোন বন্ধুরে ওরে আমার প্রাণের ধন। 
এদেশে আমার বসতি হবে না । ধু 

বন্ধু যাইবা দূর দেশে খাইবা নুন! পানি 
কোমরের কাটারি বন্ধু ই যাও নিশানি। 
বন্ধু যাইবা দূর দেশে মনে লাগে ধান্ধা 
কোমরের পেটিকা বন্ধু থুইয়া যাঁও বান্ধা ৷ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


|| ৮৯ | 
[ পুরবী ] 


স্জনি সই বন্ধুয়া বোলিমু কোন্‌ লাজে। ধু 
বন্ধুয়া বন্ধুয়ারে কালিয়া তোর নাম। 
প্রতাষে বেহানে কর পরের ঘরের কাম। 
পরের ঘরের কাম কর বাথানে রাখ ধেনু 
যোলশ গোপিনী মাঝে এক রাধা কানু ৷ 
বন্ধুয়া বন্ধুয়া করি বসাইলু* ঘরে 

আঁখি ঠারাঠারি বন্ধু ননদিনী করে । 
জিয়া থাক ননদিনী খাও ছুটি আঁখি 

কান্ুর চরণে আঁমি মজিয়া থাকি । 

সোনার যে নাও বন্ধু রূপার যে নাও ' 
সোনার গু"ড়৷ হে বন্ধু না দিও যে পাঁও। 
নাও খানি উড়ে পাটাতন খানি ভাসে 
রাধিকারে কোলে করি কান্ত জলে ভাসে ।১ 


|| ৯০ | 
[ কানাড়ী] 


শ্যাম বন্ধুরে হৃদে থাকি দেখ! না দেও মোরে। 
বন্ধুয়ার কপট মায়া বুঝিতে না পারি 

দেখা দিয়! রাখ প্রাণ না দেখিলে মরি । 
বন্ধু যাইবা দূর দেশে আমি ভাল জানি 
কোমরের কাটারি দিয়! তেজিমু পরাণি। 
বন্ধু যাইব! দূরদেশে মনে লাগে ধান্দা 

বন্ধুর হাতে মোহন বাঁশী থুইয়! যাউক বান্ধা। 
বন্ধুর হাতে মোহন বাঁশী খাইমুনা বিলাইমু 
হৃদের "পরে থুইয়া বাঁশী রজনী গৌয়াইমু। 


১ মনোহরেরও অনুরূপ একটি পদ আছে। বংশী খণ্ডে দ্রষ্টব্য । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


1৯১11 
[ কন্নাট ] 
কেনে পরিহার প্রভু আপনার দাসী 


সম্ভাযা করিতে আইলাম মনে ভয় বাসি। ধু 


শাশুড়ী নন্দী মোর আর পরিজন 
আপনে মোহিত হইল তা সবার মন। 
যে সকল বাদী ছিল সেহ হইল ভাল' 
এবে সে জিনিলাম মোর ঘরের জঞ্জাল । 
এ রূপ-যৌবন মোর তোমার নিছন 
রাধার স্বাদ কয় দীন বোলন।১ 
[551 

[কোড়া ] 
কেরে কে রে তরুয়া কদন্বতলে কে রে। 
কদম্ব তলে কে রে রসের বিনোদিনী । ধু 
কালা দাণ্ডাই আছে বিধির ঘটন 
ললাটের লেখা মাত্র না যায় খণ্ডন । 
মিটন না যায় জান ললাটের লেখ! 
যার তরে পলাইয়াছি তার সনে দেখা৷ 
চূড়ার উপরে মালা তাতে কত মধু থাকে 
মধু লোভে ভোমরায় ফিরে লাখে লাখে। 


1 ৯৩ || 
[ গান্ধার ] 
মোনা বন্ধুর লাগিয়া সদায় পোড়ে হিয়া 
মুই নারীর মরমে জানে । ধু 
দৈবে তোমার লাগি হৈয়াছম বৈরাগী 
তাঁতে কি লোকের ডর । 
পিরীতি অবশেষ না থাকিমু এই দেশ 





১৮১ 


আগুনি দিয়া যাইমু ঘর। 

আম না গাছেতে কোকিলা কুহরে 
ডালিম্ব গাছেতে শুয়া ৷ 

এদেশের পাড়াপড়ি সকল প্রাণের বৈরী 
কার দি পাঠাইমু পান গুয়া। 

হাকিমে জানিল জগতে শুনিল 
লোকের মুখেতে হৈল হাসি 

মুই নারীর যৌবনখানি যাচিয়া না দিলুম রে 
অনামূলে হৈলাম তোমার দাসী | 


lH ৯৪ || 
[ রাগ কেদার ] 
রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝেরে 
ভাগ্যবতী রাধিকা কাহ্নু লাগি সাজেরে। ধু 
যখনে শিশুমতি না ছিল স্থরতি 
তখনেহ প্রিয় পরবশে । 
এ.ব হৈল যৌবন প্রিয়ের লাগি পোড়ে মন 
প্রিয়কে দেখিতে হাবিলাষে। 
রাজার ছুয়ারে গজমোতি হস্তী চড়ে 
আসি মোরে নিল পরিয়ে ৷ 
স্বামীর কোলেতে বসি 
সৃন্বপন দেখিলাম আসি 
না জানি প্রাণের বন্ধু কোন্‌ মতে জিয়ে । 
উঞ্চল পর্বতে মলয়! ছাঁড়িতে 
বহয়ে বসন্তের বাঁও ৷ 
চম্পা নাগেশ্বরে পালঙ্ক শিয়রে 
কোকিলে কাড়ে ঘন রও। 


১ দীন ভবানন্দেরও এইরূপ একটি পদ আঁছে। 


১৮২ 
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সথিগণে লয়ে সঙ্গে রাধিকা চলিলা রঙ্গে 
যায় রাধা যমুনার ঘাঁটে। 

কদস্বের তলে বসি কানাই বাজায় বাঁশী 
ধবলী শাঙলি চরে মাঠে। 

কানাই বসিয়া বাটে রূপ দেখি প্রাণ ফাটে 
আজ মোর.কি হয় না জানি । 

চল সখি ঘরে যাই কদম্ব তলে কানাই 
প্রাণ ফাটে তার বাঁশী শুনি । 

অধীন রজার বাণী শুন রাধা সুবদনী 
বন্ধুয়া না দিব তোমা ছাড়ি। 

চতুরালি দূরে যাবে পশরা ভাঙ্গিয়া খাবে 
বলে ছলে লৈব ছুট কাড়ি । 

দেখিয়া মথুরা পতি স্থির নহে তোর মতি 
এই বাটে কেন আইলি পুনি। 

তুই যে অবলা নারী কানাই প্রাণের বৈরী 
এই ভাবে হারাবি পরাণি। 


11 ৯৬ ॥। 


প্রাণে ধৈরজ না মানে 

প্রাণ সদায় এ বন্ধুয়ার সনে। ধু 
সে বড় চিকণ কালা 

গলে বনফুলের মালা 

দিয়াছে প্রেম জ্বালা! 

প্রেমবাণ হানিছে প্রাণে 

সদায় প্রাণ কালার সনে । 


মধুর মধুর হাসি 


সাহিত্য পত্রিকা | বধা সখ্য! ১৩৬৭ 


|| ৯৭ || 
চাঁহিলে না প্রাণ কেন আমার দহিছে জীবন 
আখি দুইটি ফেরে কোথা জীবন মরণ । 
তোমার এইরূপ হইবে 
আখি না চায় মোরে ফিরে 

না পারি ত্যাগিয়া তোমায় করিতে গমন। 
কাতর হৈয়া ঝুরি আমি চাহিয়া না দেখ তুমি 
রূপমগ্ন হৈয়া তোমার হারাইছি জ্ঞান । 
পুন কি আর এমন দেখা 

অদৃষ্টে আমার আছে লেখা । 
কিবা দেখাব রে প্রাণ 


রূপের সাগর তুমি দেখি মোহ গেছি আমি । 
( এবাদত রচিত ) 


|| ৯৮ || 


ও গো সই, কে বলে কালিয়া সোনা 
অন্তরে বাহিরে কালা কালা নহে 
রস বিনোদিয়া । 
মোহর নসিবে লেখা নয়ানে নয়ানে দেখা 
ll নয়ান ভাবে জর জর হিয়া। 
সৈয়দ মতু্জী কয় পর কি আপনা হয় 
মন বাঁধা পিরীতির লাগিয়া । 


H ৯৯ 11 
কেনে আইলুম যমুনার জলে । ধু 
যাইতে যমুনার জলে, | 
কি দেখিলুম কদম তলে 
সে অবধি ঘরে না লয় মোর প্রাণি । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিভা 


হানিয়াছে কালা-বাণে জাগিয়াছে মোর মনে 
আমারে বধিব হেন জানি। 


বিষ লাগে গৃহকাজ আর কিবা কুলে লাজ 


ঘর বাড়ি তেজিমু সকল। 

ননদীর নাহি ভর কি মোর আপন পর 
কালাঁ-রূপে করিল! বিভোল। 

সব সখী আইল সঙ্গে তার! গেল রঙ্গে চঙ্গে 
মুই কেনে ঠেকিলুম কালার ফান্দে। 

মির্জা কা্জালীর বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী 
মরমে হানিছে কালাচান্দে । 


|| ১০০ I 
ওহে প্রাণনাথ মোরে নিদয়া হৈও না। 
আনলের কুগ্ডেত ভ্রমিয়! বাম্প দিতুম ৷ 
বধিতে সঙ্কট প্রাণ একা তুমি যাবে কেমন। 
তুমিত মরিবে সেথা আমি ও বাচিব না। 
কষ্টয় ফেলিয়ে মোরে যাবে কেনে প্রাণ-ধরে। 
না হেরিয়া তব রূপ প্রাণ মোর জীব না। 
হানিছ তাপের জার হৃদয়ের মাঝে মোর 
এ দায় ঠেকিছে যার সেই এ জন নয়। 
নিবারণ কর চিতে থাক বন্ধু হরষিতে ৷ 
প্রদীপ বিনে পতঙ্গের প্রাণ ধৈর্য ধরে না। 
এরাদত কহে লাখওয়া স্বজনে স্থজনে 
দেখা হইল কলাবতী তাহা তুমি জান না। 


Il ১০৩৬ I 

[ রাগ-ললিত ] 
পহু" মাধব পরিহর কৈতব বাদে 
বনচর নিচয় স্তুনাদে। ধু। 


১৮৩ 


হাম নারী কুলবতী প্রেম আঁরতি মতি 
লুবধ হে তুয়া গুণ নামে। 

গুরুজন ভয়ে ভীত চিত কিয়ে আকুলিত 
নিশি ভেল অবশেষ যামে। 

রভসে কমল দলে মধু লাগি মধুকরে 
চললিহ নিজ কুল পাঁতি। 

হরিষে চকোরগণ খিরি তম-নাশন 
বিরহ মুকুত দুখ আতি। 

নাগর যদুমণি নিবেদেহো পুনি পুনি 
বারিদ পদ ধরি মাথে। 

হামো বড় অভাগিনী 
মাৰ্গ ধরি দেও হাতে । 


কুলটা দুখিনী 
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[ তুড়ি-রাগ ] 
হাসিয়া বোলান দিতে অরে সোনার বন্ধু 
তাহে কত ধন লাগে। 
না যায় কঠিন প্রাণি আমার 
দাণ্ডাইছি তোমারে আগে । ধু। 
অন্তরে কালা বাহিরে কাল! 
মালতী পাইয়াছি সাক্ষি। 
মুখানি তুলিয়া! কেনে বা না চাহ 
নিলাজ তোমার ছুটি আখি । 
কদম্বের তলে রাপে ঝলমলে 
তাঁ দেখি আকুল চিত। 
স্বজন বলিয়া শরণ লইন্ু 
শুনিয়া বাঁশীর গীত। 


১৮৪ 


tl ১০৩ | 

[ নট গান্ধার ] 
আমার কাচ! সোনারে . 

যাইতে বোলান দিয়া যাঁওরে। ধু! 

আকাশে উদয় তার! সুরুজ সে ভালা 
আবরিছে গগনের চান্দা । 
কাচা সোনা গোরা গাঁও না সহে ফুলের বাও 
কাচা তন্থ রোদে পুড়ি হই যাইবে মন্দা । 


|| ১০৪ || 
[রাগ পঞ্চম | 
আল সজনি তরু অবলম্বনে কে। ধু। 
শ্টামরূপ দেখিয়া প্রাণি বিদারল 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমা শেল হানিছে 
মজাইতে কুলে ভণে আলাওলে 
মরমে সাধ হৈছে ॥ 


| বংশী || 


Il ১০৫ I 
বাঁশী বাজান জান না। . 
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না। 
যখন আমি বৈস! থাকি গুরুজনের কাছে 
তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী 
আমি মরি লাজে। 
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী 
এপার হইতে শুনি 
অভাগিয়া নারী হাম হে 
সাঁতার নাহি জানি। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


যে জড়ের বাঁশের বাঁশী 
সে জড়ের লাগি পাও" 


_ জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও”। 


চাদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি 
জীমুনা জীমুন! আমি না দেখিলে হরি । 


॥ ১০৬ ॥ 
[ বসম্ত-পঞ্চম ] 


নাগর যায় রে রাধার মন্দিরে 


নাগর যায় রে। ধু 

“পিয়া রাধা? বুলিয়া 
বিনাইয়া বাঁশি বাহে রে। ধু 

বাধিছে মোহন চূড়া তাতে নবগুঞ্জা সাজে 
রাঙ্গা চরণে সোনার নেপুর | 

না চলিতে বাজে । 
সৈয়দ মতু'জা' কহে শুন লো রমণি 
কিসকে রৈয়াছ ঘরে শুনি বাশির ধ্বনি ॥ 


| ১০৭ || 
[ধানসি পরহ ]. 
জানি জানি আগ রাই 
কালা যাইবে আমারে সমঝাই ৷ ধু 
কালা যাইব না'এ না’এ 
আমি যাইমু তীরে। 
কালার আমার হৈব দেখা 
| ওহি কদম তলে । 
ও কুলে কালার বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী 


উড়ি যাইতুম সাথ করে পক্ষ না দে বিধি" 
ও কুলে বাজায় বাঁশি ঘরে বসি শুনি । 
কিরূপে হইমু পার কোলে যাদু মণি। 


মুদলম কবির পদ-সাহিত্য 


সৈয়দ মর্ত,জ1 কহে শুন বনমালি ৷ 
_পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ডালি। 


| ১০৮ || 


' [পঞ্চম সিন্ধুরা ] - 
বন্ধু মোরে ছু'ইওনা ছু'ইওন! রে 
নন্দের ঘরের কালা কান রে মোরে 
ছু'ইও না। ধু 
কদম তলে থাক কাম রে কদম পু 
চাইয়া। 


প্রাণ হরিয়া নিলা শ্যামে বাঁটি যাপন! 
কদম তলে থাক কানু রে 
বাজাও মোহন বাঁশি 
বাশির স্বরে খসি পড়ে কাখের কলসী। 
রাজপন্থে থাক কানু রে করো! বাঁটোয়ারি। 
ছাড়িদেও নেতের অঞ্চল 
| বন্ধু ভাঙ্গিব গাগরি ৷ 
মাঠে থাক ধেন্ণু রাখ রাখোয়ালের মতি । 
তুমি নি রাখতে পার বন্ধু 
স্বজনের পিরীতি ! 
জাঙ্গালে সে আইস বন্ধু জাঙ্গালে সে যাও । 
কত ধন দিবা করি বন্ধু কিরিয়া না চাও । 
সৈয়দ মতুর্জ1! কহে বন্ধু মনেত ভাবিয়া । 
তুমি নি আসিবা বন্ধু রাধার লাগিয়া । 
Ho |. 


[ রাগ মালব ] 
সজনি গে! সই তুমি কি আমারে বোল 


কালিয়া কান্থুর বাঁশী বোলে কত বোল। ধু 


দেখ! নাহি শুন! নাহি নাহি পরিচয় 
অকারণে কানাইর বাঁশী রাধার নাম লয় । 


৯97 


১৮৫ 


চুড়ায় শিখণ্ডী পুষ্প জলধর কালা 

বয়ানে পুরণ বাঁশী গলে মোহন মালা । 
শুনিতে বাশীর ধ্বনি সিকবর জিনি 
হেলায় হারাল মন কুলের কামিনী 
সৈয়দ মত জায় কহে শুন শুন রাধা। 
নাম ধরি ডাকে বাশী তোর নাম রাধা । 


| ১১০ Il 


1 বানসী ] 
তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো কালা 
ভোর নি বাণীর রব শুনি || ধু 
উজানে বাজাও বাঁশী মথুরা! বইয়া শুনি 
কামিনী হরল কাম বাঁশী 
তণস্তা ছাড়ে মুনি ৷ 
কোন্‌ দেশে তরন বাঁশী বাঁজাইল বন্ধুয়া। 
রাখের প্রাণ হরিতে বাণী 
আনিল কানাইয়া ॥ 
যে খনে বাজাও বাঁশী সে খনে নৃগাল পাম্‌ 
শিকড়ে উচারি বাঁশী দাগরে ভাগাম্‌ ৷ 
সৈয়দ মতুজী কহে যৌবন দিমু ডালি ৷ 
তন ছাড়ি প্রাণি টান তন হৈল খালি ॥ 


| ১১০ 1 
[রাগ কানড়া ] 

রে শ্টাম তোমার মুররী বড় রসিয়া। 
উচ্চস্বরে বাঁশি বাজে গোকুল কামিনী সাজে 
কোটি কোটি চান্দ পাড় খদিয়া। ধু 
তোমার হৃদের মাঝে অমূল্য রতন আছে 
দেখিলে গোপিণী নিব কাড়িয়া। 
নন্দের ছাওয়াল বলি পথে করে ঠেলাঠেলি 

কালিয়া কদস্ব তলে বসিয়া || 


১৮৬ 


সাধিয়া আপনা কাজ কুলেতে রাখিল! লাজ 
জলের নিয়ড়ে বৈলু* বসিয়া । 
সৈয়দ মতু্জী কয় পর কি আপনা হয় 
কলঙ্ক রহিল জগ ভরিয়া | 


॥ ১১২ ॥ 
[ রাগ__মারহাটি ] 
. ঘাম না সহে সজনি রে 
রোদে উনাইয়া পড়ে ঘাম। ধু 
তোমার বাঁশীর স্বরে প্রাণ মোর বিদরে 
রহিতে না পারি ঘরে। 
হেন লয় হিয়া প্রেস-ডুরি দিয়া 
বান্ধিয়া রাখি তোমারে ॥ 
হেন লয় মনে বন্ধুর চরণে 
ভি থাকি রাত্রি দিন। 
দয়ার ঠাকুর না হইও নিঠুর 
দেখি বড় অতি হীন ॥ 
কহে আফজল আলি শরীর কৈলুম কালি 
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি। 
পিরীতি বাড়াইয়| ধদি যাও ছাড়িয়া 
নিশ্চয় হইমু বৈরাগী ৷ 


| ১১৩ I 
[ কানড় গাঁত ] 
হাঁহা রে বন্ধুর বাঁশি চিকণ ফাঁসি 
লাগিয়া রইল রাধার গলে। 
বন্ধুর বাঁশি চিত্ত চোর 
লাগাইয়া প্রেমের ডোর 
যুবতী রমণী ধরি টানে। 
কুলবধূ কুল হিয়া 
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হরি নিল বাঁশি দিয়া 
আনলেতে তন্তু দিয়া 

জ্বলিয়া পুড়িয়া' হইলাম ছালি। 
কহে হীন আলাওলে 

জল ঢাল সে আনলে 

নিবাও আনল রস দিয়া । 


॥ 5১৪ I 
[ বাইশ রাগের গীত ] 
শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ ৷ 
শুতিছি বন্ধুর সঙ্গে জড়ি যে অঙ্গে অঙ্গ । 
আহীর বাঁলক মিলি করন্ত যে রাস কেলি 
কদম্ব হেলানে কহু ললিত ত্ৰিভঙ্গ ॥ ধু 
মিশ্রিত ভৈরব নাদ শুনিয়া মালব জাত 
নানা স্বরে শব্দ পূরে শ্রীমন্ত মোহন । 
শুনিয়া বসন্ত তান কাষ্ট শিলা দ্রবমান 
মল্লার মিশ্রিত আশাবরী শুভগান ॥ 
মন্দ মন্দ বহে ওর সোহি ধ্বনি স্থুমধুর 
নটবর রায় ভালা কেদার বাজাএ। 
বড়ারি স্ুম্বর পুরি . তাহে পট মঞ্জরী 
সিন্ধুর! সুনাদে পশুপক্ষী মোহ পাএ। 
ধানশী স্ুমঙ্গলা মায়ুরী মিলিছে ভালা 
ভাটিয়ালে শুনি অতি ভূজঙ্গম খেলাএ। 
করুণ বাশীর স্বরে কেহ মরে কেহ জীএ 
শুনি হীন আলাওলে গড়াগড়ি যায় ॥ 


1 ১১৫ 1 
[ সাযুরী ] 

চলহ সখি নাগরি ! মান তুমি পরিহরি 
দেখ আসি নাগর রায় । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


যত কুল ব্রজনারী অঞ্জলি ভরি ভরি 
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায় ৷ 

ক্ষণে যাঁয় যমুনার জলে, 

ক্ষণে ক্ষণে তরু মূলে, 

ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীটি বাজায় ৷ 

শুনিয়া বাঁশীর সান তেজল রমণী মান, 
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায় ॥ 

কহে নাসির মোহাম্মদে ভজ রাধে শ্যাম পদে 
বিলম্ব করিতে না যুয়ায় ॥ 


1 ১১৬ ॥ 
আ লো সজনি ও কে মুররী বাজায় 


শুনিয়া বাশির সান তেজিয়া যে লাজ মান, . 


ক্রুতি-মন নিত্য ধায়। 
বিনা দরশন জ্বালা অন্থুক্ষণ 
কানুক রাখিমু ভায় । 
নাসির বচনী শুন লো রমণী 
ভক্ত-অন্ত ব্রজরায় ৷ 
| ১১৭ ॥ 
[ তুড়ী-গুঞ্জরী-কেদার ] 
যশোয়। মাতা নিরোধ নন্দন আপনা! 
কুলের বৌয়ারি লৈয়া 
বাটে ঘাটে রৈয়া রৈয়া 
না করএ যেন ঢেঙ্গপণা ৷৷ ধু 
ব্রজরামা জলে যায় পন্থ আগুলিয়া তায় 
মাগে আলিজন-রস ভালি। 
. সঙ্গিয়া বালক চৃত চঞ্চল ঢঙ্গিয়া মৃত 
হাসি হাসি নাচে দিয়া তালি ৷৷ 


১৮৭ 


গোগী আসিব আশে 
বাঁশি সানে নানা ভাষে 
একে একে ধরি নামে নাম ॥ 
শুনি ও বাঁশির নাদ রাধিকার পরিবাদ 
গোকুলে হৈয়াছে জানাজানি । 
আইনুদ্দিনে বোলে রাই 
বাঁশিয়ার দোষ নাই । 
ভোলাইছে ওই সোহাগিনী ৷ 
|| ১১৮ |] 
[ করুণ ভাটিয়াল ] 
বদলে থুইয়া যাও বাঁশী রে রাধার বন্ধু 
বদলে থুইয়া যাও বাঁশী । ধু 
এই বাঁশী মথুরা যাইব 
পুনি নি গোকুলে আইব 
লাগ পাইলে মথুরা নাগরী ৷ 
এই বীশী যতন কৈলুম 
ছুই কুলে কলঙ্কী হৈলুম 
বাঁশী হইল মোর প্রাণের বৈরী । 
মন মোর ঘোর নিশি তুমি মোর প্রাণ শশী 
রসিয়া নাগর যেই জন। 
যাঁর সঙ্গে নিত্য হাঁসি অমিয়! সাগর-বাসি 
সে নারীর সাফল্য জীবন ॥ 
মীর্জী কাঙ্গালী কহে শোনা নহে রূপা নহে 
তরল পাকের যে বাঁশী। 
আজ্ঞা কর প্রাণনাথ বাঁশী দেও মোর হাত 
অনামূলে হৈয়া গেলুম দাসী 
॥ ১১৯ ॥ 
[ কানড়া বা পুবরী] 


কালিয়া কাজল আখি কালিন্দী কুলেত থাকি বন্ধুয়া বলিমু কোন্‌ লাজে রে সজনি সই 


মুররী আলাপে অন্থুপাম । 


কালিয়া বলিমু কোন্‌ লাজে। ধু 


১৮৮ 


বন্ধুয়া বন্ধুয়া কালিয়া তোঁর নাম 
প্রভাত হইতে কর ঘর-গৃহ কাম। 
গৃহ-্ঘরের কাম কর বাথানে রাখ ধেনু 
যোলশ গোপিণী মাঝে এক রাধা কান্থু। 
আরের বন্ধুয়া রসে পালঙ্গ মহলে 
আসিলে আমার বন্ধু বসে কদম তলে_। 
কদন্বের তলে থাকি শ্যামের বাঁশী টানে 
মন উদাসিনী কৈল সেই বাণীর সানে। 
দেখি মনোহরে কহে কদন্ব মালা গলে, 
দিবেক সে সব মাল! কীচ। রাধার গলে । 
| ॥ ১২০ ॥ 
[ধানসী ] 
'হরিয়া লই গেল জাতি কুল 
মদনের বাঁশী । ধু 
অখণ্ড মহিমা! যাঁর নাহিক তুলন, 
মারিয়া জিয়ায় বংশী না জানি কেমন । 
না হয় বংশীর ধ্বনি পূর্ণ কামশর 
'আঁলাপ করিতে মাএ প্রাণ তেজে ঘর। 
অব্যর্থ কুম্থম বাণ চিত্তান্তরে হানে 
ংশার বেশে নামে গোপিনী বান্ধি আনে । 
যার নাম বেদৃশান্্র অক্ষরে না ধরে 
পরম বশীর সানে সে নাম নিঃসরে । 
শাহ কেয়ামদ্দিন গুরু বংশী নাদে বশ 
আলী রজা! কহে বাঁশী অমূল্য পরশ । 
H ১২১ ॥ 
[ ধানসা ] | 
বংশী স্বরে পুরে যন্ত্র রাখা হৃদাস্তরে ৷ ধু 
রাধার মন্দির মাঝে, পঞ্চ শবে রাষ্য বাজে 
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রাধা কানু লীলায় পিরীত 
প্রেম বশে গাহে যন্ত্র গীত। 
রাধিকার কায় মন ঠাকুরের বৃন্দাবন 


যড় খত রাগ তথা বৈসে। 


ছয় চক্র জ্ঞান-ঘর তাতে সপ্ত সরোবর 
রাজহংস শত শত ভাসে । 


বৃন্দাবনে বনমালী রাধা সঙ্গে করে কেলি 
কাম প্রেম রসেত ডুবিত। 
দারুণি পিরীতি রসে মাধব রাধার বশে 
গুপ্তরূপে হইছে মোহিত ৷ 
গুরুর চরণ মূলে থাকি আলি রজা বোলে 
রাধা হোস্তে নহে কানু দূরে 
অল্পদিনে দুখিনী ঠাকুরকে লয় চিনি 
নিত্য শ্যাম রাধার মন্দিরে । 
॥ ১২২ ॥ 
[ মালব ] 
বনমালী শ্যাম তোর মুররী জগপ্রাণ। ধু 
শুনি মুররীর ধ্বনির ভ্রম যায় দেব মুনি 
ত্ৰিভুবন হয় জরজর । 
কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি 
শুনিয়া দারুণি বংশীর স্বর । 


'জাতিধর্ম কুলনীতি তেজিব ছুলভ পতি 


নিত্য শুনি মুররীর গীত। 
বংশী. হেন মূৰতি ধরে তন রাখি প্রাণ হরে 
বংশী মূলে জগতের চিত ৷ 
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী 
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়। 
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ 
গুরু পদে আলি রঙ্গ কয়। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিতা 


I ১২৩ ॥ 

[ রামক্রিয়া । 
রাধা কানু সর্বতে বিলাসি। 
রাধিকার মন মাঝে কালিকা শ্যামের র বানী 
জগতে ব্যাঁপিত যুক্ত কৃষ্ণ যার নাম । 
সকল গোকুলে সে রাধার বন্ধু শ্যাম ॥ 
শশী রবি যার রূপ দেখি লজ্জা পায় 
সেই রূপ সতত রাধার মনে ভায়। 
শাহ কেয়ামদ্দিন গুরু প্রেম গানে বশ 
রাধা সঙ্গে বনমালী ভুঞ্জে প্রেস রস। 


‘1-5২৪ ॥ 
[ রামক্রিয়। ] 
গোপী-শ্যাম প্রেমের রসাগার, 
রাধাকান্ু পিরীতি সাগর । ধু 
নিত্য মাঠৈ থাকে হরি রাখোয়াল সঙ্গে করি 
বশীর ঠমকে গাহে গীত । 
শুনি মুরলীর ধ্বনি কম্পিত রাধার প্রাণি 
পিরীতি বিরহে দহে চিত | : 
করুণ বংশীর স্বরে দেব মুনি জ্ঞান হরে 
যার হৃদে জাগে পঞ্চবাণ 
পঞ্চবাণ বংশী স্বর জ্ঞান-গর্ব করে দূর 
জাঁতি-ধর্ম-লাজ-কুল-মান । 
রাধা সে বংশীর নাদে -- 
মাঠে গেল কাম-সাধে - 
জল ছলে; কালিন্দীর কুলে 
হীন আলী রজা ভণে 
'রাধাকান্র রতি-রণে 
প্রেমল লা 'ক্দন্বের তলে '। 


১৮৯ 


1 ১২৫ 11 
[ আশাবরী ] 
কানু বিনে রাধার না লয় আন চিত। 
জগতের কায়-মনে যার যন্ত্র গীত৷ ধু 
প্রেম বিশ্নু রাধায় না জানে কোন কাম 
অষ্ট অ.ঙ্গ রাধার নিঃসরে শ্যাম নাম। 
ভক্ষাক্রিয়া তেজি রাধা শ্যাম প্রেমে বশ 
সতত হরির সেবা অমূল্য পরশ । 
গুরুর শরণে হীন আলী রজা ভণে। 
জন্ম জন্ম ভক্ত রাধা হরির চরণে । 
| ১২৬ | 
[রাগ গাঁন্ধার ] 


না জানে" না চিনে" কেবা যমুনার কুলে 
দূরে থাকি বাজায় বাঁশী ফুলের মাল! গলে। 
ক্ষেণে হাটে, ক্ষেণে বাটে ক্ষেণে তরু মূলে 
ক্ষেণে ক্ষেণে তার বাঁশী ‘রাধা রাধা বোলে 
ক্ষেণে ক্ষেণে বাঁধে চূড়া 

ক্ষেণে ক্ষেণে খোলে । 


ক্ষণে ক্ষণে বাশীর নাদে জল তুলে কুলে: [ 


মোহাম্মদ হাফিমে কহে ভুবন মোহিলে 
কার বাঁশী হেনহি বলিবে ব্রজ কুলে। 


|| ১২৭ | - 
কৈলে বঁধুর কথা কৈও '' 
গাইলে শ্তামর গীত গাইও, মন্তুরা ভাই । 


বেদ অংশ দিয়া এ ঘর বান্ধিয়া - 
তাতে খেলে “ঘরের গৃহী4 . 

হৃদের অন্তরে যেই পঞ্চ বাজারে 
বাজে রাজধ্বনি শ্রী । 


২৯০ 


মন সদাগরে যেই পঞ্চ-বাজারে 
নিত্য কিনে রাজধ্বনি ৷ 

তেজি ভব মায়া চিন নিজ কায়! 

.. গুরুকাছে তত্ব জানি। 

উপরে যুড়া তাতে সপ্ত দ্বার 

বেদ দ্বারে সুরধ্বনি | 

দক্ষিণ উত্তরে এ যুগ দুয়ার 'পরে 
বাজায় বংশী শুনি 

যত মুনি খষি নিত্য বাজায় বাঁশি 
আপে গুরু সুদ্ষ্প ধ্যানী। 

তত্ব পন্থ সার বংশী বিনে আর 
নাহি জানে শুদ্ধ জ্ঞানী ৷ 

আলি রজা গুরু প.দ এরশাছুল্লাহ ভণে 
নিত্য লীলা-দাড় বাইও 

ভাটি আর উজানি সঙ্গে নৌকাখানি 
সদায় পরম নাম লইও । 


| ১২৮ ॥ 


ও মন দেখ রে সতত মুরলী ফুকে কে। ধু 


নন্দিয়াকিনারে কদম্ব শিকড়ে 


শুন মূরলীর স্বরে। 
হারাই যে জ্ঞান ছটফট প্রাণ 
রহিতে না পারি ঘরে! 
শুনিতে মূরলী ছাড়ি গৃহবাড়ী 
স্থির নহে নারীর চিত । 
হেন হি মাধুরী সে বাশীতে ভরি 
সদা গাহে হেন গীত! 
মুইতো অভাগী খু সঙ্গী লাগি 
নৈকালিতে নাহি পারি । 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্য], ১৩৬৭ 


গৃহকর্ম ছাড়ি সঙ্গে আর চারি 
তার ভয় করি নারী । 
দেওরিয়া ঘরে ননদিনী ডরে 
শীশুড়ী কালের কাল। 
সতিনীর জ্বালা সদা মুখ কালা 
বিষ-প্রায় হৈল জা'ল। 
সদা মনে ছুখ গৃহে নাহি সুখ 
পড়গী হইল অরি। 
কহিতে লাঘব নাহিক বান্ধব 
সতত এ দুখে মরি । 

সকল হারাই ' পন্থ নাহি পাই 
গুরু বিন্নু লক্ষ্য আর। 
সেই পদ বিনে ত্ৰিলোক ভুবনে 
সেই বস্তু নাহি সার । 
কাঁতর কিন্করে ডাকে বারে বারে 
শাহ আলি রজ। পায়। 
হীন সফতুল্পহ গায়। 


|| ১২৯ | 

1 ভুড়ি জালালী ] 
ম্যামের মুররী আকুল কৈল রে 

কালার বাঁশির স্বরে । ধু 
তরুয়া কদম্ব তলে অধরে মুররী পুরি 
ডাকে বাঁশি “আয় আয় কদম তলে!” 
একেত চিকণ কালা 
গুলে শোভে মোহন মালা 
হাতে শোভে মোহন মুররী । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


যাইতে যমুনার জলে আচম্বিত তরু মূলে 
না ভজিতে যাঁচে গলার মাল! 

ডংশিল কালির! নাগে বেদমন্ত্র নাহি লাগে 
জীবনের কি হবে উপায়। 


1] ১৩০ ॥ 
[ লাচাড়ি ] 
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ । ধু 
অবলা মন্দিরে বসি 
প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী 
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত। 
অই বন্ধুর বংশীর সানে 
ধৈরজ না মানে প্রাণে 
আকুল করিল নারীর চিত। 
শুনিয়া মোহন বাঁশী হইলুম তোমার দাসী 
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে। 
না দেখি তোমার জ্যোতি 
স্থির নহে মোর মতি 
একবার দেখা কর নারীর সনে । 
দয়ার ঠাকুর তুমি তোমার ভাবক আমি 
তুমি দয়া না করিলে মোরে। 
তুমি প্রাণনাথ বিনে আর দয়! করিব কোনে 
তুমি বিনে কে আছে সংসারে । 
তোমার কপার ফলে মোহর ভাগ্যের বলে 
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে ৷ 
এই ঘর আঁধার করি একদিন যাইবা ছাড়ি ' 
কেনে দেখা না দেও রাধারে। 
তনুর অস্তরে পশি মন্ুরা রহিছে বসি 
কিরপে ভজিলে দেখা পাই । 


১৯১ 


কহন্ত বদিযুদ্দিনে গুরুর আদেশ বিনে 
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই । 


1 ১৩১ || 


কহ সখি জীবনের উপায় রে 
শ্যামের মুররী | ধু 
পক্ষ-দণ্ড পুরাইতে পূরবী রাগিনী গাইতে রে 
সিদ্ধি কুচগিরি লইয়া রে। 
কদম্ব গাছেতে বহি, বাজায় মোহন বাঁশি 
_ বাঁশির স্থুরে রইতে না পারি রে। 
রাধে যায় জল ভরিতে 
কান্ছু হাসে কদম গাছেতে 
রাধার পরাণ 'বাইরহম বাইরহম করে 
উত্তর থু দক্ষিণে যাইতে 
মোরে পাইল রাঞ্জ পন্থে রে 
ধুলায় নিল রাধার শিষের সিন্দুর রে। 


॥ ১৩২ ॥ 


বিনোদ কানাই 


শ্রীবৃন্দাবনে কানু গো রে 
মুররী রব শুনি। ধু 


বিরহে বেদনা তন্ন পুরয় মোহন বেনু 
ললিত ত্ৰিভঙ্গ শ্যাম রায়। 

পায়ের উপর পাও থুইয়া 

নীপমূলে শ্যাম দাণ্ডাইয়! 

'রাধা” বলি মুররী বাজায় । 

কেহো ছিল রন্ধনে কেহো দুগ্ধ আউটনে 
কেহো পরে সীমস্তে সিন্দুর ৷ 

কেহো গুন্থে রত্ুহার কেহো পরে অলঙ্কার 
কারো! শোভে চরণে নেপুর। 


1 ১৩৩ || 
[ কল্যাণ জালালি ] 
না বাজাইও না বাজাইও বাঁশি রে মুরারি 
আমি তোমার দাসের দাসী রে। ধু 
মুরারি না স্থরারি সুমধুর পুররি 
নবরঙ্গ বেশ বানাইয়া । 

কত না বড়াই রাখ নাম ধরিয়া ডাক 
রে মুরারি লৈয়া যাইবে রাজ দরবারে । 


|| ১৩৪ | 


শ্যামের বাশীএ মান রবে না। ধু। 
শুনিলে মোহন বানী 

ঘরে রৈতে পারি না। 

শ্যামের বাঁশী কেমতে শুনি 
শীশুড়ীকরে ঘরে গঞ্জনা ৷ 


1 ১৩৫ 11 
নিকুঞ্জ বন বাঁশী বাজিল 
প্রাণ সই বাঁশী ডাকে ‘রাধা রাধা’ বলি । 
সই যমুনার কিনারে বলি 
কানাইয়। বাজায় বাণী 
বাঁশীর স্বরে মন উদাসী | - 


॥ ১৩৬ ॥ 

[ রাগ ভাটিয়াল ] 
প্রাণের সজনি সই রে 
কালারে মানহিয়া মোরে দে? 

.. বনমালা ফুল গলে লইয়া 
সে কালারে মানাইমু গিয়া । 
. মানাইমু চরণে ধরিয়। 
সাত পাঁচ সখী লইয়া! । 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা. সংখ্যা, ১৩৬৭ 


যমুনা স্ানেতে গিয়া 
নোয়ালি যৌবন দিব দান । 
তরুয়া কদম্ব তলে অধরে মুররী পুরে 
নিল প্রাণি কালার বাঁশীর সুরে । 
I ১৩৭ ॥ 
জলে যাইও না যাইও না রাধা 
তরুতল দিয়া রে জলে যাইও না। ধু 
তরুতল দিয়া রে কদম্ব তল. দিয়া 
রাধিকাঁয় বৈসাইছে চৌকি কান্ধুর 
লাগিয়া রে ॥ 
জলে যাইতে স্থবদনী সাজি আইল রে। 
থাকুক দুরের বণিজ 
' সৌয়ানী আস্মক ঘরে রে 
জল ভর যে স্থবদনী হেট মাথা হৈয়া 
যে তোরে পাঠাইছে জলে ূ 
কঠিন তার হিয়া রে ॥ 
জলে নামি সুবদনী ধাঁমালী খেলায় । 
তরুতলে আসি কানু মুরলী বাজায় রে ॥ 


1 ১৩৮ || 


রূপ দেখি কেবা যাইব ঘরে । 
চিত্তকাড়া কালার বাঁশী 

লাগিছে অন্তরে । ধু 
কিব! দিনে কিবা ক্ষেণে বন্ধুর সনে দেখা! । 
যেবা ছিল জাতিকুল না যাইবে রাখা । 
সে যে জানে কালার বাঁশী লাগিয়াছে যারে 
ছাঁড়িবে জগত মায়! ডরাইবে কাঁরে। 
মোহাম্মদ হাঁসিমে কহে রূপের নিছুনি | 
কিবা আছে কিবা দিমু সবে সুধা প্রাণি । 


ডি 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


॥ আক্ষেপ ॥ 
॥ ১৩৯ ॥ 
[ ধানসী ] 
ও কুলের বধু রে। 
মজালি, মজালি, ম্জালি রে জাতিকুল ৷ ধু 
একেত কুলের বধু আর ত অবলা! 


কতেক সহিমু নাথ কলঙ্কের জাল! । 
ঘরে গঞ্জে গুরুজন বাহিরে রবির তাপ 


পরের পিরীতি নাথ আন্ধার ঘরে সাঁপ। 
এ কুলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী 

উড়ি যাইতাম সাধ করে, পাখা না দেয় বিধি 
সৈয়দ মতু্জ! কহে মনেত ভাবিয়া 


' তন জ্বলে মন পোড়ে এ দন্ধুর লাগিয়া । 


|| ১৪০ ॥ 
[রাগ তুড়ি ] 
আহা রে যৌবন ' ফুল বৃন্দাবন 
অধরে ধামালি খেল! 
বসস্ত পবন আনন্দ ভুবন 
ফলি ফলি চলি গেলা! ধু 
এ লাস বিলাস হাস্ত পরিহাস 
পিক ঝিক কুহু রোল 
রসের মণ্ডলী অমৃত কুণ্ডলী 
পিয়া সোহাগের কোল। 
জীবন গুমান রূপ সম্মান 
জীবন যাবত জানি 
নাসিরদ্দিনের এ দুঃখ মনের 
মরমে রহিল হানি । 
সর 


| ১৪১ 1 
[ মারা] 
আ লো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু 
শাশুড়ী ননদী বৈরী আর দুষ্ট পাড়াপড়ি 
কোন মতে ভাবিলুয ৷ ধু 
সই কেনে রে আঁইলুম জ.ল। 
আচদ্বিত কানু আসি ফেলিয়া হস্তের বাঁশী 
আলিঙ্গিয়! “রাধা রাধা” বলে ॥ 
সইরে অধরে অধর দিয়া 
কুচ যুগ তাড়িয়৷ কীচুলি বিদারি ফেলে 
নখঘাত দিয়া ৷ 
সইরে এ দুঃখ কহিমু কারে। 
মাতুল বনিতা আমি হই তাহান মামী 
কলস্থিনী করিল মোরে ॥ 
সই রে এ সব নাসিরে ভণে 
রাধে তেজ সেই রোম হও পরিতোষ 
দুঃখ না ভাবিও মনে ॥ 


lH 5৪২ I 


[ গুৰ্জযী ] 


নাগর কানাই রে 


কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে । ধু 
জঙ্গম মেঘের জাড়ে যুগল খঞ্জন নাচে রে 
তা দেখিয়া মোর হিয়া ফাটে রে ॥ 
যমুনার জলে যাইতে বৃষ্টি পাইল রাজপন্থে 
ধোলাইল শ্রের সিন্দুর রে। 
বেহানে পড়িল বাধা 
কেনে গেলুম কলম্কী রাধা 


১৯৪ 


শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ মোর 
পড়ি গেল ঢেশা রে ॥ 
পদ ’পরে পদ থুইয়া কদম্ব হেলান দিয়! 
বাজায় বাঁশী পিয়া নাম নিয়! রে। 
দংশিল অনঙ্গ নাগে বেদমন্ত্র নাহি লাগে রে 
বিষে ছাইল সর্ব অঙ্গ রে। 
মুহম্মদ আলিএ ভণে না ভাবিও হুঃখ মনে 
ভাব প্রভু এক সার রে॥ 


॥ ১৪৩ ॥ 
[ গড়া ] 


সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি 

তাহার ওষধ তোমরা কেহ জান যদি ৷ ধু 
আমি ত অবল! নারী কিছু ত নাহি জানি 
হৃদের অন্তরে আছে প্রেমের আগুনি। 
ধ্বস্তরীর পাশে যাই চাহ জিজ্ঞামিয়া 
তারা নি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িন্রা । 
সৈয়দ মতুর্ভা কহে শুন রে কাহিনী 
তোমারে দংশিয়া আছে প্রেমের আগুনি । 


1 ১৪৪ || 
[ সুহই ] 
বল দেখি কি বুদ্ধি করিব 
কান্ুর পিরীতি বড় পরমাদ 
দৈবে মরিয়া যাব। ধু 
শাশুড়ী ননদী মোরে কুবচন বলে, 
কতু নাহি ঠেকে রাঙ্গা নয়ান হিলোলে। 
নাসির মাহমুদে কহে লই ল' কথা 
যে ছিল করমে তোর লিখিল বিধাতা । 
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[ধানসী] 
আরে মোর এ কি পরমাদ হইল 
ছট ফট করে হিয়া! কহ না বন্ধুরে গিয়া 
কিবা দিয় কিবা গুণ কৈল। ধু 
জী'তে মোর সাধ মিছামিছি পরিবাদ 
মিছা পাকে ঠেকিয়া রহিম । 
এমন করম মোর কলঙ্কের নাহি ওর 
কলঙ্কে কলঙ্কে মুই মৈহু ৷ 
সহিতে না পারি আর কৃপা কর করতার 
জনম অবধি দুঃখ পাইন ৷ 
অধম ফতনের সাধ ক্ষেম প্রভু অপরাধ 
রাঙ্গা পায় শরণ লইনু । 


| ১৪৬ ॥ 


কি করিল সখী সবে মোরে নিদে 
জাগাইয়া ৷ ধু 
আইল চিকণ কাল! সময় জানিয়া । 
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইয়া 
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিয়া । 
যৌবনের গরবে মুই না চাহিলু" ফিরিয়া 


₹ ‘পিউ পিউ’ বলিয়া বালিস লৈলু” উরে। 


চৈতন্য পাইয়া দেখে! 

পিয়া নাই মোর কোলে। 
মনের আকুতে মুই একলা নিদ যাম 
কেনে রে দারুণ বিধি মোরে হৈল বাম। 
কহে কবি লাল বেগে স্বপ্নেত জাগিয়া 
খণ্ডিল জন্মের দুখ চান্দমুখ চাহিয়া ॥ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
॥ ১৪৭ ॥ 


ও সই করি হাউসে পিরীতি, 
শরীরে না সয় রে ছুর্গীতি। ধু 
না বুঝি কালার সনে করিলাম পিরীতি, 
রাত্রিদিন চিন্তা মনে, 

হৈবে আমার কোন্‌ গতি । 
সন্ধ্যাকালে শুতিলে হয় রাঁতের নিশি । 
শয়নে না ধরে নিদ্রা 

মোহন বাঁশী ফুকে নিতি ৷ 
নিশি দিশি কালাচান্দে বাজায় মোহন বাঁশী 
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী, 

‘আইস রাধে শ্রীমতী ৷” 
শ্রীকমর আলি কহে শুন রসিক যুবতী 
সঙ্গে মিলি কর কেলি 

স্বখে জনম যাউক বিতি। 


lh ১৪৮ | 


কাল! চান্দে আকুল কৈল 
সে কি জানে মন্ত্রনা ? 
দৃতীগো, আর ত প্রাণি বাঁচে না ॥ ধু 
নিশি দিশি হৃদে মোর অই সে ভাবনা ! 
ত্ৰিভঙ্গে ভুলাইয়া গেল, 
দিয়! প্রেমের যন্ত্রনা ॥ 
নিত্য নিত্য আসি ব্রজে সেই রসিক জনা । 
প্রেম-পসরা লুটি চোরা 
পুনি ব্রজে আইসে না ॥ 
যেন আনলে কাঁনন বন করে দাহনা 
তেমনি জ্বলে চিত্ত, 
শ্যাম কিছু তাঁর জানে না ॥ 


১৯৫ 
শ্রীকমর আলি বহে, 
পেয়ারী না করিও ভাবনা 
আসিবে তোর কালা চান্দ 
থাকিলে তোর বাসনা ॥ 
|] ১৪৯ ॥ 
[কাফি] 
হায় রে মরি রে প্রেমের যন্ত্রনা 
আর পিরীতি করব না! ধু 
পিরীত করি কুল মজাইলু* তাহে 
নারী বুঝিলাম না 
সাদরে বাড়াইলাম পিরীত 


প্রেম-জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না । 
অবলা গোপালের মেয়ে 


প্রেম জ্বাল'য় প্রাণ বাঁচে না । 
শাশুড়ী ননদী বসি সদায় করে গণ্জন! 
কুলের বধূ আকুল কৈল সেকি জানে মন্ত্রনা : 
জাতি-কুল-মাঁন গেল 
গোকুলে রইল ঘোষণা 
রাখাল জাতির হীন মতি 
প্রেমের বেদন জানে না। 
প্রেম-পসরা রসের ভরা 
ভাঙলে জোড়া লাগে না 
কহে শ্রীকমর আলি 
গীরিত কেন জানলে না 
জগতে কলঙ্ক করি ছাঁড়ছ প্রাণ বাঁসনা। 
| ১৫০ ॥ 
[ বিভাস ] 
ফুলের মালা গলে রে চম্পাঁর মালা দোলে 
রূপ যৌবন হরি নিল মালতীর মালে। ধু 


১৯৬ 


স্থন্ষেণে গাথিয়াছে মালা মাঝে মাঝে ফুল। 
ফুলের মালা গলে দিয়া নিল জাঁতিকুল ৷ 
সেকাঁলি ফুলের মাঝে গন্ধরাজ ফুল 

ফুলের মহিমা জানে নন্দের ঠাঁকুর । 


হীন হাসিমে বোলে 
ফুলের মালা গলে দোলে 


রূপ যৌবন হরি নিল মালতীর মালে। 


1] ১৫১ || 
ভ্রম অভাগিনী না চাহিলাম গুণমণি 
আসিল রে প্রাণবন্ধু না কৈলাম দরশন 
ধরি পড়শীর বোল হাম অভাগিনী 
বন্ধুয়া নাগর গুণের সাগর 
গোপত পরশ হায়। 
হাম অভাগিনী 
পুরান পিরীতি ছিল ষত ইতি 
সই সব লাগে ধান্দা । 
এবে দিনে দিনে চিত্ত বিধে ঘুণে 
জীউ রহে মাত্র বান্ধ! ৷ 
কহে শমসেরে গুণের সাগরে 
এখনে বন্ধুরে পাম । 
মনের আগুনি কহিয়া কাহিনী 
চরণে মিশিয়া যাম। 
॥ ১৫২ | 
ওরে প্রেম-তুকাঁনে পড়ি আমার প্রাণ গেল 
সজনি সই অখনকার উপায় বোল। ধু 


আমি কি করি উপায় 
ভাবি ভাবি প্ৰাণ যায় 


বোল গো সই কি হবে নিস্তার । 
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ভাঁজ! তরী সই সইরে 
ভাঙ্গা তরী কি ঝকমারি 
আস্তে আস্তে বাহি চল । 


lH ১৫৩ | 


লালসা! দি যৌবন লুটিল 
বুঝিলাম না কান্ুর ফাকি 
হায় গো নারীর উপায় কি। ধু 
প্রেমের ভরা লুঠা চোরা 
মোরে দিয়া গেল ফীঁকি। 
হাদে বৈয়া মধু খাইয়া শ্যামে কৈলা উদাসী 
হাতে বাঁশি মুখে হাঁসি কদম্ব ভালে বসি 
বংশীর স্বরে কুল মজাইলু* 
.জগতে হৈলু” বলঙ্কী ৷ 
মাখন-চোরা কি ক্ষেণে পোড়া পন্থে হি 
চৌকি দে 
লুটিল যৌবন ভাঙ্গিল কুম্ভ 
কুবোল বোলে সন্ধে । 
হৃদে কালা মুখে কালা চিন রাখাল জাতি 
গোঠে থাকে ধেন্ু রাখে 
সেকি জানে পীরিতি। 
প্রেম সাগরে ভাসাই মোরে 
ভাঙ্গিল শ্যামের পিরীতি 
জাতি গেল কুল গেল | 
এবে নারীর কোন্‌ গতি । 
শ্রী গো রাধের যুগল পদে 
কমর আলি ভণ্যাছি 
বুঝিয়া চরিত করিও পিরীত 
কে হয় মরণের সাথী । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


|| ১৫৪ I 


প্রাণি মোর কান্দে 

কি ক্ষেণে ঠেকিয়! রহিলু” পিরীতির ফান্দে। 
পিরীতি কান্ ছাড়িল! আমারে 

তাপের তাপিনী হইয়া ভাসিলু* সাগরে 
যার প্রেম রাখিয়া লোকের হইলুম বৈরী 
দারুণ প্রেমের জ্বালা না দেখিলে মরি 
পিরীতিজনের কালা মরণের দারু 

পিরীতি সবের বৈরী পরাণের গুরু ৷ 

হীন আলি রজা কহে সরস বুকে 

কাল নাগে ডংসিলে ওধধ গুরু মুখে । 


| ১৫৫ 1 


প্রেম নগরে আমারে লোকে বোলে কলঙ্কী। 
আমি প্রেম কৈরা হইয়াছি শোকী ॥ 
নব অনুরাগে আমি প্রেম করিছি ৷ 
পরেরে আপনা বলি প্রাণ সঁপিছি ॥ 
না পুরিল মন সাধ 
লাভ হইতে হইল 
এহি লোক পরিবাদ। 
আমি সরমে না মুখ তুলি 
সই মরমেতে মজিয়া থাকি । 
আগেতে জানিতাম যদি এমনি হবে 
এ ছার পিরীতে আমি মজি কি তবে? 
আমি গুমরি গুমরি থাকি 
সই আমার ঘুরে ছুই আখি । 
পরের ছ্যখে দুঃখিত হই হল একি দায় 
ভাবিএ ভাবিএ আমার চির দিন যায় 
আমি বন্দী হইএ থাকি 
সই যেমন পিঞ্জরার পাখী ॥ 


১৯৭ 


| দান ॥ 


| ১৫৬ ॥ 
[রাগ মারাটি ] 


আ ল সই রে চলিলুম হাটের কারণ 
দধির পসার মাথে লুটিল দৈবকী স্তৃতে 
আর মাগে নেয়ালি যৌবন ৷ 
সই একি শুনাল রে 
কাল! বিনে জীবন বিফল। 
সই রে, কান্থুর লাগ আমি মরি 
দেখ কানু বারে বারে 
বাট "পরে লুট করে 
কুচযুগে করম কর জুড়ি 
সই নাল কলম্কী করিল মোরে 
মুই গেলুম যমুনার জলে 
আচম্বিত কান্থ মিলে 
চাপিয়া ধরিল গলে। 
কুচযুগে বাড়াইল ছইকর সই না ল। 
কলঙ্কিনী কৈল মোরে ঘাটে । 
অলক্ষিতে আলিঙ্গিয়া অধরে মধুর দিয়া 
জাতিকুল লৈল কামপাটে। 
সই রে কি কাম করিলুম মুই নারী। 
যাচিয়া যৌবন খানি বন্ধুরে দিয়াছি আমি 
লোকের চর্চায় আমি মরি। 
সই রে বাতুয়া গাছেতে বেল 
দেওরিয়া লাগি ফাদ পাতিয়াছি 
ভাশুর বাঝিয়া গেল! 
সই রে মধুর মধুর বাণী 
কাজল ফোটার মাঝে বন্ধুরে রাখিয়াছি 
ডাকাতে করে টানাটানি সই রে।. 


১৯৮ 


11 S৫৭ ॥ 
চিকণ নাইয়া কানাইয়া রে পার কর তুমি। 
তুমিত ‘না’এর মাঝি 
“না? ধরিএ মাঝামাঝি 
ধরণী ধরিএ আমি রইএ আজি ৷ 
|| ১৫৮ I 
বন্ধু বিনে না রহে জীবন 
আমার বন্ধু বিনে না রহে জীবন। 
চলিলুম মথুরার হাটে দির পসার মাথে 
লুটিল দৈবকী স্থতে 
আর মাগে নোয়ালি যৌবন ৷ 
দেখ কানু বারে বার হাট পন্থ লুটোয়ার 
কুচ যুগে বাড়ায় দুই কর। 
মুই গেলুম যমুনার জলে 
আঁচন্বিত কানু মিলে চাপিয়া ধরিল গলে 
না, লো, সজনি বাতুয়া গয়াসে বোলে 
আপনে না খাইলুম 


বন্ধুরে না দিলুম 
হেলায় যৌবন গেল ।১ 


| ১৫৯ || 


অকি সই না লো সই 
সাক্ষী হইও তুয়া পায়। 
দেখ সখি বাটে বাট 
কান্থু কৈল মহা ঠাট 
কুচযুগ মাগি পরিহার ৷ 
মুই গেলাম হাটে বিহানে 





> এই পদটি পুর্বপদের অনুরূপ । 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


দধির পসার মাথে 
লুটিল দেবকীর স্থৃতে 
নয়ালি যৌবন মাগে দানে । 
কলঙ্কিণী কৈল ঘাটে 
শ্যাম চিকণিয়! হাটে 
দৈবে নাই মোর ঠাই । 
উরুষুগে চাপি তনে 
ঘুচাইমু রাঙ্গা সনে 
যদি পন্থে মিলে সে কানাই 
মনোহর শুনে ভাণে 

তেজ রাধে লাজ মানে 
দেও রাধে রতি দান 
দুখ না ভাবিও প্রাণ । 


lH ১৬০ || 
[ললিত | 


পন্থ ছাড় হাটে যাই নিলাজ কানাই 
পন্থ ছাড়ি দাও হাঁটে যাই। 
লাবণ্য তোমার আশে মনেত আদর বৈসে 
কান্ত আমি কিছু নাহি কই। ধু 
মাথায় পসার করি 
চলিয়াছ গোপালের নারী 
কোথায় তোমার ঘর বাড়ী 
মথুরা যাইতে চাহ কিছু দান দিয়! যাহ 
অনাদানে না দিমু ছাড়ি ॥ 
আমি হই গোপালের নারী 
গোকুলেত ঘরবাড়ী 
মথুরাতে করি হাট ঘাট । 


মুলিম কবির পদ-সাহিতা ১৯৯ 


চিরকাল এহি পন্থে না দেখিছি দান লৈতে ॥ ১৬২ ॥ 
আছজু কেনে রোধিয়াছ বাট । [ বিভাস ] 
তুমিত নন্দের স্থৃত কর্মকর অদ্ভুত জাগ চল ঘরে যাই রে সুন্দরী রাধে 
+ পন্থমধ্যে কব বাটওয়ারি। জাগ চল ঘরে যাই ৷ ধু 
রাজা আছে কংসশুর বড়াই করিব চুর জাগালে না জাগে ওরে সুন্দরী রাধে 
পাছে দোষ না দিও আমারি। গায়েতে চন্দনের ছিটা 
হীন শেখচান্দের১ বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী রাত্রি পোহাই গেলে লোকে দেখিব তোরে 
ভজ গিয়া কানু গুণসাব। গোকুলে রহিবেক খোঁটা । 
তরিতে পাতকী লোক উঞ্চল টঙ্গিতে বৈসে অরে সুন্দরী রাধে 
না ভাবিও মনে দুখ বহে বসন্তের বাউ 
কান্থ বিনে গতি নাহি আর । আজুকার নিদে দুই জাখি চলু ঢুলু 
॥ ১৬১ ॥ চান্দ মুখে নাই তোর রাও, 
মথুরার বাজারে যাই, এহি পন্থে না যাইও ওরে সুন্দরী রাখে 
পার করি দেয় নন্দের কানাই ॥ এই পন্থে কানু বাটোয়ার । 
চলিছে রাখে মথুরার বাজার দধি দুঞ্ধ খাইব ভাণ্ড ভাঙ্গিব 
ভাণ্ড ভরি মাথে করি দধির পসার ৷ ছি'ড়িব গলার হার । 
ঘাটে চৌকি নন্দের কানাই [ এ পুষ্প ফুটিল অরে সুন্দরী রাধে 
বলে দখি দে রে খাই ফুটিল চম্পার কলি মধুর লোভে 
নান! ভোলা নূতন যৌবনী ৷ পড়িয়া রইলারে। . 
কি দিয়া মানাই যাইযু ঘাঠোয়াল মাঝি রহিলেক রাধিকারে ভুলি ৷ ] 
| তুমি কমল আমি ভ্রমর, || ১৬৩ ॥ 
কো কুঞ্জে চল সাধ পুরাই ॥ [ বরাড়ি] 
কহে হীন মোসন আলি, রাই সঙ্গনি সই কেনে আইলু* যমুনার ঘাটে 
দান কর নয়ালি যৌবন, দিনশেষ হৈল ‘না’য় উগি রবি অস্ত যায় 
পার করুক কানাই ! না গেলুম মথুরার হাটে । ধু 
[ তুমি নাগর ধর কাণ্ডার দারুণি সখীর বোলে 
৷ আমি দিমু তোরে পান বানাই ॥ 1 মুঞি আইলু” যমুনার জলে 





১ হীন সেরবাজের বাণী। 


২০০ 


মথুরা যাইমু পার হৈয়া। 

নষ্ট হইল ক্ষীর দধি পাঁর না করিল বিধি 
আজুকার হাট গেল বৈয়া। 

পদে ধরি বোলম তোরে 

পার করি দেও মোরে 

অখনেহ হাট গেলে পাই! 

সহজে হইলু* দাসী মানস পুরাও্ড আলি 
যে ক্ষণে ঘরে চলি যাই । 


| ১৬৪ ॥ 


আইস কদম্ব তলে বৈস বিনোদিনী রাঁধা 
দারুণ সূর্যের তাপে মুখানি ঘামিয়াছে 
বদন বাহিয়া পড়ে খাম ৷ 
চিনিয়। না চিন তুমি | 
আ ল বিনোদিনী আনি 
নন্দের ঘরের শ্যাম । 
ক্ষুধায় আকুল তিষ্টায় ব্যাকুল 
শুন ভাগ্যবতী রাধা 
ননী দুগ্ধ দৈ মূল্য করি নও 
মোহন মুরলী রাখ বাধা । 
আমি যে ডাকি তুমি না শুন আববণে 
| না ফিরাও আঁখি 
কানাই আকুল হইলে এই বধ লাগিব তুয়া 
বদন্ব রইল সাক্ষি। 
আশার বাট ভরি এহ লবঙ্গ স্থূপারি 
পারিব বাটা ভরি পান 
আবাল ভাগিন! হৈয়া অরে বিনোদিয়া 
মামীরে কেন মাগ দান । 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
॥ নৌকা ॥ 


H ১৬৪ I 

[ শুহিনী ভাটিয়াল ] 
পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই । 
কানাই মোরে পার কর রে। ধু 
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার 
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার। 
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকিকিনি 
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ! 
সৈয়দ মতুর্জা কহে রাধে গোপালিনী ৷ 
কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী । 


॥ ১৬৬ || 
[ তুড়ী ] 

না যাইমু মুই মথুরার হাঁটে 
নৌকা কিরাইয়! দে! ধু 

মুই অভাগিনী নৌকাতে চড়িলুম 
কানাইয়। ধরিল খেবা। 

হেনহি সময়ে . মোর বৈরী হয়ে 
চলিল মলয়! দেবা । 

একে আভাঙ্গা নাও কিবা বইটা বাও 
চৌদিকে উঠে পানি? 

এহা কি পরিহাস জাতিকুল নাশ 
ধনে প্রাণে হইলুম হানি। 

দধি দুগ্ধ মোর যতেক আঁছিল 
সব হইল ঘোল। 

যেই ঘাট কানাই নৌকাতে চড়িলুম 
সেই ঘাটে নিয়া মোরে তোল। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


শুন শুন রাই তোমারে বুঝাই 
পীর মোহাম্মদে বলে 
এই ঘাট পার  হইয়াছ বার বার 
মথুরা যাইবার ছলে। 
| ১৬৭ || 
ধীরে ধীরে নীরে কর পার । 
তুফান দেখে হাল ছেড়ো নী 
রসিক কাণ্ডার। 
কুক্ষণে মেলিলা খেবা 
অঘোর করিছে দেবা 
মাঝে মাঝে ডুবাইলে তরী 
কলঙ্ক তোমার । 
কহে হীন ছুলামিয়া 
শুন লো! ব্রজের মাইয়! 
ভজ গো রসিক নাইয়া 
হইবে স্থুসার | 
| ১৬০৮ || 
[ রাগ-তুড়ী ] 
না যাইমু রে মুঞি মথুরার হাটে 
নাও ফিরাই মোরে দে৷ ধু 
একে ভাঙ্গা নাও কিবা বৈটা বাঁও 
চৌদিকে উঠএ পানি। 
একি পরিহাস জাতিকুল নাশ 
ধনে প্রাণে দোহো হানি ॥ 
মুঞি অভাগিনী চড়িলু” নাও খানি 
কানু ধরিয়াছে খেবা। 





হেনহি সময়ে ঝড়ি বরিষএ 
বাতাস চালাইল দেবা 

প্রভাত সময় চড়িলু* নৌকায় 
বহিয়! গেল রে দিন। 

জর্জর তরণী খরতর ঢেউ 


বাইয়া বল বড় হীন ৷৷ 
দধি দুগ্ধ ননী উচ নীচ ভেল 


সব হই গেল ঘোল 
যে ঘাটে আছিল কানুর নৌকা 


সে ঘাটে নি মোরে তোল ।১ 


॥ অভিসার ॥ 

1 ১৬৯ 11 

[ মাধবী ] 
বিনোদ আজু যাও ঘর 
তোরে খাইব বাঘে সাপে কলঙ্ক হৈব মোর 
উঠানেত হাটু পানি সমুখে গড়খাই ৷ 
সোন হেন কায়া খানি রাখিমু কোন্‌ ঠাই 
ঘরেত খস্থয়া কুকুর চৌদিকে মাদার । 
কেমতে হইব বাহির ঘর হৈতে আমার । 


ঘরে আছে ননদ জা’ল, বিনোদ, 
আর বাপ ভাই 


মাঝিয়ালে স্তৃতিয়াছে ভাগিনী জামাই । 
তোমার বাড়ী যাইতে বন্ধু পন্থ বহু দূর 
মুই নারীর বাড়িতে আছে ভূখিলা! কুকুর । 
কহে সৈয়দ আইনুদ্ধিনে মন কর শাস্ত 
এক্‌ চিত্তে প্রভু ভাব মিলাইব কান্ত 


১ এটি পীর মোহাম্মদের পদের প্রায় অনুরূপ । 


২৬ 


২০২ 
॥ ১৭০ | 
[ মল্লার ] 
নাইহরের বন্ধুরে দেখি আজু কেনে মান। 


এ বুক বিদরে দেখি মলিন বয়ান ॥ ধু 

মুখে মুখ দিয়া পতি করিছে শয়ন । 

তিলে তিলে ননদী জাগএ গুরুজন ॥ 

এ মেঘ আন্ধার রাত্রি গহন প্রবেশ ৷ 

হাতে প্রাণ লই আইলু’ কি কহিমু বিশেষ 

কহে সৈয়দ আইমুদ্দিনে পহু" নিঠুরিয়!। 

আজু পতি পাইলে সে না দিমু ছাড়িয়া ৷ 
॥ ১৭১ ॥ 

কাল! রে মোর মনোহর রসের গুননিধি 

এত রূপ গুণ দিয়া স্বজিলেক বিধি । ধু 

বন্ধু, এ মেঘ আঁধার রাত্রি বিজলীর ছটা 

ধীরে ধীরে বাড়াও পাও পিছল হৈছে ঘাটা। 

এ মেঘ আধার রাত্রি ভূজঙ্গিণী চরে 

ভাল মন্দ হৈলে বন্ধু খোটা দিবে মোরে ॥ 

এ মেঘ আধার রাত্রি আর বাঘের ভয়। 

বন্ধুয়া আসিবে করি মোর মনে লয়। 

এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর আসিহ ধাইয়া। 

কতছুঃখ পাইয়াছ বন্ধু অভাগীর লাগিয়া! ॥ 

এ মেঘ আধার রাত্রি গহীন প্রবেশ 

এত রাত্রি আইলা বন্ধু কি দিমু উদ্দেশ ॥ 

কহে গ্রী আইমুদ্দিনে বন্ধু নিঠুরিয়া। 

আজ সে পাইলে পতি না দিমু ছাড়িয়া ॥ 


॥ ১৭২ ॥ 
[ মালব ] 

কালা মনোহর বন্ধু রস গুণ নিধি 

এত রূপ গুণ দিয়া স্বজিয়াছে বিধি। ধু 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষ! সংখ্যা, ১৩৬৭ 


এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু কেহ নাহি সাথে : 


একেলা আসিছ বন্ধু প্রাণি লই হাতে। 
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু বিজলির ছটা 
ধীরে ধীরে বাড়াও পাও 

পিছল হৈছে ঘাট! । 
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু ভূজঙ্গম চরে 


এতরাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও মোরে । 


ঘর খানি ভাঙ্গা-চোড়া ছুয়ারখানি নড়ে 
কোন ছলে বাহির হৈমু দেখা দিতে তোরে 
এত রাত্রি আইলা বন্ধু শষ্য! নাহি পাটি । 
যদি বন্ধুর দয়া থাকে শয়ন কর মাটি। 
রাধারে অঞ্চলে বান্ধি লই যাও মোরে 
পন্থেত রান্ধিয়া ভাত যোগাম তোমারে | 
সৈয়দ মতুর্জী! কহে মনেত ভাবিয়া 


মন পোড়ে তন ঝু'র এ কালার লাগিয়া ৷ 


॥ ১৭৩ ॥ 
[ পটমঞ্ররী ] 
এত রাতে কেন রাজ পন্থে রে, 
ওরে রাধারে বল। 
এত রাতে কেন রাজ পন্থে রে। ধু 
একেত আন্ধার রাতি, 
কেহ নাহি পন্থের সাথী 
চোরা বলি মারিব তোমারে । 
তুই বন্ধু আসিবি করি 
দুয়ারে না দিলুম বারি 
ধন এড়ি যৌবন কৈল চুরি 
পালঙ্গে না ছিলুম নারী 
ফুলের পালঙ্গ হইয়া গেল খালি। 


মুসলিম কবির পদ-সাঁহিত্য 


1১৭৪1 
[ ললিতা রাগিনী ] 
আজ নিশি যাইমু বন্ধুর বাড়ি 
অবলার বন্ধুরে। ধু 

কিসকে তোল রে বন্ধু নাতুরী চাতুরী 
সেই না শোকে বন্ধু ছুপরে বসি রান্ধি 
তুমি যমুনায় বোল আসিছ কি কারণ 
কাপড় পরশ্য! হইয়াছে রাধে । 
ও বেটি ধোলার ঝি ভাল, মাইনয্যের বেটি 
একটি কথা পুছার না লম লাজে। 
তুমি মোর খাও মাথা সত্য করি কহ কথা 

কাপড় পরশ্যা হৈছে রাধে । 
আম ধরে গোল গোল কদম্ব ধরে ফুল 

তেতুল খানি ধরে বাঁকা বাঁকা 
তোমার চোকতা খানি কত পরিমাণ 
কাপড় তুলিয়া দেখাও মোরে . 
অমীবস্তা পূণিমা! তাহাকে পাইল রে 
তাতে দেখম নারীর মুখ । 
আমিত অবলা নারী 


কাপড় তুলিতে নারি তুমি নি পারিব! 
ধরাতে বুক ৷ 


| ১৭৫ Il 
[রাগ ধানসী] 
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে ৷ ধু 
ধরিয়! মোহন বেশ মন্দিরে কান প্রবেশ 
বিনোদিনী স্থৃতি আছে সিংহাসনে । 


২০৩ 


ঘুমের আলসে রাই নিদ্রাতে চৈতন্য নাই 
কোরে কানু র'ধা নাহি জানে । 

অধরে অধর দিয়া শ্রুতিযুলে কথা কৈয়া 
শুন রে রমণী ধনি রাই। 

অঙ্গের সৌরভ পাইয়া 

গাওখানি মোড়া দিয়া 

উঠে রাধে সন্দমুখ চাই ৷ 

শুনিয়াছি রাধিকা রাই গোকুলে বসতি নাই 
ব্রজকুলে বোলে হরি হরি। 

সৈয়দ মতু্জা কয় রাধা কলঙ্কিনী হয় 
এঁহি ভাবে ঝুরি ঝুরি মরি ।১ 


॥ ১৭৬ ॥ 
[রাগ বড়ারি ] 
ধীরে ধীরে বাড়াও 


- এ মেঘ আঁধার রাত্রি বাঘের বড় ভয় 


তুমি বন্ধু আসিবে করি মোর মনে লয়। 
এ মেঘ আধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরএ 
নবীন জলের মৎস্ত ধরিতে নামএ। 
এতো রাত্রি আইলা বন্ধু 
লইয়া যাও মোরে । 

পন্থেতে রশন্ধিয়া ভাত যোগাইম তোমারে । 
এত রাত্রি আইলা বন্ধু 

শয্যা নাহি মোর পাটি 
মোরে যদি দয়! থাকে শয্যা কর মাটি। 
সৈয়দ মতু্জা কহে রাধা প্রাণের বৈরী 
দেখিলে ধৈরজ ধরে না দেখিলে মরি । 


১ দ্বিজ রঘুনাথের ভণিতায় প্রায় অনুরূপ একটি পদ আছে । 


॥ মিলন ॥ 
| ১৭৭ ॥ 
[বিভাস] 


[ ঝামর কেন রে দেখি হরি নন্দ ছুলাল | 
ঝামর দেখি নন্দের কানাই 
ঝামর কেন দেখি। ধু 
নন্দের নাগর গুণের সাগর 
ঝাঁমর কেন রে দেখি । 
রাধা-ত্রজহরি, সখী সবে বেড়ি 
রাধার কাননে করে কেলি। 
চূড়ার উপরে মালতীর মালা 
প্রভাতে নীহার বরে। 
গীত খড়া গাছি ধরিতে ধরিতে 
খসিয়া খসিয়া পড়ে। 
রঙ্গের রঙ্গিয়া রজনী জাগিয়া 
আছিল বিবিধ আশে। 
ছুটিয়া যাইতে ঢলিয়া পড়িল 
মদন মোহন লাসে। 
আমি একেলা নারী বন্ধুর ভাবে মরি 
চিন্ত! না করিয়ে মন্দা 
সৈয়দ মতু জা কয়, পর কি আপন হয় 
প্রেমে মজি সবে করে ধন্দা। 


| ১৭৮ ॥ 


[ আশাবরী বা গোড়ী] 
[নন্দ আসি জয় দেয় রে, আমার গোপল 
আইসে ঘর ৷ ধু] 
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই 
আজ রাধার শুভ দিন মিলিল কানাই । 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


অপরূপ বিপরীত -কি বলিব কারে 
নানারূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে 
জল নাহি কলসে যমুনা বড় দূর 
চলিতে না চলে রাধার চরণে নুপুর । 
ভূঙ্গারের- জল দিয়া পাখাল ছুই পাও 
গঙ্গার জল সাঁচরি বন্ধুরে করি বাও। 
কহে সৈয়দ গ্থুলতানে মনেতে ভাবিয়া 
পার কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া । 
ll ১৭৯ ॥ 
[সুহি সারঙ্গ ] 
আজু সুখের নাহি ওর 
. আনন্দে মন বিভোর 
শ্ৰীপতি আসে চিত্তের মানসে 
নাগর সদন মোর। ধু 
কাক পিক শশোদর চন্দন ফুলে ভ্রমর 
আছিল অহিত এবে ভেল মিত 
বহুল বাহিনী সঙ্গ বিরহ মত্ত মাতঙ্গ 
মধুরি মদন শর রঙ্গ 
হরি দরশনে অঙ্গ পরশনে 
হইল ভঙ্গ। ' 
স্বধারস গুণনিধি আনি মিলায়ল বিধি 
বহুল যতনে দেব আঁরাধনে 
ভেল মনোরথ সিদ্ধি৷ 
রূপে তুমি পঞ্চবাণ নানা রসে অবধান 
শ্রযুত মাগন আরতি কারণ 
হীন আলাওল ভাণ। 
1 ১৮০ || 
[ দেশকারী ] 
বৃন্দাবনে রাধা-কান্ধ রঙ্গের রঙজিয়। | ধু 


. তুমি তো চিকণ কালা রূপেত মোহন 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


কনক বরণ রাধে মিলিছে আপন । 

রাধা বালা পূর্ণণশী কানু পূর্ণ চাদ 
একি অপরূপ রাধে টাদের উপরে চাদ । 
রূপেত নৈরূপ বসে রূপে অন্তুপাম 
রূপনাথ কেলি করে রাধা-কৃষ্ণের নাম । 
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে হেরি রূপপুর 

সব রূপ একি রূপ রূপ কি মধুর । 


lH ১৮১ || 

[ রামক্রিয়া ] 
সই দেখ রে রঙ্গ কেলি 
এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা-বনমালী 
খেলে রাই-কান্ন মিলি ছুই তনু 
সই রূপে উজলএ জিনি কোটি ভাণ 
ক্ষেণে ক্ষেণে শ্যাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত 


স্যাম রাপ হেরিয়া রাধা হরষিত। 
কৃহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে আনন্দ কথা 


শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা । 


| ১৮২ 11 
[ বরাড়ি ] 
আজু ল পহু” দেখিয়ে আনন্দ চিত 
কমল নয়ান অমল বয়ান 
মোহন চান্দ বিদিত। ধু 
এ ঘোর মন্দির উল করিল 
অনন্ত আনন্দ ভেল 
পিয়া দরশনে যত দুঃখ মনে 
ধন্দ হই চলি গেল। 
বহু দিনে নিধি আনি দিল বিধি 
আনন্দ কি উপাঁম। 


কমরি ফাগু লেই 


চিত্ত পুলকিত তন্তু উলসিত 
হরি পহু" গুণ ধাম। 
শাহ আইহুদ্দিন লো পহু" প্রধান 
দেখি আনন্দ পরাণ । 
হীন মনোহর মাগে জুড়ি কর 
মোৌকে দেয় দয়া দান। 
[| ১৮৩ || 
[বসন্ত ] 
বরজ কিশোরী ফাণ্ড খেলত রঙ্গে 
চুয়াচন্দদ আবীর গোলা 
দেয়ত ন্যামের অঙ্গে ৷ 
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি 
ফিরি ফিরি বোলত রাই। 
ঘুমট উঠামে" বয়ান ছাঁপায়ত 
বেরি বেরি যৈছে মেঘসে টাদ লুকাই। 


ললিতা একা সখী ফাগু হাতে করি 
দেয়ত কানু নয়ানে। 
বৃক্ভাঙ্গ কিশোরী ছু" বাহু ধরি 
মারত শ্যাম বয়ানে । 
আওর এক সখী জীউ জীউ করি 
কাহা লাগাও আবীর । 
কান নয়ান বেরি 
বেরি দেয়ত 
হা হাঁ করত কবীর । 
|| ১৮৪ I 
[ বরাড়ি ] 
গৌকুলে আজু আনন্দ অধিক ভেল ৷ 
বহু আরাধনে শ্যাম দরশনে 
দুঃখ দয়া দূরে গেল । ধু 


রি ২০৬ 


আজ হোন্তে যতি গোকুলে বসতি 
আকুল ব্যাকুল ছিল। 
বধু আগমনে হরিষ বাজনে 
“ আনন্দিত হই গেল। 
সবহি গোকুল উৎসব মঙ্গল 
বুম ঝুম শবদ উল্লাস । 
দশ দিশ হইল উক্ধাস 
আসাউদ্দিন কহব এ নব উৎসব 
রাখিহ প্রভু চির দিন। 
মন মনোরথ হইল পূণিত 
. সহায় শাহ আইনুন্দিন ৷ 
|| ১৮৫ ॥ 
নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু 
নিশি হৈল শেষ। ধু 
রাত্রি পোহাইয়া যায়, কোকিলে পঞ্চম গায় 
নিদ্রাতে পাইয়াছে বড় সুখ । 
অভাগিনী বসিয়া রে নিশি গৌয়াইলুম 
উঠ এবে দেখি চান্দ মুখ । 
আমার মাথাটি খাও উঠ এবে ঘরে যাও 
কাকুতি করিয়া বলি তোরে। 

' রাত্রি প্রত্যুয হৈলে লোকে দেখিব তোরে 
. ক্লক্ষিনী করিব আমারে! 
কলঙ্ক রাখিলে মোর ভাল না হইবে তোর 

_ মৌর রৈব-জনমের খোঁটা। 
আমি নারী অভাগিনী এই দুঃখে দহে প্রাণি 
- ননদিনী হৈল মোর কীটা। 
ফকির ওহাব কয় প্রাণি দিবার মনে লয় 
তিলেক মনা দেখি চান্দ মুখ! 
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|| ১৮৬ ॥ 
শরমে শরম পলায়ে গেল 


* ব্লাই-কান ছুটি তন্তু যেমন ছুটি জলে 


মিলায়ে গেল। 
চাদের কোলে চকোরী 
না সুধায় ডুব্যা অবশ হল । 


সে সুধার পাথারে পথ না| হেরিয়ে 


জনমভর ডুব্যা রহিল ৷ 
গরীব তাই দেখার লাগি মনের দুঃখে 
মন গুমরি পাগল হল। 


সে রসের পাথার পেল না কোথায় শেষে 
অঘোর ভূ"য়ে পড়ি যে মল। 
জানি কার রূপ পাথারে 
ডুব্য! টাদ উদয় হয়েছে 
যেমন করে বাসত ভাল 
সে ওর মন মত আছিল 
ও মন আছিল রূপের কাছে। , 
গরীব কয় ধরমু বলে ডুব্যা পেলে মনা 
তাই ক্ষ্যাপি নদেয় এসেছে। 
1 ১৮৭ I 
[ বেহার ] 
আলো! রাই সঙ্গে নিবা নি মোরে। ধু 
হরির সঙ্গে রাধা সুখী করয়ে বিহার, 
হরির পদে নেও মোরে সঙ্গেতে তোমার । 
আকাষ্টা কাষ্টের নাও খানি যমুনার মাঝ 
কাঞ্চাকুরা কালা নিশান শুধু রাধার সাজ ৷ 
আঁখির মাঝে আখি গুলি 
রি রাই নিরখিয়া চাও 
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দেও 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ২০৭ 


কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়! রাই নাঁসিকাঁয় || ১৮৯ I 
দ্রাড় বাইও [ কর্ণাট রাগ] 
মুখের মাঝে মুখ দিয়া কালা চান্দ কালা চান্দ চকণ কালিয়া । 


রাই হরির মধু খাইও ৷ কালিয়া নাগর বৈসে রহিছে জড়িয়।। ধু 
গলই মধ্যে নায়ের পন্থ রাই স্বর্গমুখে যায়। নিকুঞ্জ কাননে রাধে গোগীর পসায়। 
সুপস্থে চলিলে রাঁধা হরির লাগ পায় মৃগ মদ বেচে রাধে কানু বনিজায় ॥ 
কহে বাণী গোলাম হুছন রাই 
রূপের ভমরা 
দেখিলে জীবন ধরে না দেখিলে মরা । 


| ১৯০ ॥ 
[রাম গরা] 

ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্যাম । ধু 

চৌদিকে দেয়ালি দিয়া করতালি 


রা রর রনবতী আনন্দ বিভোর। 
রি জা রা রূপে ঝলমল নরানে কাজল 
মৃদঙ্গ চঙ্গ উপাজ সুমধুর । পিষ্টে দোলে পাটকি ডোঁর 
চূড়াটি বানাইয়া বামে টালাইয়া 


সপ্তসুর তিন গাম রে। 


কোই নাচত তাল বজায়ত ধেন্তু চরাইতে যায় 


নাচত শ্যামা শ্যামে রে। যতেক গোপিনী কাম তরঙ্গিনী 
আনন্দে তরঙপ্জিত বহ যযুন! সঙ্গে রঙ্গে গীত গায়! 

এ রূপ সখি সখ ধাম রে। কহে ফতে খানী যো হি পাইল ধনি 
নব সাগর কান্দ রাধা তরুণী সোহি পুরুখ বর জান। 

নবজলধর কিয়ে শোভিত দামিনী পুরল মনোরথ সকল কলাবত 
মোহিত নারদ সুর নর মুনি শ্রী আলাওল খান। 

মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে ৷ ॥ ১৯১ ॥ 

টাঁদ কিরণহি  বিকৃসি কুমুদিনী [রাগ কাট ] 
শোভিত স্থভগ সরোবরে | দেখ সখি আজু নিশি রঙ্গ 

হংস সারদ তবকী তাণ্ডব শুইয়া ছিলুম বন্ধুর সনে 

ডাঁহুকি শবদ মনোহরে জড়ি অঙ্গে অঙ্গ ৷ 

সালবেগ পিয় নিরখি লাবণি আজুকা বন্ধুর সনে নিশি কৈলুম ভোর 


বরণি নহি কছু যাও রে। বন্ধুয়ার পঞ্চম স্বরে হিয়া জর জর ৷ 


২০৮ 


মোর অঙ্গে লাগিয়াছে সুগন্ধির স্বর 

না বুঝিয়া মোরে বোল প্রেমের কাতর 

নিশির সময়ে খত হইল প্রকাশ - 

হেন সমে প্রাণকান্ত আইলা মোর পাশ। 

| ১৯২ ॥ 

আঁখি যুগ প্রভাকর সুন্দর বদন 

. সব প্রিয়াগণ সঙ্গে খেলে বৃন্দাবন ৷ ধু 
চারিপাশে শশিমুখী দেখিতে বিরাজ 
মন স্থখে প্রিয়া সঙ্গে খেলে বৃন্দাবন মাঝ । 
একা কানু সহস্র গোপী করিয়া মণ্ডলী 
মাঝে থাকি নাট করে, বাজায় মুরলী । 
যত ফুল শঙ্খ সিঙ্গা কার কার হাতে 
বসনে ভূষিত তন্থ শিখি পুচ্ছ মাথে। 

॥অভ্তেগ ॥ 
| ১৯৩ I 

দুরে থাকি বাঁজাও বাঁশি ঘরে বসি শুনি 
বাশির স্বরে বাহির হইলুম পাঁছেরে ননদিনী 
কোলের ছাবাল কাদে থুইয়া আইলুম ঘর 
কোটি কোটি নমস্কার বাঁশি ক্ষেমা কর। 
জল ভরিতে যায় রাধা! যমুনার তীরে 

. কীখেত কলসী করি কথা কহে ধীরে । 
হেন কুঞ্জ মঞ্জু করি করিল নাজন 
কান্ুরে করিল দান যজ্ঞের দক্ষিণা 
এক জল ভরিতে রাধা আর জলেত যায় 
ভিজা বসন রাধের ধূলা! কেনে গায়। 
তুমি না জান ননদিনী সে ঘাটের বেভার 
কাখেত কলসী রাধা খাইয়াছে পাছার 
জিউ জিউ ননদিনী খাইও দুইটি আখি 
ম্যামের চরণ সাধি আমি রাধে থাকি । 
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॥৯ন॥ 


| ১৯৪ | 


তোর শরীরে দয়া নাই । 
থাউক থাউক তোর মিছা পিরীত ভাই । ধু. 
ছু'ইও না ছু"ইও না মোরে তুই 
বড় ছি ছি তোর লাজ কানাই । 
বারে বারে দাগা কর. 
ছি ছি তোর লাজ কানাই 
গোপনে 'করিলা গীরিত 
তাই কিছু তোর মনে নাই। 
কলঙ্কিনী করিয়া গেলি 
কোন্‌ ভাইখাঁকির শলা! পাই 
নগরে বেড়াইয়া চাইলুম 
তোর সমান বেবুধদার নাই৷ 


হইয়াছম জগতের বৈরী 
তুই বন্ধুর গীরিতির লাগি 


হৃদে তোমার কালি কপট মিছা মায়া 
মুখে ভাই। 
সারারাত গোঙাইয়া ছিলা 
কোন্‌ কামিনীর লাগত পাই। 
কহে শ্রীকমর আলি শুন কামিনী রাই 
এই ধন যৌবন দিলে : 
পরকে আপনা বানাই । 


1 ১৯৫ || 


হাসি বুলি ক ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি 
_ ডুবাইলা শ্যাম অবলার জাতি । ধু 
হৃদেতে কালি রাখিয়! শ্যাম 

মুখে মিছ মায়া দিয়া পুরাইল! মনস্কাম ৷ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


লোকের বৈরী মোরে করি 
ছাড়ি গেলা কুমতি ৷ 
আমার এখন একুল ওকুল 
দোনকূল ডুবাইলা 
কোন্‌ কামিনীর ফাঁদে গেলা, | 
ও নাগর কানাই । 
আমার এই মনের দুঃখ কইমু কারে 
কি জন্য নিদয়া জানি হইল! আমারে। 
নিদয়! হৈয়া কেন কালা 
না পুরাইলা আরতি 
হীন বকমা আলীর বচন 
রাখ রাধা শ্রীমতি । 


1 ১৯৬ 1 


শ্যাম কি করব তোর পিরীতে 
পারলি না মোর মজি ধরাইতে। ধু 
হাঁসি হাসি প্রেম করিলা আসি ব্রজেতে 
লালস দিয়া যৌবন লুটি রৈলা মধুপুরেতে । 
পুরুষের কপট মায়া না পারি বুঝিতে 
ফাকি দিয়া গেলা মোরে 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে। 

নারীর মন তুমি না পার রাখিতে 
প্রেম পসরা লুট্যা চোরা আইসে না ত্রজতে 
রাখাল জাতির এমনি ধার! 

বুঝিলাম চরিতে। 
হৃদে তোমার কালি কপট 

মিছ! মায়া মুখেতে 
ক্রীকমর আলি কহে ভাবিয়া চাহ মনেতে 
পর কভু আপনা হয় মিছা পিরীতে । 

২৭ 


২০৯ 


ll ১৯৭ ॥ 
[প্রভাত ] 
বড় কঠিন তোর হিয়া 
প্রাণের বন্ধু রে তুই বড় বিনোদিয়া। ধু 
তুমি বড় বিনোদিয়া নিত্য নিত্য আসিয়া 
কি টোন! করিলা মোরে 
ঘটে না রয় মন সদা প্রাণ উচাটন 
কেমনে পাসরিম তোরে । 
তুই বন্ধুর প্রেম জালা সদায় শরীর কালা 
কৈমু মনের দুঃখ কারে। 
মুই অভাগিনী এই তাপের তাপিনী 
রহিতে না পারম ঘরে । 
কলক্কিনী নারী ঘোষে জগৎ ভরি 
ননদী বোলে বিপরীত ৷ 
লাগাই প্রেমের ফাঁসি হস্তে রাখিছ রশি 
সদায় খিচ নারীর চিত। 
প্রীকমর আলি বাণী শুন ওহে সুবদনী 
পুরুষের কঠিন হিয়া 
মধু খাইয়া গেলে পুনি না আইনে ফুলে 
জাতিকুল যায় ডুবাইয়! । 
1 ১৯৮ ॥ 
[ কোড়া ] 
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী তোর, 
তোরা দেখ লো সখি রে 
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী । 
আইল বসন্ত খত ফুল ফোটে স্থললিত 
মধু লোভে গুঞ্জরে ভ্রমর! 
কামিনী পরশে ভাক্ত কামে অঙ্গ দহে তনু 
বৃন্দাবনে ফুটিছে কমলা । 


২১০ 


আইল শিশির বৈরী অধোর গম্ভীর করি 
নিশি দিশি নাহি মেলে আঁখি 

দাদুরী কামদ গায় ত্বরিতে নয়ান ধায় 
শুনি কহে বুক্ভান্ুর সত! । 

অঘোর সীজুয়া বেলা 

কি বোল বলিয়া গেলা 

যদি না আসিবা ছিল মনে । 

এক কহ আর হয় এমন উচিত নয় 
এত দুঃখ কেন দাও মোরে। 

বহুল যতন করি শয্যা সাজাইলাম নারী 
নানান স্থগন্ধি পুষ্প দিয়া 

বাটায় তাম্বুল ভরি অষ্ট অলঙ্কার পরি 
সব নিশি জাগিলাম বসিয়। 

যখনে পিরীতি কৈলা 

রাত্রিদিন আইল! গেল! 

ভিন্ন ভাব না 'মাছিল মনে৷ 

সাধিয়া আপনা কাজ কুলেতে রাখিয়া লাজ 
এবে সে না চাহ চোখের কোণে। 

তোমার কঠিন হিয়া আনলেতে কাষ্ঠ দিয়া 
কোথা গিয়া রহিল ভুলিয়া । 

অধীন হাসমত বলে জল ঢাল সে আনলে 
নিবারহ প্রেম-রস দিয়া । 


I ১৯৯ 11 
[ না গোধা ভাটিয়াল রাগ গান্ধার ] 
কামিনী না কর গুমান ধনি 
যৌবন রূপ-ধন না রৈবে নিদানি। ধু 
আমার বচন তোমা না সাধিল। কাল। 
অবসর গেলে পাছে ঠেকিবে জঞ্জাল । 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


না হকে বুঝল সখী তোম। নাহি গেয়ান 
আসিতে যাইতে আসে 

নিশি শেষে বেয়ান ! 
কহে মছন তাঁজ সখি শুন দিয়! কান 
স্থপুরুষের বোল কভু না টালিবে জান । 


|] ২০০ || 
[কাফি] 


স্যাম, এই আছিল তোর মনেতে 
তবু কেনে প্রেম কৈলা গোপতে । ধু 
জাতিকুল মান গেল শ্তামের পিরীতে 
তোর পিরীতে কলঙ্কিনী হৈলুম জগতে ! 
যখন গেলা বৃন্দাবনে ধেন্তু চরাইতে 
বংশী স্বরে প্রেমবাণ হান্তাছ মোর বুকেতে 
বিরহিনী একাকিনী থাকি ত্রজেতে 
কার ভাবে ভুল্যাছ মোরে নাই গো 
তোমার মনেতে ৷ 
কাঙ্গালিনী কৈলা মোরে ব্রজকুলেতে 
গোপাল জাতির এমনি ধারা, 
| দয়া নাই তোর মনেতে। 
সেই ভোমরা মাখন-চোরা 
আসবে মধু পানেতে ! 


॥ ২০১ ॥ 
[ দীপক] 


গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই 
আরে ওরে শ্যাম গেলা কোন দেশ ৷ ধু 
আকাশরে টাদ পিয়া নয়নের মণি 

আপিব! আসিবা করি গৌঁয়াইলুম রজনী । 


~~ 2 


“ক 


মুসলিম কবির পদ-নাহিত্য ২১১ 


চান্দের চন্দন দিয়! সূর্যের বাতি সৈয়দ মতুর্জার বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী? 
যদি চান্দে করে দয়া আজুকার রাতি! "_ কাঞ্চা ঘুমে তোর কে দিল ভাজনি। 
আউলাইয়া মাথার কেশ কভু নাহি বান্ধে 

রাধা কান্ু অভিমানে গোপিনী সব কান্দে। ॥ ২০৩ | 

আড়ালা চাঁউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি [ বিভাস ] 

জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি। সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই 
কানু যাইব শ্বশুর বাড়িত মনে লাগে ধান্দা তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্‌ ঠাই। ধু 
রাধার হাতে মোহন বাঁশি কেমন বেনাল চূড়া শ্রবণে ছুলিছে 


থুইয়া যাউক বান্ধা ৷ খুলিতে নার ছুটি জীখি 
সোশা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধি থুইতুম হব না মথুরা গতি কি কব চূড়ার ভাতি 


হৃদের "পরে থুইয়া বাশি রজনী শ্যাম অঙ্গে লাগি আছে সাক্ষি ৷ 
গৌয়াইতুম। কুঙ্কম কন্তরী আর সুগন্ধি তাম্বুল 
সৈয়দ মতুজা কহে শুন পরবাসী খুইয়াছিলু" শিয়র উপরে 
মনের মাঝে আছে বুলি তারে বলি বাঁশী । হা হরি হা হরি’ করি 
২০২ I জাগিয়া পোহান্ণু নিশি 
[ সুহি ৰোলোয়ার ] তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে । 


শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে! ধু... শেখ ভিখনে ভণে বড় দুঃখ রাইয়ের মনে 
পাহায় চড়াইনু ক্ষীর প্রাণ মোর নহে স্থির  পাঁপরিলে পূরব পিরীতি। 
বিভোল দৃঞ্ধেত দিলু পানি না রে। আমার করম দোষে তুমি থাক অন্ত পাশে 


যে খনে পিরীতি কৈলা হোক মনে রাধার মিনতি। 
রাত্র দিনে আইলা গেলা 

কার বোলে তুমি নিঠুর হইল। । NA 
যাহাতে মজিল মন কিব। হাঁড়ি কিব! ডোম EI 

যাউক জাতি রহুক পিরীতি । রে শ্যাম বিশেষ চাতুরী ছোড় 
মুই কেনে যমুনায় আইলু* পাই নিধি কপট না কর কৌর। ধু 

হারাইলু" আছিল! কোথায় স্যাম সুধাময় 
হারাইলু" মুর্ঞি রসের নাগর। স্বরূপে কৈয়ার এথা । 


১ সৈয়দ মর্তুজা কহে পর কি আপনা হয় 
মিছ! কাজে জনম গোৌয়াইলুম । 


২১২ 

হামো পরিহরি কার সনে নিশি 
রজনী গৌডাইলা কোথা । 

নিশি উজাগর নয়ন রাতুল 
বয়ান ঝাঁমর ভেল। 

কোন বিগদধি কামকালা নিধি 
রস নিঠুরিয়া গেল। 

অহোনিশি জাগি নিদে .ডগমগি 
নয়ান উহার সাখি। 

যেহেন চকোর দেখি দিবাকর 
উড়িতে নারএ পাখি । 

স্বরঙ্গ অধর কাজে মলিন 
সিন্দুর উল ভালে 

বিশ্বফল ’পর যেহেন ভ্রমর 
সুর শোভে ঘন মালে। 

আফজলে কহে ধনি দয়াময় 
ও যুগ জীবন সার। 

হেন গুণ নিধি চাঁহ-নাকি আখি 
আপে আপ পেখিবার ৷ 


|| ২০৫ I 
[ জুহি সিন্ধুরা ] 
সই সই কহিতে খাঁখার প্রিয়ের বেভার 
শুন প্রাণ সই রে। ধু 
কি মোর রান্ধন কি মোর বান্ধন 
কি মোর হলদি বাট! ৷ 
মনের আগুণে বনে ত যাইমু 
রাখিমু সোয়ামীর খোঁটা । 
সে গাছে ধরে ফল নারাঙ্গী কমল 
বাছুরে চুধিয়া খায়! 


সাহিত্য পত্রিকা | বধ! সংখ্যা, ১৩৬৭ 


আমার সোয়ামী হালিয়। গোয়ার 
স্থৃতিলে সে নিদ্রা যায়। 

সই সই, যাহার সৌয়ামী রসিয়া নাগর 
সে নারীর কিসের দুখ । 

দিনের পাপখানি দিনেত খণ্ডাইব 
দেখিয়া সে চান্দমুখ ৷ 

সই সই, বাপ না মায়ের কি দোষ দিমুরে 
কুল চাহি দিল বিহা। 

হাতে হাত ধরি গলায় বাঁধি দড়ি 
সাগরে ডুবাইল নিয়া । 

সই সই, কি মোর নিশি কি মোর দিশি 
কি মোর এ রবি শশী 

ঘরের সোয়ামী হাসিয়া না বোলাএ 
মুঞি অপরাধী দোষী ৷ 


সই সই, না জানি কি দোষে 
প্রিয় মোরে রোষে 


নির্দয় হৃদয় পিউ 
কহে সিরতাজে সৌয়ানী উদ্দেশে 
সহজে তেজিমু জিউ ৷ 


॥ ২০৬ - 
[ রামকেলি ] 
কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার । ধু 


আঘোর সাঝুয়া বেলা কি বোল 
বলিয়া গেল 


সাচা যদি না আছিল মনে। 
এক কহ আর হয় এমন উচিত নয় 
এই ছুঃখ না সহে প্রাণে 
যখনে পিরীতি কৈল! 
দিবারাত্রি আইলা গেলা 
ভিন্নভাব না আছিল মনে। 


i 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


সাধিয়া আপনা কাজ কুলেতে রাখিয়া লাজ 
ফিরিয়! না চাহ আখি-কোণে। 

বুল যতন করি শয্যা সাজাইলু* নারী 
নানান বরণ পুষ্প দিয়া । 

বাটায় তাহ্কুল ভরি অষ্ট অলঙ্কার পরি 
সারা নিশি পোহাইলু” জাগিয়া। 

তোমার কঠিন মন মোরে হও বিস্মরণ 
কুখেনে পিরীতি তোর পনে। 

তুমি বন্ধুর কঠিন হিয়া অনেলেতে তৃণ দিয়া 
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া ? 

মীর্জা কাঙ্গালী ভণে জল ঢাল সে আনলে 
নিবাও লে। প্রেম-রস দিয়া । 


॥ ২০৭ ॥ 
[ রামকেলি ] 


মরম দগধে প্রেমবাণে। 
বন্ধুয়া রে, শরীর ভেদিল কামবাণে ৷ ধু 
তোমা সঙ্গে করি প্রেম 
হারাইলু” জাতি ধর্ম 
আর মরি লোক পরিবাদে। 
তোমা কি কহিব বন্ধু আমার কপাল মন্দ 
কি করিলা অই দীননাথে। 
তোমার কঠিন হিয়া ভজ নান! নারী লৈয়া 
কোথা গেলা বসি রৈন্থু আমি । 
পালঙ্ক সাজাই নারী জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি 
নিশি গেল না আসিলা তুমি । 
কহে সৈয়দ আইহ্থুদ্দিনে 
প্রভু ভাব রাত্রি দিনে 
মাঁয়াজালে না করিও হেলা । 


২১৩ 


আমারে অনাথ করি তুমি যাও মধুপুরী 
আর কি পাইব তব মেল! । 


I ২০৮ I 
[ রাগ--আাসোয়ারি ] 


মুনি মন মোহনে মানিনী মনে 

মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ মস্তকে মারল 
মন হোহে মারে মদনে । ধু 

মোহন মুরতি মণিময় মোতি 
মনোহর মুখ-মুকুরে 

মালতী মঞ্চুল মুকলিত মাল 

মকরন্দ মত্ত মধুকরে । 

মলয়! মারুত মধুকর মণ্ডল 

মিলিত মৌলিত মাতে 

মুগমদ মলয়জ মগ্ন মর্দন 

সানন্দ মনমথ মাথে। 

মথুরার মাঝে মন্দয় মন্দয় 
মূরছএ মুররী মধুরি । 

মতি পির মোহাম্ম মজিত মুরছিত 
মানস মিলব মোহোরি । 


২০৯ || 
[রামগরা ] 


কার ঘরের নাগর তুমি কালিয়া সোনা 
কার ঘরের নাগর তুমি৷ ধু 
আউলাই কুন্তল মুখানি ঝাঁপিয়া রৈছ 
ভালে চিনিতে নারি আমি ৷ ধু 
নয়নের কাজল বয়ানে লাগিছে 
কোথায় ছিলা পরবাসী ঘুমের আলপি 


২১৪ 

হালি ঢলি পড়ে শুতি না ছিল! আজু নিশি 
প্রেমের আনলে সকল শরীর জলে । 
কি হৈল জঞ্জাল দিয়া 

হীন পোতনে কহে ওরে সোনার বন্ধু 
কঠিন তোমার হিয়া । 


|| ২১০ | 
বন্ধু কি কাজ তোমার এথা 
যার সনে গোঞাইলা নিশি 
চলি যাও তথা ৷ ধু 

আঙিনাতে উঠি বনি না ছু'ইও আমারে 
পোড়া পাপে পর ছুঁতে 

ধরিয়াছে তোমারে । 
নিদ্রার আলসে রাএ ভুলাই আছে মাথা 
হিঙ্গুল বর্ণ ছুই আখি মধুর মধুর কথা! 


সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা । 
নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা! ॥ 


॥ ২১১ ॥ 
[রাগ সারঙ্গ ভাকা ] 
সখী সব নিদে তু জাগাই কি করিব মোরে। ধু 
আইল চিকন কালা সময় বুঝিয়া ৷ 
চাপিল পাপের নিদে মোরে শ্যাম ফেলাইয়া 
দেখা না দিল গিয়া । 
মরিমু মুই জলে ঝাম্প দিয়া । 


॥ ২১২ ॥ 
এবে শুনিয়াছি কান্ত আরের বন্ধু হইল! 
বন্ধুর গীরিতি খানি কুমারের পোঁবনি 
উপরে লেপনি দিয়া অন্তরে আগুনি। 
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1 বিরহ ॥ 
॥ ২১৩ ॥ 
[ নটগান্ধার ] 
মন মোর কি দিয়! বান্ধিমু 
আছু কালু করি মন কতেক ভশড়িমু ॥ ধু। 
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর থর 
প্রিয়া বিছোড়নে লোর ঝরে নিরন্তর ॥ 
আপনা করমের দশা কি বলিমু কারে। 
খেমা কর অপরাধ কৃপা কর মোরে ॥ 
সৈয়দ মজা কহে তেজিলু* সংসার । 
পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার ॥ 
॥ ২১৪ ॥ 
| রামক্রিয়া। মালসী ] 
সখি নাগর কানাই বিনে 
আর জীব না রে। ধু। 
প্রিয়া প্রিয়া করিয়া বালিস দিলুম কোড়ে 
উলটি পলটি দেখি প্রিয়া নাই মোর দরে ॥ 
কলমীতে জল নাই যমুনা বহুদূর ৷ 
চলিতে না পারি আমি চরণে নেপুর ॥ 
ঘরে আছে গুরুজন তারে না ডরাই । 
মনের ভরমে মুই কানুরে হারাই । 
কেহ বোলে কাল! কাল! কেহ বোলে শ্যাম । 
মুসলমান কলম! পড়ে হিন্দু বোলে রাম ॥ 
সৈয়দ মতু্জী কহে প্রেম অন্ধুদিন ৷ 
রাধা-কানু এক প্রাণ শরীর মাত্র ভিন ॥ 
1 ২১৫ ॥ 
[ রাগ-অহির ]. 
মালিনি রে লই যারে তোরধু ফুল। 
সোয়ামী ঘরেত নাহি চিত বেয়াকুল ॥ 


ৰ 
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এক হাতে সর শঙ্খ আর হাতে ক্ষীর। 
একলি শয়নে মোর আঁখি বহে নীর ॥ 
গলার গলিয়৷ মোর শিষের সিন্দুর ৷ 
কেবা হরি নিল মোর পায়ের নেপুর ॥ 
মন্দিরে আছএ মোর খাট সিংহাসন । 
কোন্‌ বিধি হরি নিল গায়ের উড়ন্‌ ॥ 
চারিমাস বরিষা মুঞি আছিলু* ভাল । 
মাঘ ফাগুনের শীতে বুকে লাগে শাল। 
কাহাকে না পাম লাগ কহিয়া পাঠাম। 
আনল গরল বিষ খাইয়া মরি যাম। 
সৈয়দ মর্তংজ1! কহে করমের পাক । 
তম গেলে হরি আইলে 

পাইবা পহু” লাগ। 


॥ ২১৬ ॥ 
[বিরহ শঙ্কা ] 
আড়াল চাঁউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি 
জ্বলিয়! জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি। ১ ধু 
বন্ধু যাইব দূর দেশে মনে লাগে ধান্ধা 
বন্ধুর হাতের মোহন বাঁশী থুইয়া 
যাউক বান্ধা ৷ 
সোনা নয় রে রূপা নয় রে অঞ্চলে বান্ধিতাম 
হৃদের উপর থুইয়া বাঁশী 
রজনী গৌয়াইতাম। 
প্রিয় মোরে বিস্মরণে তিলে যুগ জানি। 
- প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি । 





১ ওরে শ্যাম গেলা কোন দেশ 
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যথা তথা যাইও বন্ধু আসিও সকালে 
তিলেক বিলম্ব হইলে ঝম্প দিব জলে । 
সৈয়দ মতুর্জী কহে ওহে পরবাসী 
পঞ্চদিন লাগিয়া কেন এত উপহাসি ৷ 
আকাশের চন্দ্র প্রিয় নয়ানের মণি 
আলিব! আসিবা করি, 

পোহাইলাম রজনী । 


॥ ২১৭ ॥ 
[রাগ ধানসী] 
দারুণ প্রিয় হামো না বানাএ। 
দারুন জীউ মোর ধরান না যাএ। ধু 
একহি শীশুড়ী মোর বহুল সতীন 
সব ভেল ভাগ্যবতী হাম ভেল হীন। 
বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ 
ঘরে ঘরে প্রিয় লাগি করিমু উদ্দেশ । 
শিল্পা ফুকি মুখে ডন্বুরু বাজাইমু। 
দেশে দেশে প্রিয় লাগি 
ভিক্ষা মাগি খাইমু ৷ 
সৈয়দ মতুর্জা কহে হাম অভাগিনী ৷ 
জীবনের সাধ নাই তেজিমু পরাণি। 
0২১৮ 
[রাগ_জালালি ] 
কি আজু কুদিন ভেলিএ 
ছাড়িয়া গোকুল নন্দলাল 
মথুরা চলিয়া গেলিএ। ধু। 
আজু মথুর! উল ভেলিএ 


কোন দেশে গেল৷ ওরে শ্যাম না পাইলাম উদ্দেশ | ধু 


২১৬ 


গোকুল মলিন আজু-রাত্রিএ। 
মর্তুজা গাজীএ কএ সারএ. 
নন্দন্থুত বাটোয়ার কানু নিশ্চএ। 


॥ ২১৯ ॥ 

[বেলাবলী ] 
পলকে সখি রে, নিশি না পোহায় ॥ ধু। 
গগনে গর্জয়ে মেহু, শিখরে ময়ূর । 
আমাকে ছাড়িয়া সখি রে প্রিয় মধুপুর ॥ 
কর আঁখি স্বনে ডাকে রাধিকা স্ুন্দরী''- 
যে কাজে যমুনার ঘাটে কার সঙ্গে যাইব 
কে দিব আনিয়া শ্যাম, কোথা গেলে পাব। 
বাপে দিল জনম জননী দিল ন্ঈীর 
কহেন মতু্জী আলি জনমের ফকির । . 


|| ২২০ || 

[রাগ কেদার ] 
আর নিবা কি বন্ধু রে আর নিশা কি। 
তুমি দিবসে ভূলিল! জীবারে সধ কি॥ ধু 
ধন নিল! জন নিলা করিয়া! নৈরাশ ৷ 
তরাসে ছাড়িয়া আইলুম নিজ গৃহ বাস ॥ 
কি কহিমু মনের দুঃখ কহিতে বিশেষ । 
কুমারের চক্র হইয়া ভ্রমি নান! দেশ ৷৷ 
সৈয়দ মতু‘জা| কহে দিয়া যদি নিলে। 
মোণার বরণ তন্থু বিধি বিড়ম্বিলে ॥ 

॥ ২২১ ॥ 

[রাগ বেলাবলী ] 

ভজ সখি নন্দ কিশোর 


কেলি কল! রসে ভোর। ধু 
গগনে গরজে মেহু শিখরে ময়ূর ৷ 
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আমারে ছাড়িয়া প্রিয় রৈলা মধুপুর ॥ 
অন্ন নাহি খায় সখি আন নাহি ভায় ৷. 
আখির পলকে সখি নিশি না পোহায় ৷ 
বন্ধুরে পুছিও সখি জীবনের উপায়। 
চান্দ মুখ দরশনে সখি নয়ান জুড়ীয়ু ॥ 
সৈয়দ মত্জা কহে .সখি অকুল পাখার । 
নদীয়ার কিনারে ঝুরি না জানি সীতার ॥ 


I ২২২ 11 
[বসন্ত] 
সব খতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত . . 
বিরহিনী ক্ষীণ তন্থু মদনে চিস্তিত। 
আইল বসন্ত খতু লইয়া নব শর 
মনোজ সারথি লইয়া! সঙ্গে'-- 
তরু সব হরষিত সতত যে পুলকিত 
দশ দিক শোভে নানা রঙ্গে ৷ 
ফিরএ কন্দর্পবর হাতে লইয়া ধনু শর 
সমীর তুরঙ্গে সোয়ার 
নানা তরু লতা ফুলে শিরীষ চামর দোলে 
ষটপদ যন্ত্রের বঙ্কার ৷ 
কহে আফজল হিত বরিখে মাধবী খত 
নিবারিতে কাম দুঃশাসন ৷ 
সৈয়দ ফিরোজ শাহী স্থধাময় অবগাহা 
ভজ সখি স্ুরঙ্গ চরণ । 


॥ ২২৩ ॥ 
[রাম কহু ] 

প্রাণসই কি কহব হাম হতভাগী 

দুঃসহ মদন শরে দহে মোরে নিরস্তরে 

উটি বসি নিশি রহৌ জাগি ॥ ধু। 
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বসন্ত খরিএ গেল পাউকের খত ভেল 
এবেহ ন! আইসে পিউ মেরা । 
ঘনঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন 
দশ দিশে বহে ঘন ধার! । 
কুলিশ দাছুরী নাদ পাপী অতি পরমাদ 
কুন্থম পরশে তন্থ কাম্পে। 
মুগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল 
পিয়া বিনে সকল সন্তাপে ৷ 
কিএ বিধি ভেল বাম পিয়া গেল দূর ধাম 
তন্তু সে যৌবন গেল ভারা । 
যদি সে না মিলে পিউ 
আনলে তেজিমু জিউ 
পিউ বিনে সব আন্ধিয়ার!। 
কহে ফতে খানে সখি উপায় আছএ নাকি 
শ্রীধৃত ইব্রাহিম খান। 
ভব কল্প-তরু জানহ আন্ধার 
পীর মীর শাহ স্থলতান। 


॥ ২২৪ ॥ 

[ কঞ্ঃ বসন্ত ] 
আহা! কৃষ্ণ প্ৰাণনাথ কে নিল হরিয়া। 
কান্দে সব গোপ-নারী গোবিন্দ ধেয়াইয়! 
নন্দ কান্দে, যশোদা কান্দে, কান্দে রোহিণী 
আহার তেজিয়া কান্দে বনের হুরিণী। 
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ন! কান্দ না কান্দ গোপী স্থির কর মন 
কংস বধিয়! কৃষ্ণ আসিব এখন ৷ 

জাতী যুথি মালতী পুষ্প দ্বারে লাগাইলুম 
নিঠুর কালিয়ার সনে পিরীতি বাড়াইলুম। 
ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ গেল দূর 

ছাড়ি গেল প্রাণ নাথ নিমায়া নিঠুর । 
মীর ফয়জুল্লাহ কহে ধৈরজ ধরহ চিত 
ফিরিব কানাই মনে না ভাবিহ ভীত | 


1 ২২৫ | 
[ পঞ্চম ] 
আলো! সখি কহমুঝে কৈসে মিলাঁয়ৰ কান 
ঘটেত না রহে প্রাণ। ধু। 
না জানি কি হৈল কি দিয়া কি কৈল 
না জানি নসিবে আছে কি। 
বিনি দোষে কালা দিলা এত জালা 
এ না দুঃখে প্রাণ যায় তেজি। 
অবিরত পোড়ে মন কালা মোকে নিদারুণ 
ভুলিয়া রহিলা ভিন্ন দেশ। 
বিরহে দারুণ মদন দাহন 
তন্তু ক্ষীণ প্রাণি শেষ। 
চন্দন আগর শীতল মন্দির 
কিছু না লাগএ অঙ্গে 
হীন আলাঁওলে ভণে এহি ন! দুঃখ রইল মনে 
কানাইয়া দেখা না হৈল তোর সঙ্গে । 


১ক আখি কালা, পাখী কালা, কাল! বনমালী 
খঞ্জনের বুক কাল! চিত্ত ধরাইতে ন! পারি । 


মীর ফয়জুল্লাহ কহে কেলি কল। লাল 


চারি খণ্ড ঘরখানি বঞ্চে মহীপাল। 


থ. কহে সৈয়দ আাইনুদ্দিনে কেলির কারণ 


রাধা সঙ্গে গোপী রঙ্গে খেলে বৃন্দাবন । 


উন 


২১৮ 


॥ ২২৬ | 
[কুমারী] 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


॥ ২২৮ 
[ ভাটিয়াল ] 


উদ্দেশ না! পাইলুম বন্ধু করিনারে সেবা । ধু কিরূপে খরাইযু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে 
তোমার স্থখের খবর কোথায় গেলে পাইগু বৃন্দাবনে ভৃঙ্গ নাচে মলয়! সমীরে ॥ ধু 


সেবিয়া তোমার পদ আর কিছু লৈমু। 
যেখনে করিলা বন্ধু এ রাঙ্গা পিরীতি । 
কি না দোষ দিয়া বন্ধু হইল! ভোঁরমতি । 
কাহাকে কহিমু দুঃখ কে জানে বেদনা । 
সঙ্গের সঙ্গিয়া ভাই কেহ নহে আপনা 
হীন গয়াসে ১ কহে করিয়া আরতি 
মুশিদ চরণ ভজ পাইবা নিজ পতি ॥ 


|| ২২৭ ॥ 
[ পহিড়া ] 
পবন! হে গমনেত না করিও বধা 
গঁছরে কহিও দুখ বিদেশে কেহন সুখ 
নারী বধে তেঞি ভেল সাধা। ধু 
কনক অন্গুরী ছিল সে পুনি বলয়া ভেল 
সে বলয়! হৈয়া গেল তাড়। 
প্রভুরে কি দিমু গালি 
না আইসে অজি কালি 
পরাঁধিনী জীবন আমার । 
যদি প্রিয় আইসে কালি প্রিয়কে 
পাড়িবু গালি 
পরাধিনী হইলুম নিপাত । 
হীন গয়াসের বাণী প্রভু ভাব বিনোদিনী 
অবশ্য মিলিব অকম্মাৎ। 





১ হীন আমীরে কহে 


ডালে ডালে কীরকে ফুকরে ঘন ঘন ! 
তা শুনি অবলার মন করে উচাটন ৷ 
পিক নাদে ঝি ঝি ঝাঝি উঠে ঝনকার। 
নব যৌবনীর নব যৌবন বিকার ॥ 

কহে আইনুদ্দিনে সখী না চিন্তিও আর। 
রজনী গঞ্জিলে সাজ প্রিয়া ভেটিবার ॥ 


॥ ২২৯ ॥ 

[ তুরি রাগ ] 
না দেখি রহিতে নারি ছটফট করে হিয়া 
মুই নারী পাগল কৈল 


না জানি কি দিয়া । ধু। 
মনের আরতি মোর না পূরায় পিয়া। 
হামো ছোড়ি দুরে যায় পিয়া! নিঠুরিয়া। 
মুঞি ভাবম পিউ পিউ পিয়া বাসে ভিন। 
সহজে হইলু* দাসী প্রেমের অধীন ॥ 
পিয়ার উদ্দেশে দিমু জিউ বলিহার। 
পিয়া বিনে মন্দিরেত না রহিমু আর 1। 
কহে আইনুদ্দিনে সখি স্থির কর মন । 
সতীহীন হৈয়া ভাব হইব মিলন ॥ 


॥ ২৩০ || 

[রাগ পহিড়া] 
মলয়ানিল বন্ধুতে কহিও পরণাম। 
যাইতে নারি ভরে রিপুগণ আছে ঘরে। 


গুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


দগ্ধএ হিয়! বাগ কাম। 

_সোয়ামি ছুর্জন অতি শাশুড়ী চঞ্চল মতি 

দেওরিরা বড়ই চতুর 
ভাই শ্বশুরে না বাসে ভালা 
জায়ের বিষম জ্বাল 

নিতি কহে বচন কঠোর । 
সতিনী বিশাল অতি ননদিনী চাণক্য ভাতি 
নুপুর আছএ মোর পায় 
পদ অনুসরি যবে ঝনাঝুনি বাঞ্জে তবে 
কোলের ছাওয়ালে কান্দে রায় । 
যদি বন্ধু আইস এখা বিরলে কহিমু কথা 
থণ্ডব মানের দুঃখ ভার 
সৈয়দ আইনুদ্দিনে কহে কিরূপে জীবন রহে 
সুজন বিচ্ছেদ হয় যাঁর । 


| ২৩১ ॥ 

[ নটরাগ-_দীর্ঘছন্দ ] 
অ, কি মাধব আর রোষ কমা কর মোহে। 
না জানি কি কৈরাছি দোষ 

তাত নাকি কর রোধ 

করপুটে নিবেদহো! তোহে ॥ ধু। 
হাম কুল বিহিনী তুয়া নাম গুনি গুনি 
রহল যামিনীবর জাগি। 
এ নব যৌবন ভার সহিমু কতেক আর 
সতত দহএ মন আগি ॥ 
এ চুয়া চন্দন মোহে গরল সে উগহে 
তুয়! বিনে আন নাহি জাগে। 
করিয়া! ধোগিনী বেশ যাইমু মথুরা দেশ 
পুরিবে মানস থাকে ভাগে ॥ 


২১৪ 


শবদ শুনিরা হাট ধাই আইলু* যমুনা ঘাট 
তাঁত নাহি মাধবের দেখা । 

হীন মনোহরে ভাগ ভজ গুরুপদ জান 
ভাবিলে পাইবে, থাকে লেখা ॥ 


॥ ২৩২ ॥ 
[রাগ-নট সিন্ধুর! ] 

নিল মোর নাগর কে হরিয়া 
কিরূপে রহিমু ঘরে কাঁলারে 

না দেখয়া। ধু। 
জীবের জীবন নাগর মোর সেই বন্ধুয়া । 
যুগল নয়ন কালা মোর ভাল বন্ধুয়া ॥ 
বল বুদ্ধি জ্ঞান নাগর এ রঙ্গ রজিয়া । 
রসের রসিয়া নাগর কে নিল ভপড়িয়া ॥ 
হেন যদি জানি নাগর যাইবে ছাড়িয়া 
মনোহরে কহে হৈতুম ভার সঙ্গে সঙ্গিয়া ॥ 


॥ ২৩৩ || 
[রাগ গান্ধায় ] 
আ লো রে পরাণের সই 
নিঠুর কালারে আইন মোরে দে। 
মানাইয়া মোরে দে। ধু। 
এতেক প্রকারে ভজিন্ু কালারে 
যৌবন-ধন দিয়া দান। 
নিঠুর কালাবর এবে না ভেল মোর 
দৈবে সে তেজিমু প্ৰাণ৷ 
জাতিকুল ছিল সব তেয়াগিল 
-  তবেহ মোরে বিমতি | 
নিঠুর কালাধনে আর না লয় মনে 
নী জানি কি হইবে গতি । 


২২০ 


মোর নিবেদন শুন সখীগণ 
কহিও বন্ধুর অগে। 
দরশন দিতে শ্যাম কেন বা হইবে বাম 
দেখিতে কতেক ধন লাগে । 
মির্জা কাঙ্গালী ভণে 
কেনে হুঃখ ভাব মনে 
তোরে নাহি শ্তামের মল । 
পরের পীরিতি খানি 
ভাটিয়া জোয়ারের পানি 
জানিলু* নিশির স্বপন। 


॥ ২৩৪ ॥ 


কে মিলাইবো কে মিলাইবে৷ 
কে মিলাব কান। 

ঘটেরে না রহে পরাণ ৷ ধু 

কি জানি কি হৈল কি দিয় হি কৈল 

কিজানি করমে আছে কি। 

কিবা দোষে কালা দিলা এত জ্বালা 
প্রাণি লইয়া যায় তেজি। 

কি জানি এমন কাল৷ নিদারুণ 
ভুলি রহল দূর দেশ। 

অনঙ্গ বেদন মদন দহন 
তন্তু ছাড়ি প্রাণ শেষ ৷ 

এই চান্দ চন্দন শীতল মন্দির 
আন না জুড়ায় অঙ্গ 

হীন আন্মানে ভণে এ তিন ভুবনে 

দেখ কানাই তোমার সঙ্গ ৷" 





১ এটি আলাওলের পদের সূনুরূপ | 
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|| ২৩৫ ॥ 
[ বরাড়ী] 
শুন লো সজনি কিছুই ন! জানি 
কি বুদ্ধি করিব আমি। 
তরিতে নারিব দৈবে মরিব 
নিশ্চয় জানিও তুমি । 
শয়নে স্বপনে শ্যাম বঁধুর সনে 
স্থথে গিয়াছিনু নিদ । 
পাঁজর কাটি শ্যাম বঁধুরে কেবা 
দিয়া নিল সিঁদ ৷ 
শয়নে স্বপনে ঘরেতে পিরীতি 
করিন্ু স্যামের সনে। 
সেই হইতে মোর চিত বেয়াকুল 
কিছুই না লয় মনে। 
তোমারে কহিন্থু সখী পিরীতির এই রীতি 
সদাই পর বশ দে। 
শেখলালে কয় যে জন তাহার হয় 
সে বিনে জানিবে কে। 


॥ ২৩৬ ॥ 

[ দেশকার ] 
বল কি উপায়, সই রে বল কি উপায়। ধু 
কিবা গৃহবাস, মোর কিবা অভিলাষ, 
এ রূপ-যৌবন কালে প্রিয় নাহি পাশ । 


.হৃদের আন্তর মোর, হানিল কাঁমশর 


নিঠুর হইয়া কালা গেল দূর দেশ ৷ 
কহেন নাসিরে, শুন, প্রিয় নহে দূরে 
ভাব প্রভু পাইবা ধনি নিজ অস্তঃপুরে ৷ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
॥ ২৩৭ ॥ 


বোল কি উপায় সই রে। 
প্রাণপ্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায়। ধু 
কিসের গৃহের কাজ মোর কিসের অভিলাষ 
এ রূপ-যৌবন কালে প্রিয় পরবাস। 
হৃদের অন্তরে মোর হানিল কে শেল 
আমাকে ছাড়িয়া প্রিয় কোন্‌ দেশে গেল। 
কহে নাসির মোহাম্মদ প্রিয় নহে দূরে 
ভাব ধনি পাইবা নিজ অন্তঃপুরে ।+ 

॥ ২৩৮ ॥ 

[ পঞ্চম ] 
যাই কোন্‌ ঠাই, সজনি সই 
বন্ধুর লাগি যাব কোন্‌ ঠাই ॥ ধু । 
প্রেম বাড়াইয়! কালা, 

দিলি মোরে এত জ্বালা, 
কোথা গিয়া রহিলি ছাপাই। 
এ চারি প্রহর নিশি, শয্যার উপরে বসি, 
ঝুরি ঝুরি রজনী গৌঁয়াই ॥ 
যৌবন হইল ভারী, ধৈর্য ধরাইতে নারি 
কিসে মন রাখিমু মানাই ? 
এতিম নাসিরে ভণে, যাও ধনি কদমতলে 
যদি চাহ সুন্দর কানাই ॥ 

| ২৩৯ ॥ 
আর মুই ল পাসরিতে নারি 
চাঁহিতে না দিল রূপ, আঁখি তুলি ধরি। ধু 
আঁখির পোতলি মোর জীবের জীবন 
আমারে ছাড়িয়া গেলা নিশির স্বপন । 





২২১ 


/ 


- কি লাগি দারুণ বিধি আমারে রাখিল 


পালিলু* তনু শৃন্ত করি বিলাইএ নিল । 
এতিম নাসির কহে এই ন! দুখে মরি । 
যার লাগি এত কৈলু* সেহ গেল এড়ি । 


lh ২৪০ ॥ 
[ ভাটিয়াল ] 


জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেলা 
কোন্‌ দোষে? 
তোমার পিরীতিখানি, মরমে রহিল হানি 
তনু ক্ষীণ প্রাণি হয় শেষে । ধু 
মুই যদি জানিতাম জ্বালা! মোরে 
দিলা জ্বালিয়া 
তবে কেনে বাড়াইলাম পিরীত। 
অন্তরে বাহিরে দহে কত বা পরাঁণে সহে 
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে চিত। 
কি মোর গৃহে কাজ কি মোর লোকের লাজ 
কিবা মোর গুরুর গঞ্জন ৷ 
এই ভাবনা মনে, প্রাণ করে উচাটনে 
কবে পাইমু বন্ধুর দরশন ৷ 
কৃহে নাসির মাহমুদে ভজ ধনি প্রভু পদে 
তবে পাইবা কান্থুর উদ্দেশ । 
কদম্বের তলে বায়, বন্ধুয়া আসে যায় 
তিলে তিলে ধরে নব বেশ । 


॥ ২৪১ ॥ 


কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে 
দিবা নিশি ঝুরে প্রাণি না দেখিয়া তোরে। 


১ পুর্ব পদ ওএটি মূলত একই পদের বূপভেদ | 


২২২ 


এই সাধ করি মন তোর লাগ পাই । 
তোমার পদের ধূলা নয়ানে লাগাই । 
কামবাণে হানে প্রাণি না দেখিলে পিয়া 
গৃহছাড়া হইয়া বাইমু তুই বন্ধুন্ব লাগয়া। 
সাধিয়া আপন! কাজ ছাড়ি গেলা মোর 
পাগল হইলাম বন্ধু না দেখিয়া তোরে। 
ফকির ওহাঁবে কহে এই সাধ মোরে 

গলে হার করি বন্ধু গাখিয়া রাখম তোরে । 


॥ ২৪২ ॥ 
[ দেশকার ] 
সহিমু কত বিরহে আগুনি। ধু। 
যবে করি রোষ তবে হৈবে দোষ 
তেকারণে বসি শুনি । 
কহিলে এ হয় আনলে ব! হিয়ে দএ 
পিছে লাগি আছে শনি । 
মোহাম্মদ হাঁসিমে কএ গুরুজনের ভএ 
মুখে না আইসএ বাণী 
কহিলে এ কথা মন্লাগে ব্যথা 
অকীতি হইবে জানি । 
| ২৪৩ |] 
[ রাগ-দীপক ] 
অরে শ্যাম গেলা কোন্‌ দেশ । 
কোন্‌ দেশে গেলা স্যাম | 
না পাই উদ্দেশ । ধু। 
পিয়া মোরে বিছোঁড়ল তিলে যুগ জানি 
পিয়া বিনে হই গে! পনি । 
আকাশের চন্দ্র প্রিয়া কিবা শিরোমণি 
আসিবা আনিবা করি গৌয়াইলাম রজনী । 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰষা সংখ্য, ১৩৬৭ 


মুহম্মদ হাসিমে কহে নিরবধি হিয়া দহে 
মুখ না আসে বাণী গুরুজনের ভয়ে । 


॥ ১৪৪ ॥ 
[ প্রভাত] 


অরে বন্ধু না চিনিলু তোরে 

অরে কার ডরে কার ভয়ে বোলাই ন' 
গেলা রে ॥ ধু 

একেলা মন্দিরে ব'স জপি বন্ধু বন্ধু। 

দেখা দি পালাই গেলা যেন নব ইন্দু ॥ 

একেত আন্ধার রাত্রি কেহ নাই সাধী। 

কিরূপে হাটিয়া গেলা নিশিভাগ রাতি ॥ 

মথুরার হাটে আমি পাইলু” খবর । 

ত্রিবেণীর ঘাট দিয়া পার হৈল! একসর ॥ 

ত্রিমোহানী ত্ৰিবেণী ঢেউ প্রতিনিত। 

কেমনে হইলা পার না বুঝি চরিত ॥ 

দিন লাহুতেত ডুবি ডুবি কৈলু* সার। 

কিসকে নিমায়া হইয়া তেজিলা আমার ॥ 

এতিম কাসিমে কহে যুগ কর জুড়ি। 

তুঞি বন্ধুর বিচ্ছেদ-খেদে ঝুরি ঝুরি মরি ॥ 


॥ ২৪৫ ॥ 


কান্থু রে দেখিলা নি যাইতে 
রে তোমরা সব। 
বৃক্ষ উপর থাক রে পক্ষী দেখ পন্থ বহু দূর । 
এই পন্থে যাইতে দেখছ নি দয়াল ঠাকুর । 
উঞ্চল বৃক্ষে থাকি রে আমরা দেখি 
পন্ব- বহু দূর । 
মোদের নি ভাগ্যে আছে দেখিতাম ঠাকুর । 


/ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিতা ২২৩ 


এখানে আছিল হরি জগত ভরিয়া ক্ষেম অপরাধ শত পূর্ণ কর মন সাধ 
আমা! এড়ি গেলা হরি অনাথ করিয়া । জনমে মুই হৈলু* দাসী 

দুঃখিত অনস্তে কহে শুন মুনি জনা গাহে আলি রজা হীনে 

অন্ুদিন হরি মোরে করিল মস্তান! ৷ _.. রাধাকানু সীম ত্রিভুবনে 


রর প্রেম ভক্ত নাহি দেব মুনি । 
জীব যত পরী নর এক নহে সমসর 


| ২৪৬ ॥ 
কোন ভক্ত রাধার নিছনি । 


[গুর্বী] 


গুন সখী সার কথা মোর। 
কুলবধু প্রাণি হরে সে কেমন চোর । ॥ ২৪৮ ॥ 
সে নাগর চিত্বচোর কালা যার নাম । 
জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্ধ-কাম। 
মোর জীউ সেকি মতে লই গেল হরি । 
শুন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি। 
গুরুপদে আলি রজা গাহে প্রেম ধরে । 
প্রেম খেলে নানা রূপে প্রতি ঘরে ঘরে । 


বাকা শ্যামেরে কৈও 
নয়ান ত্ৰিভঙ্গে ভাঙ্গে কুলধনি মান। ধু 
নাশে জ্ঞানমূল কিসে জাতিকুল 
যাচি যৌবন কর দান। 
জগত নাশক অস্থির ঘাতক 


তুয়া কটাক্ষের শর। 
দাহ মুঞি সে অবলা কোমল সরলা 
সহিতে শঙ্কট বড়। 
[ সিদধুরা ] হেরি প্রাণ হরে  অর্থমৃত্যু করে 
বনমালি, কি হেতু রাঁধারে ভাব ভিন ! এমন বধক কোথা । 
তোমার প্রেমের ঘাঁয় দগধে জীবন কায় বিষ-পানে মর কহিতে না পারি 
নিত্য রাধা মদন অধীন! ধু শ্যামের চরিত্র কৃথা। 
কি সাধ জীবনে ভক্তি ঘরে নাহি প্রাণপতি অবলা বধিলে কিবা সুখ মিলে 
হৃদে মোর মদন প্রবল । রসিক নাগর রায়? 
প্রজাপতি-্থুত বাণে ধৈরজ না লয় মনে জীবনযৌবন কৈলু" সমর্পণ 
প্রজ্বলিত বিরহ আনল! ভজিলু” এ রাঙ্গা পায়। 
তেজিয়া কপট মায়া শ্যাম, পদে দেও ছায়া ভজমান+ ছাড়ে কেমন নাগরে 
রাধা প্রেম দুখের তরাসি | কুলের কলঙ্কী হৈব। 


১ তজিতেছে এমন 


২২৪ 


কাম হুতাশন না সহে জীবন 
যমুনাতে ঝাম্প দিব৷ 

জ্রীহীন দানেশ কহে উপদেশ 
খেদ পরিহরি রায়। 

সেই দয়া সিন্ধু বিরহিণী বন্ধু ' 
সেবিতে এ রাঙ্গা পায়। 


॥ ২৪৯ ॥ 
'[ করুণ ভাটয়ালী ] 
তুই বন্ধুর স্থরতের বালাই লৈয়! । 
মুই মরি ষাইতু*, তুই বন্ধুর বালাই লৈয়1॥ 
পিরীতি আনল ঘাতে, 
দহিল মুই নারীর মাথে, 
পুড়িয়া হৈলুম্‌ ভস্ম ছালি। 
যদি আসে প্রাণ পিয়া, হিয়ার উপরে হিয়া 
এ রূপ-যৌবন দিমু ভালি। 
মানিক্য পাইলুম্‌ বাটে, 
লইলুম্‌ আপনা হাতে 
হৃদেতে রাখলুম কতকাল। 
পড়শী হইল বৈরী, বন্ধুরে নিলেক হরি, 
নয়ালি যৌবন হইল জঙ্জাল ॥ 
করিয়া ঘরের কাম জপিএ তোমার নাম, 
নিশি দিশি জাগিয়া পোহাই । 
ভজমান নারী ছাড়ি, যাও বন্ধু কার বাড়ী, 
হাম নারীর আর লক্ষ্য নাই ॥ 
বিনি বসন্তের বায়, যৌবন বাড়িয়া যায়, 
না দেখিয়। প্ৰাণবন্ধু মুখ । 
চম্পাগাজী' ভণে, পিরীতি যতনে 
রাখিলে পাইব! স্থখ ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
॥ ২৫০ | 
[ বিভাস ] 
ভাবি মনান্তরে, কিছুই না পাই রে 
যামিনী ঘোর অন্ধকার । 
নয়ান-আনন্দে, বিধির নির্বন্ধে, 
| দেখিলু* বিজুলি আকার । 
হাতে দিয়া নিধি, হরি নিল বিধি, 
্‌ ভাসাইল বিরহ সাগরে । 
কুল না পাইলু", ভাসিতে লাগিলু* 
পড়িলু* সাগর মূরে ॥ 
বিরহ-দাগরে, ডুবাইয়! মোরে, 
_. হরিয়। নিল পুন বিখি। 
শুন্য রাখি মন, কোন প্রয়োজন, ' 
তেজিয়া! উদ্দেশিব নিধি ॥ 
মনের মর্ম, কহিলু* ভরম, 
এমন আশা কেন বন্ধু? 
ভাবি করতার, অন্ধ হয় পার, 
তরএ হই ভবসিন্ধু॥ 
কোন্‌ বিধি দিল, নয়ানে দেখাইল, 
কেবা লৈয়া গেল ভখড়ি। 
নুর মহম্মদ, ভাবিয়া সে পদ, 
ভণিল বিরহ লাঁচারী ॥ 


|| ২৫১ 1 


শুন প্রাণনাথ নিবেদন পদে 
বিরহিণী সম্বাদ ৷ ধু 
তুমি ত চিকণ কাল! গলে নানা ফুল মালা 
যার নাম নিলাজ কানাই । ' 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


তুমি আমি এক জাতি জন্ম ভিনে 
হইলুম জ্ঞাতি 
সে নিমিত্ত তোরে বলি ভাই। 
যার হাতে হেন বাঁশি সে মুখে সতত হাসি 
নাম শ্রীবৃন্দাবন শ্তাম। 
যদি কৃপা কর বন্ধু লেখিয়া কমল পদে 
রাখ বিরহিণী রাধার নাম । 
হীন আলি রজা ভণে এই শ্রধা করে মনে 
দাম হই রাজ। চরণে 
যে মুখে নাগর থার সঙ্কট হইতে পার 
উদ্ধার নাহিক গুরু বিনে! 


॥ ২৫২1 


কেনে মোরে দিলি অপমান 
হাউযের পিরীতি ভাঙলি কালাঁ-চান। ধু 
কার বোলে ভাঙলি পিরীতি | 
ডুবাইয়া জাতি কুল মান । 
আসিবি বুলি না আসিলি তুই বড় বেইমান 
গোকুল নগরে ঘোষে কলঙ্কিনী 
রাধার নাম। 
আধা মনে তোর সনে বৈরাগিনী হৈয়া যাম 
দেশে দেশে ভ্রমণ করি মথুরায় তোর 
লাগ পাম। 
ফৌজদাঁরে ত দরখাস্ত দিয়! 
ভাঙ্গিব তোর গুমান। 
যার বোলে ভাঙ্গিলি পিরীত 
তারে যদি লাগ পাম । 
হীরার কাটায় মারি তারে 


সাধিম মনের এই সম্মান 
২৯-- 


২২৫ 


শ্রীকমর আলি কয়, পেয়ারী 
না করিও অভিমান 
পিরীত করি ছাইড়া গেল 
সে বড় নিঠুর শ্যাম! 


॥ ২৫৩ ॥ 


আল সই প্রেম-আনলে দহে হৃদেতে । 
রৈয়া রৈয়া জলে চিত্ত নারি সহিতে । 
যে প্রেম করিয়াছে সে বুঝেছে 

পিরীতি বিষম জালা । 
প্রেম জালায় শরীর বিষম কাল।। 
এই শ্রধা মনেতে আমার 
শ্যাম সনে মনের বাঞ্চা পুরাই বারে বার 
রাধা প্যারী কান্দ্যা সরি 

লুটাইছে প্রেমের ভরা 
আর না আসে ননী-চোর ভোমর! । 
শ্রী কমর আলি কহে শুন শ্রীনন্দের কানাই 
কুল কামিনীএ আকুল কৈলা 

এবে মনেতে নাই ৷ 

কুল সজাইয়া গধু খাইয়া 
এখন রইল! মথুরায় ও মনচোর!। 


|| ২৫৪ || 


কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতি রাই । 
সই আইগ্যা দে মোর নাগর কানাই । ধু 
শুন আয় বৃন্দা দূতী বলি তোমারে 
মথুরায় গেল হরি আন্যা দে মোরে । 
শ্যাম বিনে ব্রজপুরে আর 

আমার ব্যথিত নাই | 
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২২৬ 
প্রেম আনলে দহে মোর হৃদয় অন্তরে || ২৫৭ ॥ 
বৃন্দাবনে বসি যত কোকিল কুহরে কানু হে নিকুঞ্জ মন্দিরে আইস 
সেই সে মনের দুঃখ ভাগ্যবতী রাধিকা, কানু ভাল মাজে । ধু 
কইতে নারি কার ঠাই৷ আছিলুম শিশুমতি না জানিলুম স্থরতি 
কে হরিল প্রাণ দূতী ব্রজের শণি এইক্ষণে প্রিয় লাগি পোড়ে মন 
বৃন্দাবনে রাধা বলে ডাকে না বাঁশি এবে হৈলুম যৌবন প্রিয় লাগি পোড়ে মন 
অভাগী রাধারে দয়া শ্যামের মনে নাই । প্রিয়কে দেখিতে হাবিলাষ। 
কহে. শ্রীকমর আলি শুন গোপ নারী রাধিকারে ডংসিল প্রেমের ভূজঙ্গমে 
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি। ঢলিয়া পড়িল শ্ঠামের গায় * 
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই রাধিকারে কোলে করি কাঁনাইয়া ধরণী ধরায় 
না কাদ শ্রীমতি রাই ৷ অধরে অধরে মিলি যায়। 
11২৫৮ || 
|| ২৫৫ || ত ৯ | 
সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি 
সই বোল কি উপায় তবৃত না আইসে যাছ দিনান্তে উপাসী। ধু 
প্রাণ প্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায়। পু অপরূপ বিপরীত কি বলিমু কারে 
কি হাবিলাষ মোর কিবা গৃহবাস নানারপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে। 
এ রূপ-যৌবন কাল পিয়া পরবাস জল নাহি কলসে যমুনা বহু দুর 
হৃদের উপরে মোর হানি কাম-শেল চলিতে না পারে রাধা চরণে নেপুর। 
নিঠুর হৈয়। প্রিয়া কোন্‌ দেশে গেল। ভিঙ্গারের জল দিয়া পাখাল ছুই পাও 
কহে হীন আলাওলে পিয়া নহে দূনে শীতল বিজনী দিয়া করিমু তোমা বাঁও। 
ভাব কান পাইবে নিজ অস্তঃপুরে । বারে বারে কহি নন্দ বেচিয়! পেলাও ধেনু 
গোকুলে মাগিয়া খাইমু কোলে লইয়া কানু 
8০ কহে সৈয়দ সোলতানে মনে ত ভাবিয়া 
ধনি ধনি চলিতে খঞ্জন ধরএ | পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া । 
চপল ধবল রমনী ধনি ধনি। 
আঁল সধি অন্ন নাহি খায় ॥ ২৫৯ ॥ 
আন কলা না লয় ভায়। [ সাত গাইয় ডাকা ডুহিরাগ ] 
কহিও বন্ধুর আগে সব বিষ লাগে শুন সই রে কাহে লাগি 


কি হউক জীবন উপায়। এ প্রেম বাড়াইলা। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিতা 


ঘড়ি এক বলি বন্ধু গেলা মোর লগে 


কত যুগ ভেলা ৷ ধু 


_ চান্দ চন্দনে ন! জুড়ায় 
_ পিয়া বিনে মোর মন না ভায়। 
একেলা মন্দিরে বসি জাগি। 
পিয়া বিনে মোর মন আগি। 
কহে তুফানুদ্দিন এহি বিশ্বাসে । 
পাইবা! রনবতী মানসে । 


॥ ২৬০ ॥ 


[রাধিকার বারমাস ] 


প্রথম বৈশাখ রাঁধার মনে শোক 
দারুণি রবির জ্বালা । 

নূতন অবলা আমা ছাড়ি গেলা 
মথুর! নগরে কাল! । 

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 
ফিরিব যোগিনী হৈয়া। 

যে ঘরে পাইব আপনা বন্ধুয়া 
বান্ধিব বসন দিয়! | 

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে রাধার ত্রজেতে 


চাতকী স্থনাদ বোলে । 

পাইয়া গোপিনী প্রভু শিরোমণি 
রহিয়াছে কুতুহলে ! 

আযাঢ়ে বরিষা জলে চড়ে হাঁস! 
হাঁসিনী করএ জোড় । 

ঘোঁরতর করি যামিনী ছটরি 
হেরিতে নয়ান ভোর । 

শ্রাবণে শ্রীমতি করিয়া ভকতি 
কৃষ্ণপদ মনে স্মরি । 


২২৭ 


গেল প্রাণনাথ করিয়া অনাথ 
ছাড়িয়া অবল! নারী । 

ভাত্রেতে পূর্ণিমা স্বর্গেতে চন্দ্রিমা 
দেখিতে উল অতি। 

প্রাণনাথ বিনি আমি অভাগিনী 
কেমনে বঞ্চিব রাতি। 

আশ্বিনে রজনী জলে কুমুদিনী 
দেখিতে লাগএ শোভা । 

পুরুষ নিঠুর রহিল মধুপুর 
কি মোর জীবন প্রভা । 

কাতিকে কুমারী থাকে ব্রজপুরী 
কাকুতি মিনতি সার । 

গেল প্রাণনাথ করিয়া অনাথ 
কি ফল জীবনে আর। 

অগ্রাণ মাসেতে ভোগী নাই সাথে 
যৌবন বিলাইব কারে । 

নুতন কামিনী রসের যামিনী 
কেমতে রহিব ঘরে । 

পউযেতে পূনিমা! উল চন্দ্রিমা 
দারুণ হেমন্ত খত । 

আমি একলর নাহিক দোসর 
সদা দগধে চিত | 

মাঘেতে পঞ্চমী জগতের স্বামী 
বসন্ত হৈল রাজা । 

গেল প্ৰাণনাথ করিয়া অনাথ 
যৌবনে করিতুম পূজা । 

ফালগুন মাসেতে রাধার ত্রজেতে 
জ্বলিল মনের আগুনি ৷ 

দারুণ কোকিলে বৃন্দাবনে বোলে 


২২৮ 


পাষাণ বিদরে শুনি । 

চৈত্র মধুমাস পুরাইল বারমাস 
হীন হাসিমের বাণী। 

কাকুতি করিয়া কৈলে আরাধন 
আসিয়া মিলিব পুনি। 


| ২৬১ ॥ 
এই মোর কপালে ছিল 
প্রাণনাথ ছাড়িয়া গেল 
সখী লই যাব মথুরাতে । 
মথুরাতে প্রাণধন 
চল চল সখীগণ 
ছাড়ি গেল সখা প্রাণনাথে । 
হা হাঁ প্রভু দীননাথ 
তুমি বিনে পরমাদ 
তুমি বিনে আঁধার বৃন্দাবন । 
শ্রীআলিমুদ্দিনে কহে 
শুন রাধে মহাশয়ে 
কৃষ্ণ সাথে হৈব দরশন । 


॥ ২৬২ ॥ 
[ কোড়া ] 

সহন না যায় দুঃখ সহন ন! যায়। 
যৌবন চলিয়া গেলে পিয়া না বোলায় ৷! ধু 
সব নারী পিয়! সনে করে আনন্দিত । 
আমার মন্দিরে পিয়া কেন রে বঞ্চিত । 
বেদন হুতাশে দহে কিবা রাত্রদিন ৷ 
হেরিতে পিয়ার পন্থ আঁখি হৈল ক্ষীণ | 
আজু-কালুকা করি দিন গেল বইয়া। 
না ভজিলাম পিয়া মোর যৌবন ভেটিয়া। 
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এবাছুল্লা কহে ধনি ভজ গুরুপদ । 
কদন্ব তলে গিয়। দেখ পিয়ার সম্পদ ৷ 


॥ ২৬৩ ॥ 
[কাফি] 

কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব 
ন! দেখিলে দিব্য-চরণে প্রাণে মরিব। 

ওরে আমি কুল-কামিনী। 
কালাচান্দের ভাবে হৈলাম 

তাপের তাঁপিনী। 

অবিরত দহে তন্ু মদন ভাবে । 

আমি নারী ছিলাম অবলা! 
মোরে পরাধিনী করি গেল 


এ চিকণ কালা । 
আরে যোগিনীর বেশে আমি 
নগর ভ্রমিব ৷ 


বুঝি সে বর নাগর 
কুবজার প্রেমের ভাবে মথুরা নগর । 
কৃষ্ণ নামটি শ্রবণেতে প্রাণি রাখিব । 
আরে, বৃকভান্ুরাজ কুমারী, 
কৃষ্ণ লাগি ভাবিও না” ওগো! কিশোরী 
শ্রীকমর আলি কয়, পেয়ারী 
ব্রজের মাধব আসিব । 
॥ ২৬৪ 11 

শ্যাম বিনে আঁধার আমার হইয়াছে বৃন্দাবন 
দৃতী গোঁ কোথায় গেল মদন-মোহন ৷ ধু 
মথুরাতে রৈল হরি পাইয়া গোপীগণ । 
ছাড়ি গেল প্রাণনাথ, 

আর আসে না বৃন্দাবন। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিতট 


বৃন্দাবনে বাণীর রব শুনি না শ্রবণে । 
বাকারূপ শ্যামের আর দেখি নী চান্দ-বদনে। 
প্রীকমর আলি কহে, দুঃখ না ভাব এখন 
তরুমূলে নদীর কুলে এ দেখ বংশীবদন। 


lH ১৬৫ 1 


দহে শ্রীরাধিকীর প্রাণ 
অ সই তোমরা-নি দেখ্যাছ নন্দেরচান ৷ ধু 
ধড়াচুড়া! মোহন মুররী হাতে । 
গলে বনমালা চূড়া শোভ্যাছে মাথে। 
সোনামুখে বাজায় বাঁশী 
সদায় লৈয়া রাধার নাম! 
শুন্য হইছে ভ্ৰজপুর, শুন্য সিংহাসন 
সবশূন্ত লাগে আমার রসের বৃন্দবন ! 
সোনার মন্দির শুন্য দেখি কত সয় 
অবলার প্রাণ । 
এই দুঃখের দুঃখিনী 
শ্যামে করাছে মোরে 
কাঙ্জালিনীর মৃত ফিরি নগর বাজারে । 
ধড় থুইয়া প্রাণটি লইয়া 
কোন্খানেতে গেল শ্যাম ৷ 
কহে শ্রীকমর আলি শুন শ্রীমতি 
বিধি পূরাবে তোমার মনের আরতি 
আমিব তোর নন্দের চান্দ 
না করিও অভিমান । 


॥ ২৬৬ ॥ 


বিরহের জ্বালায় মরি । 
কোথায় গেল প্রাণের হরি । ধু 


২২৯ 
বাঁকারূপ কালিন্দীর কুলে 
দেখি না কদন্বতলে 
আর ত বাঁশী বৃন্দাবনে ডাকে না 
‘রাধা পেয়ারি ৷” 
শয়নে স্বপন দেখি জাগনে কান্দিয়া থাকি 
সব শূন্য বৃন্দাবন আসে না বংশীধারী 
হীন কমর আলি ভণে ভাবিস না পেয়ারি 
আসিব তোর প্রাণের হরি 
দেখবি ছুই নয়ান ভরি । 


॥ ২৬৭ ॥ 
শ্যাম বিনে বাঁচে না আর অবলার প্রাণ 
আর আইসে না কালা চান্দ । ধু 
নিত্য নিত্য বাজাই বাঁশী হর্যাছে 
অবলার প্রাণ ৷ 
পিরীত করি ছাড্যা গেল 
সে বড় নিঠুর শ্যাম ৷ 
বশীবদন মদন:মাহন কোথায় রৈল 
মোর কালাচান্দ 
কুলের বধু আকুল কৈল 
ধৈরজ না মানে প্রাণ । 
উ্রীকমর আলি কহে পেয়ারি 
না করিও অভিমান 
আসিব তোর কালা চান্দ পুরাইব মনস্কায়। 


| ১৬৮ 1] 
কালাচান্দে আকুল কৈল 
সে কি জানে মন্ত্রণা 
দূতী গোঁ আর তো প্রাণি বাঁচে না। ধু 


২৩০ 


নিত্য নিত্য হৃদে মোর অই সে ভাবল! 
ত্ৰিভঙ্গে ভুলাইয়া গেল দিয়! প্রেমের যন্ত্রণা 
নিশিদিশি আসি ব্রজে সেই রসিক জনা 
প্রেম পসরা লুটি চোরা 
পুনি ব্ৰজে আসে না । 
আনলে কানন বন যেন করে দহনা। 
তেমনি জলে রাধার চিত শ্যাম 
কিছু তা" জানে না। 
গ্রীকমর আলি কহে; পেয়ারি 
না করিও ভবন! 
আসিব তোর কালাচান্, 
থাকলে তোর বাঁসন!। 


| ১৬৯ ॥ 


দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ 

ও শ্যাম কানুর লাগিয়া ৷ ধু 
এই কুঞ্জ বৃন্দাবনে কদম ডালে বসি 
রাধা রাধা’ ঝুলি সদায় বাজে কান্ধুর বাঁশী। 
বাণীর স্বরে রাধার প্রাণ নিল হরিয়া। 
মথুরায় হইয়াছে রাজা শ্রীনন্দের কানাই । 
কালিন্দীতে প্রেম কর্যাছে 

তাহে মনে নাই । 

পাইয়াছে কুবজা রাণী রৈছে ভুলিয়া । 
গোকুল নগরে ঘোষে রাধা কলঙ্কিনী 
ছাড়্যু গেল প্রাণ নাথে কর্যা অনাথিনী : 
জাতি-কুল-মান মোর গেল ডুবাইয়া, 
প্রেম-হুতাশনে চিত্ত দহে অনুক্ষণ 
গরল ভক্ষিয়া নারী তেজিমু জীবন । 
জীবনে প্রবেশি প্রাণ দিমু তেয়াগিয়া। 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্য, ১৩৬৭ 


ভান্ুস্থত পানি আদি করিয়া মিলন 
কালানিধি সঙ্গে করি ভাবি অন্থুক্ষণ। 
ভাবিতে ভাবিতে তন্তু যায় দহিয়া । 
শ্রীকমর আলি কহে, রাধার ছুই চরণে সার 
মথুরাতে গেল হরি না আসিব আর 

মিছা প্রেমের ভাবে কেনে রইছে ভুলিয়া । 


|| ২৭০ ॥ 


প্ৰাণনাথ ব্রজে না আইল 
এই রূপ যৌবন বইল। ধু 
এই ভর। যৌবন কালে শ্যাম ব্রজে নাই। 
বিরহিণী একাকিনী কান্দিয়া গোমাই | 
ম্যামের লাগি ভাবি ভাবি 

সদাই তন্থু শেষ হইল 
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ 
হেনহি সময়ে হরি নাই মোর পাশ । 
সোনার মন্দির শূন্য আমার বৃথা জনম গেল । 
যত ব্রজবাসী নারী পতি করি সঙ্গ 
যার যেই মনোবাঞ্চা পুরে মনোরঙ্গ 
মোর পিয়। নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রইল । 
কহে শ্রীকমর আলি, শুন গো পেয়ারি 
না আসিব ব্রজে তোমার প্রাণের হরি। 
কুবজার ভাবে ভুলি মথুরাতে শ্যাম রইল । 


| ২৭১ ॥ 


কেবা! রস রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ডালে 
নিরল নির্মল মাঠা আর বৈসে বিষম কাট! । 
বিজলি বিম্ল পাটা 

ঝলমল করে গো রাই । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


সুবাস চন্দন মাথে তদ ইন্দ্র-ধন্থু হাতে 
রক্ত-মুক্তা শোভে সাথে অভ্যাগতি 
কর গো বাই । 
হাম অভাগিনী জনম তাপিনী 
রসের কালে প্রিয়া নাহি মোর ঘরে। 
গোপালের সাত ভাই 
দুগ্ধ যে দোহাইলে পাই 
ঘলিরমর বানাইয়। দিমু খাই | 
তেলইন ছিলাই রে স্বামীরে ভুঞ্জাইব ঘরে 
তুমি বন্ধু বসি রঙ্গ চাইও | 
একুলে সোমাকুল ওকুলে বিক্রমপুর 
তার মাঝে বিক্রমপুরের পাড়ি। 
কাটুন কাটিয়া স্বামীরে পালিমু গিয়া 
ছাড়ি দাও দয়ার বাপ ভাই। 


॥ ২৭২ ॥ 


ওরে সোন। বন্ধু রে কৈও ওই রাঙ্গা চরণে 
কোটি পরণাম। 
হাকিমে জানিল জগতে শুনিল 
লোকমুখে হইল হাসি । 
যাচিয়া যৌবন ভজিয়| চরণ 
বন্ধুরে দিলাম অনামূলে । 
জাতিতে আছিলাম সর্ব তেয়াগিলাম 
যৌবন তোমারে দিলাম দান । 
যৌবন থাকিতে শ্যাম কেনে মোরে 
হৈলা বাম 
মুই মরিমু যৌবন লইয়া রে। 
নীচেতে চাহাল! উপরেতে পানি 
তাতে বাঘের বড় ভয়। 


২৩১ 


আমার বন্ধুর ভালে মন্দ কিছু হইলে 
এই জীবন রাখিতুম নহে । 

বোলাইলে ন! বোল ডাকিলে না শুন 
তিলেক না বৈম কাছে। 

তাহারে পাইয়া আমা পাসরিল। 
তাহা পাসরিবা শেষে । 


1 ২০৩ ॥ 


আমি প্রাণে যদি না মরি । 
মনো-আশ। পুরাইমু সে নারী ॥ 
এখন আমি কামজালায় মরি । 
ছুঃখেতে এড়িয়া মোরে, 

রৈলা পাসরি ॥ 
কামজাল[তে দিয়া মোরে, 

কেনে রইল! পাসরি ॥ 
নূতন বসে পিরীতি কৈলাম, 
হস্তে যেন অভাগিনী, 

চন্দ্র লাগ পাইলাম ॥ 
বুঝিলাম বুঝিলাম চিত্তে দয়া নাই 

তোর মুরারি ॥ 
আচলেতে রেখেছি যৌবন, 
কত মধু খাইয়া যাও, 

আইস প্রাণধন, 
ডুবি রৈলাম প্রেমতরঙ্গে, 

উদ্ধার কর শ্রীহরি ৷৷ 


| ২৭৪ ॥ 
[রাগ 2 বসন্ত ] 
আইল বসন্ত খতু হে 
আমার প্রিয়! নাহি ঘরে । 


২৩২ 
দক্ষিণে মলয়ার বাঁও গঙ্গা উনম্তি 
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হেনই সময়ে মোর ছাড়ি গেল কান্ত । 


নবীন কোকিলা সুরে বাহির হইল যুবতী । রসরঙ্গে নরনারী ফাগুয়া খেলাএ 
কাউয়া কালা কুকিল কাল৷ কালা আঁখি-মণি আমার প্রাণের কৃষ্ণ রহিল কোথাএ। 
খঞ্জনের বুক কালা চিত্ত ধরাইতে না পারি চৈত্রল মাসেতে পতি গেল দিগন্তর 


পক্ষীগণে কেলি করে পাইয়া মাদার ফুল 


ছাড়ি গেল প্রাণের নাথ না লৈল খবর । 


ছুপ্ধের ছাবাল নাচে পাইয়া মায়ের কোল । বহি যায় বসস্তকাল কি হবে উপায় 


বসন্তে উঠিয়া বলে হ্মন্তরে ভাই 
সকল মারিল! তুমি জিয়াইবার চাই । 
মাঘ বহিয়! গেল ফালস্ধণ পরবেশ 
বসন্তে মারি নিল হেমন্তের দেশ । 


1 খতুর বারম।স ॥ 
I ২৭৫ ॥ 

[ রাধার সংবাদ ] 

| রাগ £ বসন্ত । 
কৈও কৈও প্রাণ-খত রাধার সংবাদ 
নিমায়! নিঠুর হইয়া গেল প্রাণনাথ। ধু 
বারমাসে ছয় খতু জানিও নিশ্চএ। 
এক রাগে খত দুইমাস পাইয়াছএ ৷ 
কৈও কৈও প্ৰাণ খত রাধার সংবাদ 
নিমায়া নিঠুর হইয়া গেল প্রাণ নাথ । 
পুষ্গল্প মাসেতে খত পড়এ শিশির 
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির । 
হেমন্তের খত হবে দীগল যামিনী 
কৃষ্ণ বিনে কিরূপ বঞ্চিমু অভাগিনী । 
মাঘল মাসেতে খত ন'গুণ পড়ে জাড় 
ছাঁড়ি গেলে প্রাণ কৃষ্ণ কি গতি আমার ৷ 
বহি যায় মালব রাগ শ্যাম ব্রজে নাই 
কইও কইও রাগ খত মাধবের ঠাই । 
ফাল্তুণ মাসেতে খত বহেরে বসন্ত 


পিয়ার বিচ্ছেদ খেদ সহন না যায়। 
বৈশাখ মাসেতে খত বহেরে নিদাঘ 
গাঁহিতে স্থস্বর অতি মল্লার ভুরাগ । 
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ 
মোহর ভোমর কৃষ্ণ নাই মোর পাশ । 
হ্যৈষ্ঠল মাসেতে খত তাপিত তপন 
কন্তুরী কুস্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন । 
এই আম কাঠাল পাকা খায় সর্বজন 
বহি যায় নিদাঘ খত কি ফল জীবন ৷ 
আঁষাটে পাছুক খত বহে রে মধুর 
হেনহি সময়ে কৃষ্ণ রৈল মধুপুর ৷ 

ছাড়ি গেল প্রাণ পিয়া দিক দিগন্তর 
অনাখিনী হইয়া নারী আছি একসর । 
শ্রাবণ মাসেতে খত বরিষা নির্ভর 
দারুণি কোড়ার ডাকে দগধে অন্তর | 
শ্রীরাগ গাইতে স্যাম নাহি বৃন্দাবন 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ খেদে তেজিমু জীবন । 
ভাদ্রেতে ভদ্রিক! তিথি দিবস রজনী 
ভাবিত হইয়া আছি রাধা অভাগিনী ৷ 
শিশির-খত বহে হিল্লোল গাহে গীত 
জীনন্দের নন্দন বিনে শান্ত নহে চিত। 
আশ্বিন মাসেতে খত বরিষা অবশেষ 
মুই হতভাগীর কান্ত গেল কোন্‌ দেশ ৷ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


বহি যায় শিণির খত কি উপায় করিমু 
যথ! গেল প্রাণ নাথ তথা চলি যাইমু। 
কাতিকে শিশির বহে প্রচণ্ড উদয় শী 
নয়ালি যৌবনের ভারে পাঞ্জর যায় খসি। 
অভাগী নারীর যৌবন কাচা রসে ভরা 
মজিল কমল পুষ্প না আইল ভ্রমরা। 
আগ্রাণ মাঁসেতে খত নবীন তর্ডুল 

নয়! ধান খায় সবে কৌতুকে বহুল । 

মধু মিষ্ট লাগে মোর গরল সকল 

বহি যায় কর্নাট রাগ জীবন বিফল । 
বস্থব্দ মাসে রাধা না পুরিল আশ 

হীন কমর আলি কহে খতের বারমাস। 
ক্ষুদ্র বুদ্ধি অল্পজ্ঞান আর হীন জন 

বেদ শাস্ত্রে কিছু মাত্র মোর নাই জ্ঞান। 
বারমাস পদবন্ধে করিলু* রচন 

অশুদ্ধ পাইলে দোষ ক্ষেমিবা গুণিগণ | 
যেবা গাহে যেবা শুনে খতের বারমাস 
সর্ধত্রে কুশল তার আপদ বিনাশ । 


॥ ২৭৬ ॥ 
ছি ছি চান্দের তুলন! 
তুলনা হইল না দিও না দিও না 
শ্তামের তুলনা নয় রাইয়ের তুলনা। 
তুমি সে তুলনা তুলনা সই । 
একটি চান্দ গগন মণ্ডলে 
এমন কত চান্দ রাধার চরণ তলে । 
দশ চান্দ নাচে গায় বাঁশরীর রন্ধে 
আর দশ চান্দ রাধার চরণারবিন্দে | 
আর দশ চান্দ রাধার চরণে বিভোর 


৩০ 


২৩৩ 


চান্দের মালা গলে দিছে চান্দ দিছে কোড়। 
রাহু কেতু যারে গ্রাস করে 
তার তুলনা দিলি তারে রে ॥ 


॥ ২৭৭ | 
ডুবাইএ ছৃঃখিনীরে তোর মা এই ছুঃখিনীরে 
মথুরায় রৈলে ওরে নীলমণি। 
আমি ক্ষীর সর হাতে লৈএ 
আছি তোর মুখ চাইএ 
কে খাবে তুই বিহনে সে ননী ॥ 
এই গোকুলে গোপাল সনে 
কে যাবে গোচারণে 
কে মোর কোলে বসিবে মা বলে 
আয় বাছা কোলে আয় তুই বিনে বাঁচা দায় 
নতু তোর শোকে মরিবে তোর জননী । 


|| ২৭৮ ॥ 
[ রাগ কল্যাণ ] 


সখি হে কি কহব হামো অবোধে 


মদন বেদন বৈরী পিয়া আমাকে গেল ছুড়ি 
এবেছ দেয়ত দান রাধে। ধু 

সর বিহু সরসিজ সরসিজ বিন সর 
কিএ সরসিজ বিহু সরে 

যৌবন তন্থু বিস্থ তন্তু বিন্নু যৌবন 
কিএ যৌবন পিয়া দূরে । 

সেনেহা আছিল যত হাওস না টুটল 
যাখি বোল তথি তিথিরে ৷ 

এঁছন কেবল দেহা নিম সীম তেজি কাহা 
উছলি পয়োনিধি তীরে । 


২৩৪ 
| ২৭৯ ॥ 
[ রাগ দেসকার ] 
মোর কালিয়া যায় রে নিদারুণ হৈয়! 


যায় কালা আনেরে বোলাইয়া। 
বহুল যতন করি পিরীতি বাড়াইলু* হরি 
অবরনে ঝরে ছুই আখি । 
কালিয়া কালিয়! করি 
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি 
আইলা কাল! রৈলা কার বাড়ি ৷ 


| ২৮০ ॥ 

.  [অহির পরছ ] 
কত না সাধ হি মান 
বিরহে যুবতী মাগে দরশন দান। ধু 
জলেত কমল রহে দূরে রহে সুর 
চান্দ রহে অন্তরে কুমুদ কত দূর । 
গগনে গরজে মেহু শিখরে মউর 
উত্তম জনের নেহা কভু নহে দূর । 
দিনে দিনে মাধব আদর গেল 
তুলা খুন অধিক পাতলি ভেল । 


॥ ২৮১ ॥ | 
[ গান্ধারে ] | 
অ বন্ধুর লাগিয়া . একেলা বসিয়া রৈলু" 
নিকুঞ্জ গহীন-বনে ৷ 
হার ঝুরু ঝুর পাঞ্জর ভেদিল রে 
কালিয়ার মদন বাণে। 'ধু। 
মন্দ মন্দ করি বাওখানি বহে রে 


কেবল অঙ্কুর" 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


কুকিলা কুহুরে ভালে । 

এ চারি চৌপর রাত্রি জাগিয়া গোঞাইলুম 
মাধবী লতার তলে । 

ফুলের ইর্টোআন ফুলের বিছ্বেশিআন 
ফুলের শীতল পাটি । 

কুলের দেরেকে, নিদ না আইসে 
পুরুষ ভ্রমরা জাতি । 

শিশু না কাল 'সোয়ামির সেবা রে." 


| ২৮২ ॥ 
[ গৌরী গান্ধার নট ] 
বোল সখি আর নি এমন হৈবে। 
মন্দের নন্দন শ্রীমধুস্থদন 
পুনি কি গোকুলে আসিবে । ধু। 
বরহি নিঠুর 
কঠিন তাহান হিয়া । 
গোগী সবের প্রাণ হরিয়! নিল কান 
না জানি কি ন! মন্ত্র দিয়া। 
আজুকালু করি রেয়াছি প্রাণ ধরি 
আসিবা করিয়া কানু । 
যদি না আসিবে নিশ্চএ জানিবে 
কি কাজে রাখি ও তন্তু ৷ . 
ছাড়ি গেল দূর নন্দের সুন্দর 
শুন্য করি গেল পুরী 
হামো অভাগিনী কুলকলস্ষিনী, 
'  গরল ভক্ষিয়| মরি । 


॥ ২৮৩ |] 
বন্ধু মোরে কি করিল রে। 
লাজ সরম ভরম তোমার _ . 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


. সংসারেত সর্ব লোকে জানিল রে। 
গেল গেল গেল দিন 
ভাবে তনু হইল ক্ষীণ 
এই পাপ সংসারে মোরে ডুবাইল রে.। 


আত্মবে।ধগ 


I ২৮৪ | 

[রাগ মালব ] 
নাইহরের বন্দা কি লৈয়া ঘাইমু 
রর নিজ দেশে 
কি লৈয়া আইলুম ভুবনে কি লইয়া 

যাইমু শেষে। ধু, 

চালের নাইক শন গাছ রে খাইল ঘুণে 
এবে সে ভাঙ্গিয়া যাইব আল্লার ফরমানে। 
কাঁলা-ধলা দুইজনা বমিয়! রইছে বাটে 
কিরূপে হইমু পার ত্রিবেণীর ঘাটে। 
কেশের ধরণী রে সাঁকো ক্ষুরের যে ধার , 
যে বান্দা করিছে নেকি তুরিতে হৈব পার । 
সৈয়দ মতুজি! কহে জীবন বিফল ৷ 
'আজু কালু করি দিন হারাইলু” সকল । 


| ২৮৫ ॥ 
॥॥ রাগ মহারাস্্ী || 
ওকি নাগর কালা বিনে 
না রৈমু ঘরে 
চিকন সুতার কাপড়: 





মাঝে ফাটিয়া গেল 
নোয়ালি যৌবনের ভারে 


সই রে বাথুয়া গাছেতে বেল 


আবাল দেওরিয়! লাগি ফাদ পাতিয়াছম 
ভাই শ্বশুর বাঝিয়া গেল । 

সই রে নূপুর না দিও পায় 

ঘরে ছুরজন ননদী জাগিব : 

জাগিব নূপুর রায়। 

সই রে মুই নারী কি কাম কৈলু” 
যাচিয়! যৌবন শ্যাম বন্ধুরে দিয়! 
লোকের চর্চায় মরি 

সই রে পিরীতি বহুল জ্বালা 

দেশের মতুর্জ। গাজী ১. দেশেত যাইব 
বুকে দিয়! যাইব হানা । 


| ২৮৬ ॥ 
| গুজ্ঞরী ॥ 


সাই, এক বিনে মাওলা! এক বিনে 
আর নাহি কোই ॥ ধু 
আপে হরে, আপে রাখে সখি ! 
আপে করে কেলি। 
আনন্দমোহন মাওলা খেলএ ধামালী ॥ 
আপে মন আপে তন আপে মন হরি । 
আপে কানু আপে রাখ 
আপে সে মুরারি ॥ 


মাওলা 


১. সৈয়দ সতুঁজা কহে রাধ। কালা মনোহর 
"আঁধার ঘর পসর কর শমনের নাহি ভর। 


১ কবি নন যোগতাত্বিক শব্দ | 


২৩৬ 


সৈয়দ মতুৰ্জা কহে সখি, মাওলা 
গোপতের চিন ॥ 
পুরান পিরীতিখানি ভাবিলে নবীন ॥ 


|| ২৮৭ ॥ 
কানড়া 
সোনা বন্ধুর এদেশে বসতি 
আর হবে না। ধু 

বন্ধু যাবে দূর দেশে মান লাগে ধান্ধা 
কোমরে কাটারি স্যাম রাখি যাও বান্ধা। 
বন্ধু যাবে দূর দেশে হৃদেত আশুনি 
হাতে দিয়া যাও মাল! শ্যামের নিশানি। 
বন্ধ যাবে দূর দেশে সঙ্গে কি ন নিবে 
দেশের স্যাম দেশে যাবে ফিরে না আসিবে 
সৈয়দ মতু'জী কহে শুন রে কালিয়া 
নিবারিল চিতের আনল কে দিল জ্বালিয়া ৷ 


॥ ২৮৮ || 


সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা । 

সাধ নাই রে সাধ ॥ 
এক ঘরের পঞ্চ ভাই জানিয়া যায় নিদ 
প্রকাশ পাইয়া চোরা ঘরে দিল নি'দ। 
ঘরেত সামাই চোরা চারদিকে চায়। 
ডান হাতে লোহার মুদ্গর মানিক্য 

| লইয়া যায়।। ধু 
কেহ হাসে কেহ গায় কেহ রঙ্গ চায়ু। 
কাহার মাঁনিক্যের ভরা সাগরে 

| ভাপি যায়। 

ভাঙ্গা নায়ের ভাঙ্গা বইঠা দুই পাশে 





সাহিত্য পত্রিকা! | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৪ 
গড়াই পড়ে । 
কোন্‌ ঘাটে চাপাইমু নৌকা 
কুল বহু দূরে । 
অকাষ্ঠ কাষ্ঠের নৌকা মুঞি পাপী 
মেলিলুম খেবা 
অকুলি সমুদ্রের মাঝে আকুল কৈল দেবা। 
গাভী দিল! বাছুর দিলা দই দুগ্ধ খাইবারে 
হুকুমে আইসএ বান্দ! তলবে 
লই যাইবারে। 
সৈয়দ মতুর্জী কহে কি ধার ধারম তোর। 
ঘরের সম্পদ ঘরেত রাখিয়। 
চোর! মানিক্য লই যায় মোর ৷ 


|| ২৮৯ ॥ 


ভর! কুলায় রে পানুয়া নাও 
কত কাল রাখিন্তু ভাও দিয়া || ধু 
নবী বোলে মুমিন ভাই: দিন যায় 
যায় বইয়া ৷ 
বেহানে মেলিলুম খেবা রবি গেল বইয়া। 
বাহিয়া না পাইলুম কুল মুঞি আভাগিয়া ৷৷ 
পাপে পুণ্যে ভরিলুম ভরা, 
ভর! হইল ভারী । 
আপনে ডুবিল ভরা কি দোষ কীড়ারি || 
ভরা ভরি নিদ্রা রাজ! সাধুয়া বিল মাঝে। 
গহীন গন্ভীর ঢেউ উঠে রাত্র দিনে । 
মুশিদ সওয়ারি নায় মতুর্জা১ 
| হি"চে পানি। 
আগ! পাছা ঢু"রি চাইলুম ছুটিছে গাহিনি। 


মতু জা--কবির নাম নয়, দেহের বিশেষ স্থান নির্দেশক হঠযোগের শব্দ | 


মুসলিম ববির পদ-সাহিত্য 
|| ২৯০ ॥| 


|| কাফিয়া রূপ ॥ ৬! 


কাহে কাহে ধনি বাগ বানায়! 

দুনিয়া মিছা ধান্দা মায়া লাগায়া। ধু 
তুম্ষি আহ্মার গুরুজি আন্গি তোর চেলা 
তোর দরশন বিশ্নু ফিরিএ একেল! 

হুঙ্কারে মারহো তীর দূরে গিয়! লাগে 
ফিরি ফিরি লাগে তীর কামানেরি আগে । 
সেনি! কর চিড়িয়। রূপা কর বাটা 

সখী গেঁও সব সরে উরি গেঁও হাট। | 
কৃহে স্থলতানে এ ধর খাখারা 

যাইব মন্তুরা সব ফানারা। 


॥ ২৯১ I 
॥ রাগ ভৈরব ॥ 


হাম ভিখারি পঁহ পরম দেব দাতা 
পিউ পিয়াসী ধেয়ানে মদমাতা। ধু 
ক্ষিতি সিংহাসন বসন মেরি 

অষ্ট সমীর মোর চাঁমর ধারী । 
শিরে নবদণ্ড ছত্র আকার । 

চান্দ সুরুজ দোহো শোভএ তার । 
ছুই স্থুর-শশী পাত্র হামারি 

তাহে কি বোলদি কাজ অনুসারি। 
অজপা পঞ্চ শবদ ঘড়ি ভালে । 
শ্রীহট নগরে বাজএ এক তালে । 
কহে সৈয়দ স্থলতাঁনে মনে হাঙ্কারি 
পহু" দাঁত। সুলতান পরম ভিখারি । 


২৩৭ 
॥ ২৯২ ॥ 
[ ধানসী কেদার | 
রে মন কত নাকহিম কাত নিবেদিমু 
কত না চেতাইমু তোকে । 


দিনের ভিতরে নাম নিরঞ্জন 
বারেক না লইলু" মুখে ॥ ধু। 


পুত্র পরিজন সব অকারণ 
ভুলি রৈলু* মায়া মোহে । 
যেন আখি ঠার লোভ দয়া চুর 


ঘোরময় বাঝি রহে। 
সম্পদ সহায় সুখ ব্যবসায় 
প্রভু পদে না সেবিলে। 
গতি গুরুভার যেহেন কাণ্ডার 
পঙ্কময় আটকিলে। 
কহে সুলতান জীবন স্বপন 
মরণ জানিও সার। 
সে পন্থ ছাড়িয়া অসারে মজিয়া 
ভুলি রৈলু* অনিবার। 


॥ ২৯৩ ॥ 


সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার 
ভরিয়া স্বর্ণের ভরা তুলি লৈলুম নায়ের 
পারা 
আগা পাছা তুলি দিলুম খাটা, 
ছি"ড়িল পানসীর দড়ি অই চিন্ত! মনে করি 
সাধু ভাই বোলএ হায় রে হায়॥ ধু । 
দক্ষিণে চঞ্চল বাও; না বুঝি বণিজের ভা 
নৌকা মোর পাইল কু-বায়। 


২৩৬৮ 


নালায় থাকিতে পানি না নামাইলুম 
নৌকা খানি 
যমুনায় পড়িয়া গেল ভাট] । 
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও 
নৌকা মোর পাইল কু-বায়। 
যমুন! ছাঁডিয়! যায়, রশি কাছি নাহি মানায় 
নাকাল নঙ্গরের খায় 
ব্যাজ নারিলুম খেবা, আন্ধার করিল দেবা 
কুল কতদুর যমুনার 
চৌদিকে করিল ঘোর না পাই পান্থের ওর 
বিবাদে লাগিল কানু নৌকার । 
কহে সৈয়দ স্থলতানে, 
নৌকা আনিলাম পাঁণে 
ন! করিলুম বণিজ বেহার। 
আখেরে কি জানি হয় আলস্যেত দিন যায় 
হাত মোড়ামোড়ি সার ।। 


ll ১৯৪ ॥ 
[ রাগ জুহি ] 


ওরে নিরঞ্জন জাতে দরবেশ 
জ্ঞানে পরম যোগী | ধু। 

নামে নহি ব্ৰাহ্মণ জ্ঞানে নহ পণ্ডিত 

| ধ্যানে নহি পরম যোগী । 

শুনিয়! গুরুর বাণী স্থির নহে মোর প্রাণি 
মনে লয় হই যাগ বৈরাগী ॥ ধু 

কাঁয়া মোর কামিনী হইয়াছে সিদ্ধার বাণী 
মুরসীদ ভজিলু* একজনা 

পাইয়া ত্ৰহ্মার ভেদ চতুর্দিকে নৈলৈ” ছেদ 
রবি শশী আমনা-গমনা || 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭ 


আমি ত ব্রাহ্মণ বড়ু আমি অক্ষর পড়ি সরু 
ভাট ভট বসি আমি পড়ি। 
নব দ্বার বাদ্ধিয়! ভাড়ার ঘর ছান্দিয়। 
মন মোর সদায় নগরী ৷ 
আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা 
শুন্য 'পরে মছ্‌ল্লাত বসি । 
মুখ আমার হাল জিহ্বা আমার ফাল 
আমূল পরাণ ভূমি চষি || 
কহে সৈয়দ সুলতান আমি বর অজ্ঞান 
জ্ঞান ধ্যান মোর অলঙ্কার । 
স্থমের শিখর ভেদি গগনে জালাই বাতি 
এক চিন্তে ভাবি নৈরাকার | 


॥ ২৯৫ ॥ 
[প্রভাত] 


কি দোষে ছাড়িয়া যাইবা 
_. মোরে জীবন ধন। 
মানবেত জন্ম হৈলু* গুরুপদ না ভজিলু" 
এহি দোষে না চিণিলু তোরে ॥ ধু 
আঁতসে বোলএ আর . হৈল, মোর মনস্তাপ 
বাতে না ফুকে মোরে নিত । ' 
ঝড়ি না পাইলে ঘরে ধুলাএ পড়িয়া গড়ে 
তনের দেখল বিপরীত ॥ 
লাহুতেত ডুব দিলু” কদলীর খোঁড় পাইনু* 
মাহমুদা নাম জান তার। 
কাপ কুলুপ করি. কলিজার বোটা ধরি 
রহি আছে প্রভু করতার ॥... 
নাছুত আতস ঘর লাহুতেত ঢেউ বড় 
নৌকা খান চলে বারে বার। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


ম্লকুত বাজারে হাট 
+". জবরুত মোকামে বাট 

নীল নদী বহে চারিধারে ॥ 

হেমন্তের হৈল জোর বসন্ত হইল কোর 
আগুন নিবাইল কাল সরে । 

_ চারিজন সঙ্গে ছিল সবে মোরে ছুড়ি গেল 
নৌকা! ঠেকিল বালুচরে ৷ 

কহে সৈয়দ স্থবলতান নৌকা খসি হৈল খান 
ফিরিয়া না চাহে সাধু সবে । 

মুরসীদ গুরুগীর সেবি না করিম থির 
ভাবি চিন্তি কি করিমু এবে ॥ 


॥ ২৯৬ ॥ 


[রাগ বসন্ত] 


কত কত মোহন মোহনী জান ধু 

কুটিল কুস্তল ফান্দ বেড়িয়াছে মুখ চান্দ 
গোপীগণ বাঝাইতে আশ । ূ্‌ 

যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি 
দেখা দিলে তিমির বিনাশ ৷ 

সুগন্ধি তিমির কেশ রহিছে মোহাবেশ 
মুখ চান্দ রহিছে ছাপাএ। 

একবারে অনুপাম নিশিদিশি একই ঠাম 
লক্ষিবারে লক্ষ্যণ না যাএ। 

কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্নভিন 
এ চান্দ সুরুজ নহে তাত 

সৈয়দ স্থলতানে কহু সেই সে 

আন্ধার পঁহু 

দেখ! ন! দে সভার বিদিত | 


২৩৯ 
| ২৯৭ | 
কত পন্থ কুল অস্ত নাই। 
চৌদিকে করিল ঘোর, পন্থের না 
পাইলাম ওর 


ওরে বিবাদে লাগিল কাল দেবা রে। 
কহে সৈয়দ সুলতানে, নৌকাখানি 
আনিলাম পাণে 
না করিলাম কোন ব্যবহার ৷ 
আগে পাছে না গুনিলাম, মায়াজালে 
বন্দী হৈলাম 
ওরে জিজ্ঞাসিলে কি দিব উত্তর | 


॥ ২৯৮ ॥ 
[রাগ সহি] 


যাইবানি রে মন স*চানি রে মন, 
যাইবানি নিরপ্রনপুর, 
কাঞ্চন মন্দিরে বন্ধুরে রাখিয়! 
মুই পাপী আইলুম এতদূর ৷ ধু 
হাম পরবাসী দূর হস্তে আসি 
রহি গেলুম এহি ঠাই ৷ 
দিন ছুই চারি রহিছি বাস! করি 
না জানি কোন্‌ ঘড়ি যাই ॥ 
মূড়ার উপর বুড়ার টঙ্জিঘর 
হেঠে যমুনারি ধারা । 
উত্তর দক্ষিণে ছুই গাছি বাহনে 
মাঝে নব গিরি পারা ॥ 
সঙ্গে আছে মোর ছুই তিন চে্গুর 
চেম্গুরী উদ্দেশে ধায়। 


সম 


২৪০ 


যেহেন বিড়ালে সরা দগ্ধ পাইলে 
খাইতে ধরফরায় ৷৷ 
যে বা আছে বুড়ী বাসাটি পসরি 
সেহ পরবৃদ্ধি ভুলি! 
চারি কড়ার তেল সব বিনাঁলে গেল 
ভাণ্ড হই গেল খালি। 
বাপের দিনের কড়া দুই-তিন 
পুরান সঞ্চিত ধন । 
পাঁড়ার লোকেরে 
সদায় আনন্দ মন ॥ 
কহে স্থলতান কর অবধাঁন 
এহ গৃহে নাহি কাজ ৷ 
জাতি কুল ভয়ে-গুনি মর্ম দহে 
আর সভা মধ্যে লাজ ॥ 


সেহ নিবারে 


|| ২৯৯ ॥ 
[রাগ কোরা ] 

জাগ জাগ অরে মনুরা কত নিদ্রা যাও! 
অরুণ সে না উলিতে আল্লাকে ধেয়াও ॥ 
নিদ ভেল নয়ানেত পাসরি নিরঞ্জন | 
কাল পাই চোরায় নিব সর্বধন ॥ 
নিদেতে গোঞাইবা কাল ভাবি চাহ সার। 
রজনী না! হতে ভোর ভাব করতার ॥ 
মীর ফয়জুল! কহে জনম রহিল । 
ভাবিতে ভাবিতে কহি জগ টলমল ॥ 

ll ৩০০ | 


[ লাটিক! ] 


গুণের নিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি 
রে গুণের নিথি। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষী সংখ্যা, ১৩৬৭ 


মাঠে থাক ধেনু রাখোয়ালের মতি 
তুমি তো! চিকণ কাল! না জান পিরীতি । 
মাঠে শোভে ধেন্তু রাখোয়াল সনে রে মেলা 
তুমি ত সুন্দরী রাধে কান্থু কেনে কালা । 
কাশির সনে কি হয় কথা কেহ নাহি শুনি 
কানু কালা রাধা গোর! সর্বলোকে জানি। 
হাতে শঙ্খ কানে সোনা পিন্দনে পাটের 
শাড়ি 
বাহু নাড়ি কহে কথা রাধিকা স্থন্দরী | 


17৩০১ || 


কে কে যাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে 
আমি যাইমু 
কানাইয়ার দরশন কোথায় গেলে পাইমু। 
বাপে দিল জনম খানি মায়ে দিল ক্ষীর 
সৈয়দ মতু্জা কহে জনমের ফকরি । 
॥ ৩০২ ॥ 
[ ললিত রাগ ] 

ভজহেৌ নজর কর বদর দেওয়ান । 
জর জর তরণী জলনিধি পায়ত 

তরায়ত তরঙ্গ তুফান ॥ ধু! 
গহন গয়রি ঝড়ি পবন বান ভরি 

জীউকে লাগাই ধন্দ। 
আপে কাণ্ডারী হই পার উতারাই 

দেয়ান মর্দ ম্ছলন্দ || 
ঘড়ি দড়ি পেয়ালা! ভরি ভরি পিউবে 

হরি চরি লহরী জোগান। 
পিরপ্দ শিরোহু নয়ানে প্রণামহু" 

হীন অনস্তহু ভাণ || 


কবির প্দ-সাহিত্য 


1 ৩০৩ 1 


রঙ্গের, বারই আর মুরশীদ 
কোন্‌ কলে রানাইলা নৌকাখানি। 
রঙ্গের বারই বানাঁএ নৌকা 

প্রথমে নায়ের দীড়া । 


সাত বিবতের নাও বন্ধে বন্ধে জোড়া 
রঙ্গের বারই বাঁনাএ ভরা সারি সারি । 
ঘাটে ফেলাইয়! নাও পলাইব বেপারী । 
তামা কৈলুম সীসারে সীসারে কৈলুম মাধ! 
মুর্খে বানাইল নৌকা 

পণ্ডিতে না পায় দিশা । 
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| [ রাগ ভৈরব ] 

আল্লা ভাব, ভাব করিম, রহিম । 
নানা চিন্তা উঠে মনে কি হালে তরিম। ধু 
আল্লার নামে তোলাও ঘর 

পীরের নামে ছাঁও 
মুরশীদের নামে লেপি ঘর 

সুখে নিদ্রা যাঁও । 


| ৩০৫ I 


আয় মুরীদ দিল নাই তোর 
আসন কেনে হেলে। 
আসনে নাই তোর খিতি। 
পানি কান্দে পানির তরাসে 
আঁগুনি কান্দন করে জাড়ে 
সাঁতালি পর্বতে রহিছে মুর শীদ 
এক গাঁছি লোমের আড়ে । 


i) লা 


৩৪১ 


এক গাছি ধুবুলার গাঁছে মুরশীদ 
তাত বগুলার বানা । 
খঞ্জন পক্ষী হইয়া আহার যোগাই ৷ 
পিষ্ঠেত বান্ধিয়া নৌকা । 
সায়রে ভাসিল নৌকা 
কাক্ড়ায় কাটি দিল কাছি। 
বালুচরে ঠেকিল নৌকা 
পিপঁড়ায় মনে মনে খুশী । 


1 ৩০৬ ॥। 
বন্ধুয়া মোর কালিয়া সোন! 
তোমারে পাইয়াছি বন্ধু করিয়া 
কামনা । 
যথা তথা যাও বন্ধু আসিও সকালে 
তিলেক বিলম্ব হইলে ঝাঁপ দিমু জলে । 
তুমি তরু আমি লতা রহিছি জড়িয়া 
বহুদিনে হইছে দেখা না দিব ছাঁড়িয়া। 
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু ভাবে ভিন 
বন্ধুরে কি দোষ দিমু আপনার কুদিন। 
বন্ধুয়া মোর গোপতের পতি | 
পাষানে নিশান রাখে ওই বন্ধুর পিরীতি 
বন্ধুয়! বন্ধুয়া আকাশের ভারা 
তিল মাত্র না দেখিলে নয়ানে বহে ধার! 
কেহ বোলে কালা কাল! আমি বলি শ্যাম 
হৃদেত লেখিয়া রাখম কালার নিজ নাম । 


ধু! 


1 ৩০৭ ॥ 
পিরীতি অমুল্যধন এবে সে জানিলুম সই । 
আমি পিরীতে ডুবিলুম সই । 
কে কে যাইবা সই দি বেচিণারে। 


৪২ 


আমার দধি বিক্রয় হইবে কানাইয়ার 
বাজারে ! 
দধি নষ্ট দুগ্ধ নষ্ট আর নষ্ট ননী 
তা” তুন অধিক নষ্ট কান্ুর মুখের 
বাণী সই রে 
কে কে যাইবা সই রে বাড়িতে কৈও খবর 
বেলা গেল সাঁজ হইল কানাইয়ার 
| বাজাঁরে। 


1] ৩০৮ || 


হাম নারী অভাগিনী নিদের কাতর 
নিদের লাগি হারাইলুম সোয়ামী সুন্দর ৷ 
শুকাইল সরোবর মৎস্য নিল চিলে 
_.. হারাইলুম মুণিদের জ্ঞান 


কামিনীর কোলে। ' 


আঁধাঢ়-শ্রাবণ মাস খালে নালে পানি 
জোড় না ছারাইয়৷ কান্দে বনের হরিণী 
বনের হরিণী বোলে কার ধার ধারী 


গায়ের মাংসের লাগি জগতের হইলু" বৈরা 


এ কূলে বন্ধুর বাড়ি মধ্য দিয়া নদী, 


উড়ি যাইতুম সাধ করি পাখা না দে বিধি 


শারী শুয়া ছুটি পক্ষী গতরেত চরে 
উড়ি গেল পাঞ্জরের শুয়া 
ফিরে না আইল ঘরে । 
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কোন্‌ বোধে উড়িমু নাথ রে 
মুই না দেখি উপায়। 
স্তর নাহি কুল নাহি রৈবার নাহি ঠাই । 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


বল বৃদ্ধি হারাইয়া নাথ ভাসিয়া বেড়াই ৷ ধু 
কৃলি হইল বলীরে রাজা ধর্ম নাহি মানে 
'আপন পর পরিচয় নাহি নাথ 
বিবাদে জনে জনে । 
নাথ নাথ করি মুই হইলাম ব্যাকুল। 
এইবার উদ্ধার কর দয়াল ঠাকুর ॥ 
এই পঞ্চ মিলাইয়! মুই বাণিজে আইলুম 
পাইয়া অমূল্যধন মূলে হারাইলুম ॥ 
নাথ, দরিয়া-তরঙ্গ দেখি হইলাম ব্যাকুল ৷৷ 
এইবার উদ্ধার কর দয়াল ঠাকুর ৷ 
ছি*ডিল পাল সর দড়ি উনম্ত বায়। 
মালুম ধরিয়া সাধু বোলে 
হায় রে হায় ৷৷ 


| ৩১০ | 
[ ললিত রাগ ] 


সামাল কাল সাহা কাতাল ভূপাল 

জগত জঞ্জাল আগি গতাত্তরে যার লাগি 
নিবার দারুণ ভব জাল ॥ ধু 

খণ্ড খণ্ড কিএ তন্তু জোর হএ পুন পুনু 
গোর হোস্তে মৃতক জিয়াও । 

তুন্ধি সাহা গুণে শক্ত প্রভু পদে 


অতি ভক্ত 


মনোবাঞ্চা তুরিতে মিলাও ॥ 

জাতি কুল প্রাণি ভয় গুণি মর্ম বিদরএ 
হিয়ে মোর নিত্য অহি জাপ। 

সহজে সুজন তোহে! তুয়া পদে নিবেদহো 
নিদানে মদত হয় আপ ॥ 


মুদলিম কবির পদ-সাঁহিত 


জগ্ভরি খ্যাতি সাহা করিম কাতাঁল নাহ! 
বিপক্ষ সময়ে পক্ষ সার। 

পদযুগে শির রাখি প্রণামি প্রসাদ মাগি 
সৈয়দ আফজল তরিবার ৷৷ 


I ৩১১ 1 
[ বেউর পুরী ভাটিয়াল ] 
মন চেতাও আপনা 


'_ জীবন কভু নহে সার যেহেন স্বপন! । ধু 


তলব হইলে সঙ্গে কি লইয়া যাইবা 
চাহিবেক চৌকি ঘণটি কি উত্তর দ্রিবা । 
উত্তম কি ভেট লৈয়া ঠাকুর ভেটিবা 
প্রতি শ্বাসে কোন্‌ কর্ম করিছ বুলিবা। 
শ্রবণে শুনিল! কিব! শব্দ স্থললিত 
মুখে কোন্‌ জাপ সার জপিলা স্মরিত । 
ছুই হস্ত পদযুগে কৈলা কোন্‌ কাম 
অঙ্গুলীতে জপ মালা কি লইলা নাম ॥ 
চিতান্তরে জিট মূলে কি রূপ দেখিলা । 
হিয়ার মাঝে কেবা আছে 

তারে নি চিনিলা ॥ 
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে মন বিভোলিয়া 
ভোর ছাড়ি সাধ জ্ঞান পন্থ উদ্দেশিয়া ॥ 


|| ৩১২ || 
[ তুড়ি কেদার ] 
সই রে কতদিন জীবন! । 
দেখ কতদিন জীবন! । 


কোথা রৈবে মায়া মোহ 
কোথা রৈবে চারু দেহ 
কোথা রৈবে কামের কামনা । ধু 


২৪৩ 
কোথা রৈবে রঙ্গ-হাস কোথা রৈবে 
লাস হাস 
কোথা রৈবে এহি রূপ-যৌবন৷ । 
কোঁথা রৈবে ধনজন কোথা রৈবে জ্ঞাতিগণ 
কোথা রৈবে এ সাজ মোহনা । 
কোথা রৈবে অহঙ্কারী কোথা রৈবে 
গৃহবাড়ী 
কোথা রৈবে এ সুখ শোহনা। 
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিন ঠাকুর করহ চিন 
যবে আছে ঘটেত চেতনা! 


|| ৩১৩ 1 

[ কুহু ] 
জাগরে অবোধ অবোধ মন জাগরে 

প্রভাতে । 

ইবলিস পাতকী সবে ফিরে সাথে সাথে। 
জাগিয়া প্রভুর সেবা এক মনে কর! 
মরিবার কালে তুমি সব আগে মর। 
জীবন থাকিতে যদি পর মরিবাঁর ! 
তবে কাল যম হন্তে ভয় নাহি আর । 
নূরের ফিরিস্তা আসি বাঁটি যায় নূর । 
শব্যান্থখে নিদ্রা যাও, একি ব্যবহার । 


. বনবাসী পাখী সবে বিপিনে থাকিয়া । 


জপএ প্রভুর নাম প্রভাতে জাগিয়া! । 
কহে সৈয়দ আইন্ুদ্দিনে হামো ভোর মতি 
নিশি অবশেষ হৈল ন! ভজিলাম পৃতি। 


৩১৪ I 
[ আঁশোয়ারী ] 


কি কর কি কর ভাই, অবোধ চরিত 
এ সুন্দর কায়াখানি মজিব মাটিত । ধু 


২৪৪ সাহিত্য পত্রিকা | বধা সংখ্য ১৩৬৭ 


ভাল হেন জানিয়া না করহ মান অধরে অধর ' যুগল দিয়া রে 
মৃত্যু হৈলে পরিণামে না রৈব গুমান। '_ নিবাও প্রেমরস দিয়া । 
অহঙ্কার সনে মনে কিছু না রহিব হেন সাধ লয় মুই নারীর হৃদেতে 
ছোট বড় যত ইতি মেদিনী গ্র/সিব। তোমারে রাখিতুম ভরিয়া । 
ঠাকুরে-দাসেরে দেখ গোরে নাহি চিন। চম্পা গাজী ভণে না! ভাবিও মনে 
এহ! ভাঁব কহে হীন সৈয়দ আইনুদ্দিন। নারিবা রাখিতে ধরিয়া । 
|| ৩১৫ ||| 
| lI ৩১৭ ॥ 
জ্বালাইয়া রাখ রে বাতি জীবা যতদদিন। ধু বারা 


তিহরিতে ফুক দিলে ত্রিবেণী সন্ধান! 


পবন উদ্দেশে কায়া আয়ু পরিমাণ জাগরে জাগরে প্রিয়া নিদের কাতর । ধু 


ভাটিতে গমন হইলে ধরিও উজান । হস্তী জাগে ঘোড়া জাগে জাগএ ছুয়ারী । 

অমর কু:গুর জল পিব! অন্ুদিন। রাজঘরে হইল চুরি এ রাজ কুমারী । 

বায় ভোগ ভোগিলে সে জীবা কতদিন প্রিয়, মোর ঘর আঁধিয়ারা বাহিরে পসর। 
আজ ভালাই আছে প্রিয়া যাও নিজ ঘর । 


"" ঘট মধ্যে তিনগুন কায়া-সুধা-মাটি 
সাধকে সাধিলে কায়া না পড়িব ভাটি । 
কহে সৈয়দ আইনুন্দিনে না করিও হেলা 


কৃহে হীন চম্পা গাজী করিয়! বিচার । 
ওই বন্ধু সদয় হইলে সকলি আমার । 


গুরু সেবা হস্তে জান না হয় আন্ধলা। 
| ৩১৮ ॥ 
এড এ | [ ধানসি দীপিকা ] 
সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু রে মোর বনবাসে বাস 
আইস যাও তুমি বসতি নদীয়ার তীরে তার কিবা আশ । ধু 
নিন্দারে না দিও মন হে। ধু, আশে আশে বনবাসে দিন গেল বৈয়া 
মন্দ মন্দ করি উত্তরে দক্ষিণে না পুরিল মনের সাধ যাইমু কি না লৈয়া। 
বহএ শীতল বাও । নয়া নয়া বনম্পতি তরুয়া গান্তারি 
বন্ধুয়া বলিয়া হাত বাড়াইলুম চলিতে না চলে ভূর ভর! হৈল গাটি। 
প্রেমরসে বাঝি গেল গাও । ভরিয়া না ভরি ভর! ভাসাইন্” তরজে 
প্রেমের সাগরে হিল্লোল উঠিল কেহো হাসে কেহে? ভাসে 


কম্পএ মুই নারীর হিয়া । | কেহোঁ চাহে রঙ্গে ॥ 


মুদলিম কবির পদ-সাহিত্য 


এ রঙ্গ নাপিরুদ্দিনে মন দুঃখে কৈলুম 
নদীয়ার কিনারে বাসা বনে এড়ি আইলুম। 


1 ৩১৯ i 
[ শ্রীরাগ ] 

দিনে দিনে আইসে রে নাথ মোর 

বাড়ির খবর । 
কি লৈয়া যাইমু দেশে শুষ্ঠ ছুই কর। ধু 
ভরিলু* স্বর্ণের ভরা না রাখিলু* ধারে । 
লহরে মারিল নৌকা পাইয়া বালুচরে ॥ 
ভরিলু* স্বর্ণের বণিজ না বুবিস্থু ভাও ৷ 
শুকাইল যমুনার জল চরে লাগিল নাও ॥ 
যত ছিল পাইক মাৰি সব দিল লুক ৷ 
না জানি নসিবে মোর কত আছে দুখ ॥ 
স্তর নাই কুল নাই রইবারে নাই ঠাই । 
বল বুদ্ধি হারাই আমি ভাসিয়া বেড়াই ॥ 
কোন পন্থে যাইমু আমি না দেখি উপার। 
কি বুদ্ধি করিব নাথ, ভাবিয়া না পাই ৷ 
কলি হৈল বলীরে ধর্ম নাই তার মনে । 
বল বুদ্ধি হারাই আমি ফিরি বনে বনে ॥ 
কহে নসির মহম্মদ তরিতে ভবসিন্ধু ৷ 
প্রভু বিনে নাই মোর দীন দয়াল বন্ধু ৷ 


| ৩২০ ॥ 
[ প্রভাত ] 
করিম রহিম তোঁর নাম রে আল্লা 
করিম রহিম তোর নাম! 
এ নাম নিছনি লাখ কোটি মণি 


১ দরিয়া তরজ দেখি স্থির নহে মন 
নাসিরদ্দিনে কহে ভাব নিরঞ্জন । 





২৪৫ 


ভাবি চিন্তি নাহি পাঁম। ধু 


বেদে শাস্ত্রে লোক সবে ঘটে ঘটে 
আল্লা বোলে 
ভাবি চিন্তি না পাইএ চিন । 


মানবেত জন্ম হইলু* বৃদ্ধিহীন হই রৈলু" 

তাত আর হই জ্ঞানহীন। 

গুরু মুখে যেই শুনি সবে চাহ মনে গুনি 
দশ নাম শরীর মাঝার । 

দশ স্থানে দশ নাম দিয়াছত্ত অনুপাম 
সেই দশে বোলে নৈরাকার । 

এক মোকাঁমেত এক নৈরাকার পরতেক 
রহিয়া চালাএ কায়াখান। 

কীট আদি পশু নর ত্রিভুবনে জীব ধর 
সবের ঘটেত এহি জান। 


দশ নাম লক্ষ্য করি গোটা কায়াখানা জুড়ি 


প্রতি ঘটে বোলে নিরগ্রন। 
এতিম কাছিমে কহে শুন কহি সভামএ 
হয় কিবা না হয় এ বচন। 


২1৩২১ || 
[ প্রভাত ] 
চাকরির নাই মৌর সাথ 
যুবতী বোলে চাকরির নাই মোর সাধ। 
ঘরের জঞ্জাল নিতি কোন্দল তাল 
সদাএ বাদ বিবাদ । ধু 
খাসী জব করম বকরি জব করম 


মাঝিরে খিলাইতুম খানা । 


১৪৬ 

হাত জোড় করি তুঞি মাঝির চরণে পড়ি 

চাকরি করি দেয় মানা । 

শাশুড়ী গঞ্জন ননদী তাড়না 
সতিনী রিষে আড়ে আড়ে। 

দেবরিয়া চাতুরি ভাশুরে রহে হেরি 

. সাক্ষী বোলাইমু কারে । 

জায়ের বচনে না সহে পরাঁণে 
গৃহে সাধ মোর নাই। 

এ সব শত্রুর জালা শরীর হইল কালা 
মনে লএ বন্ধুর সনে যাই । 

তুমি বন্ধু ঘরে রৈলে সব দেখ দ্বন্দ হৈলে 
দোষগুণ কিব! হয় কার । 

রিপু কাছে মোরে এড়ি মাঝির সঙ্গে চাকরি 
যাইতে চাহ না করি বিচাঁর। 

যদি বন্ধু ঘরে থাকে মন্দ না বোলএ মোকে 

বিপু সব আখি হয় ঘোর ৷ 

শাশুড়ী ননদী সব মনে পাএ পরাভিব 
সতিনী আদি হএ কোর ! 

এতিম কাছিম বাণী শুন সই স্জনি 
মোর দুখ দেখ প্রতি নিত | 

পরিণামে সাক্ষি দিবা এক মিছা! না কহিব! 
যবে হই সোয়ামী বিদিত 1১ 


0] ৩২২ ॥ 


কত কাল রাখিমু ভাও দিয়! বাণিজের নাও 
* কৃত কাল রাখিমু ভাও দিয়া। 


. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭ 


অকুলি সমুদ্রে ভাসি কূল না দেখিয়া ৷ ধু 
নৌকা দাজাইয়া রে সায়রে দিলুম খেবা। 
দিন অবশেষে আন্ধার কৈল দেবা ॥ 
ঘন সর পবনে দরিয়া দিল ডাক । 
ছি*ডিল পানসী দড়ি লৈল নৌকায় পাক ॥ 
পাতোয়ালে না ছাদে পানি 
পানসী বিহীন। 
কুলাইতে ন পারি নৌকা 
বাহি নিশি দিন। 
লঙ্গরে না করে ঘাই লহর তুফান । 
স্থির হৈতে নারে নৌকা! লাহুত বিমান ॥ 
কাণ্ডারীর খীল নড়ি হৈল লক ঢক। 
বাদৌয়ানে কিঞ্চিত চলে পবনে করি লক ॥ 
পাতোয়াল অতি বানে তরণী কি মূল। 
খেনে ডানে বামে হানে না দেখিএ কুল ॥ 
দিশার “না” লো বেদিশ হৈল ঘন 
সর বাও। 
কাণ্ডারী কাণ্ডার এড়ি বোলে বাও বাও ॥ 
মালুম গাছ ধরিয়া সাধুএ বোলে 
হায় রে হায়। 
না জানম পাগলা সাঞ্জিয়া 
কোন্‌ ঘাটে ডুবায় ৷ 
কোতোঁয়াল চরন্দারে ন! লৈল খবর । 
নৌকা ঠেকিয়া রৈল চরের উপুর ॥ 
এতিম কাছিমে কহে বণিজ অবশেষ ।- 
নৌকা ছাড়ি সাধু ভাই যাইব নিজ দেশ ॥ 


৯ শাতুড়ী-লোভ, ননদী-ঘুম, সতিনী-কাম, 
ভাঙর-ক্রোধ, দেবর-সয়তান, . জা-মীয়া 


বন্ধু-পতি, স্ই-ক্ষমা । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
॥ ৩২৩ ॥ 


মোর পিয়। নিমায়া অতি বেদনি সই রে 
মোর পিয়া নিঠুর অতি। 

এ সব পড়শী মোরে বলে দোষী 
কেমনে রাখিমু জাতি ॥ ধু। 

আগ ছুয়ারেত পালঙ্কে আছিলু* নারী 
বন্ধুয়া আসিব রে আশে । 

হাম অভাগিনী জনম দুখিনী 
রাত্রি পোহাইল মোর বন্ধুআশে ॥ 

আজু কালু করি. দুয়ারে বসির! ঝুরি 
তুগ্ বন্ধু আসিবি করি। 

রাজ পন্থ দিয়া বাঁশী বাঁজাইয়া যাও 
তিলেক না চাহ ফিরি | 

না জানি করিলু" পাপ বন্ধু দিল এত তাপ 

আহি ভাবে দহে মোর হিয়া । 
সতিনীর রিষ দেখি জল ঝরে ছুই আঁখি 
. তাত নিদারুণ হৈল পিয়া ॥ 

মুই নারী করিলু” দোষ এ কারণে করি রোষ 
ফিরিয়া না চাহ একবার । 

জ্বালের সহিতে রাখি জনম করিলা দুখী 
আর ছহুঃখ নারি সহিবার ॥ 

এতিম কাছিমে কহে শুন বন্ধু দয়ামএ 
তোমা ভাবে জীবন তেজিমু। 

গঞিল জনম মোর পন্থের ন! পাই ওর 
তুমি বিনে কা’ত নিবেদিমু ৷ 


॥ ৩২৪ ॥ 


তুই যদি ন! দিস রে দেখা 


২৪৭ 


তোর ভাবে উদাসী হৈয়া বিষ খাইয়া 
মরিমু ৷ ধু। 
তুমি আমার প্রাণের প্রিয়া 
আমি তোমার দাস। 
তোর ভাবে হৈয়া রে পাগল 
হইয়াছি উদাস ॥ 
প্রেমের ঘটে নানা বাটে পন্থ আছে বেশ। 
উঠি গিয়। প্রাণের প্রিয়! 
ধরিমু তোমার কেশ ॥ 
তুমি আমার আমি তোমার 
রহিয়াছি জড়িয়া। 
প্রেমটি দিয়া প্রাণের প্রিয়া রাখ 
ছাপাইয়া ॥ 
ভণে বহরাম হীনে প্রেম ন! চিনে 
গুরু বিনে কোই 
প্রেম বাজারে বনি মধু পিয় 
গুরু সঙ্গে লই । 


|| ৩২৫ | 


আরে ভরিয়া! স্বর্ণের ভরা 
না রাখিলাম ধারে । 
লহরে মারিয়া রে নৌকা ঠেকাইল 
বালুচরে রে নাইহরের বন্ধু 
আরে কালা ধলা ছুইটারে পাখী 
এই সংসারে চরে । 
আপনার মন পরিচয় নাই 
বিবাদ ঘরে ঘরে ॥ 


প্রভু মিম জন্মাইয়া 


আহাদ আছিল রে 


মুই ত না ছাড়িমু। ত্ৰিভুবন স্থজিল রে প্রভু কুদরুতে করিয়া ॥ 


২৪৮ 


সবে বোলে কালারে কালা আমি বলি শ্যাম: 


কালার ভিতরে লুকাই রে 
রৈছে মওলাঁর নিজ নাম 
আসমান কালা জমিন রে কাল! 
কালা পবন পানি ॥ 
চাদ কালা সূর্য রে কালা 
কালা মণ্লাজি রব্বানী ॥ 
কহে রে বদিয়ুজ্জমা একি ধন্ধকার ৷ 
আয় মিম একাঁযুক্তে কর রে নিস্তার ৷ 


॥ ৩২৬ ॥ 
1 গৌড়ী রাগ ] 


মন মোর ছোড়ল এই না গৃহ আশ ৷ 

দেখ পুত্র পরিজন কেহ নহে কারণ 
অসার জীবন পরবাস ॥| ধু। 

এ রূপ যৌবনখানি এ ধন সম্পদ ফানি 
কভু সার হেন নহি জান। 

নিজ পিতৃ ভূমি জাত অবশ্য মিলিব তাত 
না রহিবে কায় সম্মান || 


তেজি জগ কুল ভোর এ মায়া কানিনী কোড 


সৎ পন্থে চল আপনার । 

পরমার্থ করি ভাব কুল নীতি কর জাপ 
পরলোকে হইতে উদ্ধার ৷ 

সাহা আইনুদ্দিন গুরু  সদাএ কল্পতরু 
মোহাম্মদে পূরাইবে আশ । 

তছু পদ মনোহর সেব রহি নিরন্তর 
হইবেক পতিত বিনাশ ৷৷ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 
॥ ৩২৭ ॥ 


সঙ্গে নিতে. নারিমু তোরে 
দুর্লভ রতন। ধু. 
তুমি ত খাকের তন হৈব! অদর্শন 
আর তিন তোমার সঙ্গতি । 
গবন-অনল-নীর মহাবলবস্তবীর 
কার সঙ্গে বাঁড়াইলা পিরীতি । 
নর জাতি হীন মতি 

করএ গুমান অতি । 
এগুমান ভাঙ্গিতে পারে বিধি। 
যে দিনে হিসাব হবে . 
ভাঁল মন্দ দেখা যাবে 
তরাজু সাক্ষাতে নেকি বদি। 
হেলাএ না দিল ছানি 
নিবিল আনল খানি। 

আজু তোঁম! নিকট মরণ । 

আছএ সঙ্কট তোর 
আগে ডাকু পাছে চোর , 
চৌদিকে বেড়িব আসি তোরে। 
যমে হরি নিতে প্রাণ 
দেখি হারাইব! জ্ঞান । 
যাইবার কালে সঙ্গে নিরাকার 
ছুই গাছি এক গোটা 
মাঝে তিলকের ফৌটা 
গুরু উদ্দেশিলে পায় সেই ফল। 
কহে রজব আলি হীনে 
পন্থ নাই গুরু বিনে 
নিত্য জান তিহরীতে আসন । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


| ৩২৮ II 

[ দুঃখী ভাটিয়াল ] 
আবের পত্তন ঘর খাকের বন্ধন 
' তার মাঝে করে খেলা শ্যাম নিরঞ্জন | 
পবনে চালাইয়া দাগ আঁতমের পানি 
রসের ঠিকুনি ঘর মোমের গাঁথনি ৷ 
তার মধ্যে জুড়িয়াছে স্বর্ণের ফুল 
পাতালে সে উৎপত্তি স্বরগে তার মূল। 
তার অঙ্গে সুগন্ধি সুরভি খেলায় 
সেহ ফুল নিরখিলে বন্ধুর দেখা পায় । 
ছুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দীপ জলে 
প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হোসেন বলে। 


॥ ৩২৯ ॥ 
নবীর কলেমা পড় মুখে, মোমিন ভাই রে 
নবীর কলেমা পড় মুখে৷ ধু 
রাত্রি অবশেষ কালে 
| ফিরিস্তা ডাকিয়া বোলে 
আমি সব যাই নিজ স্থানে ৷ 
ভূত প্রেত দৈত্যবর কিরে প্রতি ঘরে ঘর 
তুমি সব রহ সাবধানে । 
রাত্রি হৈল অবশেষ রবি হৈল প্রকাশ 
শয্যা হইতে উঠি বৈস ঘরে। - 
যেই অঙ্গে বহে স্বর সেই অঙ্গে করি ভর 
গৃহ হস্তে নিকল বাহিরে। 
ভূমিতে যে দিয়া পাও স্মরি নিজ বাপ মাঁও 
নিজ নাম ল্ইবে যতনে । 
অস্তর দখলে যাইব! নুরের পেয়ালা পাইবা 
তবে পাইবা রস্থলের দিদার ৷ 
ত৩২১-- 


২৪৯ 


যাহার জরুর যাইবা সাফ অজু করিব! 
কলেমা পড়িবা মোমিন ভাই ৷ 

যে পড়ে কলেমা সার সিন্ধু নদী হইব পার 
আখেরে ভিহিস্তে হইব ঠাঁই । 

ভিহিস্তের হুর সঙ্গে থাকিব কৌতুক রঙ্গে 
আনন্দে রহিব স্থখে আর। 

ক্ষুরের সাঁকোয়া পার চুলের ধরণী আর 
ছুই হস্ত নাড়ি হইবা পার 

অধীন হাঁসমতে ভণে এই কথা লয় মনে 
আখেরে কলেমা হৈব সার । 

নবী সবাকার সার জগতে না দেখি আর 
তিনি হন্তে লোকের উদ্ধার । 


| ৩৩০ | 


কোন্‌ ঘড়ি চাপিয়া মারে 

এ সে মরম ডরে। 
রত নহে পাগল! মগাই রহিতে 

নী দে ঘরে। 

তাঁত গেল দাত গেল ঘরের গেল ছানি । 
ছুই জাখি বাহিয়া পরে ভাঙ্গা ঘরের পানি। 
হাট রাঙ্গা ঘাট রাঙ্গা লাল পাঞ্চনি | . 
লুপালুপ করিয়া খোল আখের পানাপানি। 
সব সখী যায় তারা হাট করিবারে। 
তৈল সিন্দুর লইয়া তারা গাঁথিলা মালা রে। 
ভাঙ্গা ঘর ভাঙ্গা বাড়ি এই ভাঙ্গা দুয়ার । 
ভাঙ্গিয়! পড়িল ঘর কে তুলিব আর ॥ 
এ দেশের মালিয়া দেবায় ভাঙ্গা ঘর ঘিরে । 
দেবার গর্জন শুনি প্রাণি কাম্পে ডরে ॥ 


২৫০ 


হীন আসকে ভণে গুরুর পদে ছাঁয়া। 
তন্থ মনে কর সেবা পাইবা নে দয়া ৷ 
lH ৩৩১ I 
রহিয়াছে প্রভু করতার। 
অমাবৈস্তা প্রতি পদ ছুতিয়াএ লৈল হট 
জোয়ার না ফিরে একবার । 
কী করিমু কোথাএ যাইমু কাতে যুকতি 


বিমধিমু 
এবে সে মরণ হৈল সার । 
আব অতস বাত খাকের ধড় বাঁশী . 
ফুকে নিরন্তর 
না বুঝি রাধিকা অভাগিনী । 
দুই বাঁশী এক স্বর নৌকা ঠেলে বারে বার 
নৌকা ঠেকিল বালুচরে ৷ 
মুই অভাগিনী নারী নিশিদিশি বসি ঝুরি 
বন্ধুরে দেখিতে একবার । 


বন্ধু মোর নিঠুর হৈল 
আন্গা প্রতি ছাড়ি গেল 
এ ঘর করিয়া অন্ধকার । 
কাজলা কোঠার ঘর আন্ধার হৈল মোর 
সব মোর হৈল অথান্তর ৷ 
দিব্য আখি ধনু ধরি অনেক যতন করি 
মানে বৈসাইলা বাম পাঁশ। 
বাম পাশে থাকি চোরে মানিক্য হরি 
নিল মোরে 
একা আন্গি কি বুলিমু কারে। 
ফকীর সাহার বাণী পির পদে তত্ব জানি 
রৈলুম চরণে তোন্ষার। 





১ ৰ’স--বয়স । 
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I ৩৩২ ॥ 
[ লাচারী ] 


পড়েছি বিষম পাকে, ছুই আখি ঘোর দেখে’ 
ছাঁড়িতে না পারি মায়াজাল!। 

ছুই জাখি ঘোর করি, থাকি সেই রূপ হেরি 
মনে জপি সেই জপমালা ॥ 

মনে ভাবি অবিরত, দিবানিশি পোড়ে চিত 
দুর্গম দেখিয়া প্রাণ উড়ে। 

ভাবিতে তাহার লেহা 

. জনে হারালেম দেহা, 

অবিরত অগ্নি হৃদি পোড়ে ॥ 

মীন কুম্তীর হৈয়া, সমুদ্রেত গ্রবেশিয়া, 
কিবা হৈব পাখীর আকৃতি । 

ভ্রমিব সকল গিরি, পিউ পিউ শব্দ করি, 
তল্লাসিব পিয়ার মূরতি ॥ 

অনলে পশিয়া চাব, তবু যদি নাহি পাব, 
তার ভাবে পরাণ ত্যজিব। 

নুর মহম্মদ ভণে, ব্যস্ত কেন হে ললনে 
বিধি তব মানস পুরিব ॥ 


| ৩৩৩ ॥ 


[ রাগ ভাক্কা ] 
পরান বেদনি সই ্‌ 
জনম বিফলে গেল বৈয়া। ধু। 
রস নিলা ব’ল? নিলা রূপ নিল! হরি | 
মিছ। মিছি মায়া জালে বন্দী হৈয়া মরি ॥ 
না চিনিলাম ঘাটের ঘাটিয়াল কেমন জন] । 
এ তন ভেদিয়া দেখ কেহ নহে আপনা ॥ 
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দুঃখ নিবারণ বাণী কহে আবদুল মালী । 
বিচারিলে কি ধন পাইবা ভাণ্ড হৈল খালি ॥ 


Nl ৩৩৪ ॥ 

[রাগ আসন ভাটিয়াল ] 

চেতাও আপনারে মনাই, চেতাও 
আপনারে মনাই । 
কে তোর আপনা ৷৷ ধু। 

উত্তম কি বেশ লইয়া ঠাকুর ভজিমু। 
ঠাই ঠাঁই চৌকি ঘণটি কি উত্তর দিমু | 
মনমত হইয়া রে হইলুম বিভোর ৷ 
প্রেম ফান্দে বাৰি পন্থের না লইলু* ওর ॥ 
হীন আব্বাছে কহে মনে বিমিয়া । 
ঘর ছাড়ি সাধ জ্ঞান পন্থ উদ্দেশিয়া ৷৷ 


lH ৩৩৫ | 
[ রাগ মালসি ] 
চল রে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া ধু 
এক হাতে বাজুবন্দ আর হাতে বাঁশি 
সোন্দর ফকীরে কহে হামো পরবাসী । 
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কৈ যাম কৈ যাম মুঞিরে ননদীর আগুনে । 
রাত্রি দিবা কানাকানি না সহে পরাণে। 
শাশুড়ী ননদী জাল সতিনী মোহিনী 
এক ঘুরে চারি জন মুগ্রিঃ সে অভাগিনী || 
সোয়ামী রসিয়! নাগর মুঞি 

সে অভাগিনী । 
নন্দীর বাক্য ধরে তত্ব নহি জানি || 
সৌয়ামী পদে সেবা দিতে রহে না চিত। 
এত দুঃখ দেখি জাঁখি ভাঙ্গি পরে নিত |। 


ৃ্‌ ২৫5 
মোহম্মদ হাসি:ম কহে শুন রে বউয়ারি ৷ 
কালকেতু হইল বৈরী ননদী তোমারি ৷ 


৩৩৭ ॥ 

[ তুড়ি রাগ] 
তোমা নাম ঠামে ঠামে রে নাম । 
অনন্তে না পায় অস্ত নাম কোটি কাম ৷৷ ধু 
এথা ওথা যথা তথা ভরি ত্রিভুবন ৷ 
নানা রঙ্গে খেলা-মেলা নাহি দরখন ৷৷ 
হেন জানে কোন জনে কেমন কারণ ! 
যে জনে কহিতে পারে গোপ্ত নিরঞ্জন ৷! 
মোহাম্মদ হাসিমে কহে আঁজু বিবরণ । 
কিছু কিছু বুঝে যদি ললাট লিখন ৷৷ 


|| ৩৩৮ ॥ 


হৃদয়ের মাঝে মন-ভোমর! 
চিনিতে না পারি মন শতদলে | ধু। 
মন মত্ত হাতী মন কর স্থিতি . 
মনেতে যন্ত্র না বাঁজে ৷ 


খেলে দূরে যায়, যেন মধু খায়, 
বসিয়া কমল মাঝে 1) 
মন আলাভালা, মন যে পাগলা, 


মন ভূলে রৈলাম পড়ি! 
সতত নিকটে মন চিনিতে না পারি 
রে মন শতদলে ৷ 
মনে খানা খায় মনে নিদ্রা যায় 
সদায় দেখে নিরঞ্জন! 
আয়ু ফুরাইলে পবন ঘটিলে 
হয় অব্য মরণ || 


২৫২ 


কহন্ত হাসিমে যেবা রহে ঝিমে 
বুঝিয়া মনের রীত। 

গুরু পদ শিরে বন্দ বারে বারে 
রচিলাম এই গীত ॥ 


l ৩৩৯ 11 


কিরূপে যমুনা হৈমু পার রে প্রভু 
| দীননাথ ৷ ধু। 
করিম রহিম সার, গফুর সাত্তার গাফফার 
তুমি বিনে গতি নাহি আর ৷ 
আহা প্ৰভু নিরঞ্জন তুমি নিধনীর ধন 
বাঞ্চা সিদ্ধি করহ আমার । 
' মাতাপিতা ছাড়ি আইলাম ্‌ 
নৌকাখাঁনি নহি পাইলাম 
__ এবে বুঝি মরণ হৈল সার। 
পার কর ঘাটোয়াল সই 
| | তুমি বিনে লক্ষ্য নাই 
অপরাধ ক্ষেমিয়া আমার ! 
তরঙ্গ তুফান দেখি ধারা বহে দুই আখি 
এই ছিল ললাট মাঝার ॥ 
ভয়ে ক্রমে হিয়া ফাটে 
আরে! একাকিনী ঘাটে 
ইষ্ট মিত্র সঙ্গে নাহি আর । 
আল্হামদুর অতি মূল ‘কুলিয়া” করিব কুল 
বিসমিল্লা সদাএ জান সার ৷ 
সংসারে কুকর্ম ছাড় নবীর কলিম! পড় 
বিধাতাএ করিব উদ্ধার । 
অসমে তরিবা মন ভজ নবীর.ছুই চরণ 
মোহাম্মদ রস্থল আল্লার | 
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কহে হীন ছুল! মিয়া 
কেবল ভবে মিছা মায়! 
ভাবি চাহ অসার সংসার ৷ 


H ৩৪০ 1 ? 


দুনিয়ায় আখের ফান! । 
আখের ফান! নাই ঠিকানা 
বান্দা অসার সংসারে টি 
অই ভাবনা সদাই উঠে মনে || he 

মিছা কাজে ভবের মাঝে 

সদা রহিল মজিয়!। 
কি লই যাইবা বান্দা ছুনিয়া ছাড়িয়া রে ॥ 
ক্রতারে পাঠাইছে রে বান্দা . 

করিতে বাজার ৷ 

কি ধন কামাই লইছ সঙ্গে আপনার রে ॥ 
আইয়া ভবেরে বান্দা তেজারত করিতে 
কি ধন কামাই লইছ বান্দা 

আপনার সঙ্গে রে। 


আইলা ভবের মাঝে বান্দা ছাড়ি গৃহবাস। 


লাভে হানি মূলে পুনি পু*জি 
হইল নাশ রে।। 


| ৩৪১ I 


আর তরিতে উপায় নাই নবীজির 
_ পদবিনে। ধু 
কৃপা করি করতারে জন্মাইল এ সংসারে 
আয়ু জ্ঞান ধন দিয়া । 
কল্যাণ সেবিবারে ভবেত আসিছ মন 
বিকি কিনি কর ধন। 
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আয়ুধন দিয়া কিন ইমান-রত্ব ভবে 
জ্ঞান দিছে করতারে। 
এক প্রভু চিনিবারে অসার সংসার তেজি 
এ স্বামী ভজ সবে । 
যেখনে ত শিশু ছিলুম ভাল মন্দ না বুঝিলুম 
হেলায় জীবন গেল। 
না গুজিলু” নবীর পদ নবীন যৌবন 
হৈল যবে 
ভুলি রৈলুম মিছা ভবে । 
কাল ছুনিয়ার ফান্দে পড়ি 
জীবন ধন হারাইলুম 
এবে যৌবনে পড়িল ভাটি 
বল বুদ্ধি গেল টুটি। 
নয়ানে না দেখি আর শ্রবণে শুনিএ ভার 
এবে কর হায় হায় ধন হারাই 
কি উপায় 
যবে প্রভু জিজ্ঞাসিব কি বুলি উত্তর দিব 
কহে এসছুল্ল! এই আশ! পীর পদে 
গুরু লক্ষ্য হই আসবে তরান করতে 
সৃস্তট কালে। 


| ৩৪২ ॥ 
ভাবে ভুলি রৈব! কতকাল অবোধ মন৷ ধু 
আসার সংদার লোভে 
ভুলি রৈলা মিছা ভবে 
মিছা কাজে গোমাইল কাল। 
খাখার লইয়া নাও কতকাল উঞ্জানি বাও 
সুজনে ফিরাই ধর পাল । 
পুত্রদার! রাজ্যেশ্বর নবীন হিঙ্থুলের ঘর 
এই সব রহি যাইব পন্থে। 


২৫৩ 


পাপ পুণ্য সঙ্গে করি মন্ভুরারে নিব ধরি 
কেহ না যাইব তোর সাথে || 
না বুঝি মন্তুরা ভাই তাতে বহু লোভ পাই 
ভুলিয়া রৈলা মিহা হাটে। 
এ হাটের বিকি কিনি কেহ লাভ কেহ হানি 
কেহ লাভ হারায় পড়ি বাটে ৷ 
না বুঝিব কাজের ধারা 
পাছে ফিরে বাটোয়ারা 
লাভ দেখাই লোভে ফেলি 
এই হাটের বাটোয়ারী ইমান-ধনে করে চুরি 
মনুরার ঘর করি খালি ॥ 
দেব বংশ করি সঙ্গে বান্ধিছে ঘর নব রঙ্গে 
সে ঘরের গৃহী কোন্‌ হয়। 
কেবা দেখে কেবা শুনে 
ঘরে থাকি বুঝে কোনে 
না পাই তার পরিচয়। 
হস্তে ত থাকিতে কড়ি না করিলাম সদাগরি 
এখন ধন হরিয়া নিল চোরে। 
অন্তকালে না চিন্তিলুম লোভে পড়ি 
ধন হারাইলুম 
কি লইয়া যামু নিজ ঘরে || 
এই হাটের ধন নর যদি নিতে চাহ ঘর 
মুশীদি ভজহ কায়মন। 
আপনা বিনাশ কর এক গীর লক্ষ্য ধর 
তবে সঙ্গে নিতে পার ধন! 
শাঁহ! আলি রজা পীর জ্ঞানে অতুলিত ধীর 
সে চরণে ভজি কায়প্রাণ । 
গুরুপদ লক্ষ্য চিত্তে ত্রাণ বাটোয়ার হস্তে 
গরীব এর্শাছল্লাহ মাগিএ ত্রাণ । 


২৫৪ 


I ৩৪৩ 1 -” 
[ প্ৰভাত ] 
কি রূপে যমুনা হইমু পার প্রভু 
ৃ দীন নাথ রে। 
লাহুত মলকুত জবরুত নাস্থৃত 
এই চারি মোকামের সার ৷ 
তরঙ্গ তুফান অতি নাহি দেখি কোন গতি 
তরিবারে ন! দেখি উপায় । 
লাহুতে তরঙ্গ অতি টলমল করে ক্ষিতি 
জবরুতে করএ গল গল। 
মলকুত আওয়াজ নাই শুখাইল সর্ব ঠাই 
চারিঘর বন্দী তুরমান 
সব ধনী চলি যাবে খালি তন্তু পড়ি রবে 
ভাঙা নায় নাহিক ভরসা । 


I ৩88 I 


অ সই কি লইয়া যাইমু নিজ ঘর রে। . 
নাইয়রের বন্ধু অ মুই কি লইয়া যাইব 
নিজ ঘর। ধু 
আরে দিনে দিনে আইসে রে যাএ 
মওতের খবর । 
কি লইয়া যাইব রে ঘরে শুন্য ছুই কর ৷৷ 


lH ৩৪৫ ॥ 


মজিলে তিলেক না দেয় ঠাঁই ৷ 
ুন্দর তন্ন মজিলে তিলেক না দে ঠাঁই । ধু 
মইল মইল করি হইল হুড়াহুড়ি। 
খাটুনী বান্ধেরে ঠাই ঠাই। 
মরিয়া ন! গেলা আল্লার বান্দা রে 
কিছু নি বহিল কার ঠাঁই ৷ 
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এ চারি ভাই মিলি এ সম্পদ জোড়াইলুম 
এ সম্পদ বসিয়া কেবা খায়। 
উরুয়া শেল ঘা কে তোরে মারিল রে 
জোড় ভাঙ্গি কেবা লইয়া যায়। 
মায় না কান্দন করে হা-পুতির পুত রে 
ভৈইনে রে কান্দেরে সোদর ভাই । 
আবাল সন্ততি কান্দে ছুই চরণ ধরিয়া রে 
একবার দেখ গোসাঞি । 
আগে চলে ভাই এ খাট খাটোলা রে 
কান্দিয়া চলে রে বাপ ভাই । 
মরিয়া না গেল আল্লার বান্দা রে 
চারিজন লই চল যাই ॥ 


188৬ || 
[ রাগ-বিহাগড়া ] 
অরে সুজন নাইয়া ! 
আমি কি বাণিজ্যে আইলাম ভাই রে 
পরের পানুয়া নাও লইয়া | ধু। 
স্বজন নাইয়ার ধন. বিচার করিব! 
তিনে পলে হিসাব দিতে-পরমাদ ঠেকিব | 
কি বণিজে তে আইলাম ভাইরে 
লৈয়া পরের ধন। 
চিনিয়া করিও খরিদ অমূল্য রতন | 
আকাষ্ঠ! কাষ্ঠের নায় লাগিয়াছে 
কতেক গুড়া! । 
স্বজন কাঁগারীর ‘না’ শুন্তে করিব উড়া! | 
না” এর ভরসা নাই পলকে ডুবি যাইব । 
স্থজন কাণ্ডারীর নাএ উড়াল বৈঠা বাইব ।। 
উড়াল বৈঠা বাও ‘না এর পির মুসিদ 
সঙরিয়া । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


অবশ্য দীনের নাথে লইব! উদ্ধরয়া || 
ভাঙ্গা “না” এর ভাঙ্গা বৈঠা 
তরাসে ঢাল পানি। 
দমের উপর ভর করি ‘না!’ এর দেও গাহিনি 
যে ধন বণিজে আনলাম সব নিল চোরে। 
কহে ফকির ভেলা শাএ 
প্রাণি কাম্পে ভরে। 


॥ ৩৪৭ ॥ 
[রাগ ভাটয়াল ] 


পন্থ চিনি না রে আরে মনা । 
জনম বৃথা গেল আর ত আসিব না ॥ 
সাধুর সাথে পন্থ লইয়া পন্থের কর দিশা । 
ছাড়িলে পুণ্যের পন্থ পাইবার নাই আশা। 
পন্থীর সনে পন্থ লইয়া পন্থে কর মেলা । 
ডাকাতের সাথে পন্থ লৈলে ডুবাইব 

ছুপুরিয়া বেলা | 
কালা নীলা ছুই পন্থ এক পন্থে 

লাগিয়াছে ঘটা । 
বুঝিয়। চলিও পন্থে উপরে বিজলির ছট? ॥ 
সুজন সুজন ভ্যইরে পাগল! নদীর খেওয়া ! 
দড় মুইঠে ধরিও কাণ্ডার দক্ষিণে 

চালাইছে হাওয়া ৷ 

না হইল দরিয়া-খেওয়া না পাইলাম কূল। 
কহে ফকির ভেল! শাএ ডুবিব লাভ মূল ।। 


| ৩৪৮ ॥ 


খেবা বাঁকা ধরে নৌকা! 
খেবা বাঁকা ধরে। 
বিষম কীড়ারি ভাই খেবা বাঁকা ধরে | 
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পরাণ মাঝিরে ভাই তোমারে দিমু রে কুল 
আন্ধার মানিক বাহিরা যাও lj 
চন্দানির ঘাটে তোল ॥ 
সব সাধু সদাগর হাটিয়া গেল ঘরে। 
মুঞি পাগীর ভাঙ্গা নৌকা 
ঠেকিল বালুচরে ॥ 
শুখনাত লাগাইয়া নৌকা সিচিয়া 
কেলুম পানি ॥ 
নিশ্চয় ডুবিল নৌকা ছুটিছে গাহিনি ॥ 
বুকে হানে পিষ্টে মারে হজরত হীনে । 
পঞ্চ বীরে থিছে নৌকা না নামে গহীনে ॥ 
কাল! হেন মাঝি রে ভাই 
“না'এর মাঝে থাকে। 
হাতে ধরে পায়রে পাতোয়াল 
সবের আগে সাজে ॥ 


1 ৩৪৯ ॥ 


আল্লা অন্তকালে কি বোল বুলিম 
নিজ ঘরে গিয়া । 
কি হইল কি হইল মোরে দিয়া । 
প্রেয়ার ধন লইয়া বণিজ করিবাঁরে । 
আল্লা লাভে মূলে ভাঙ্গি খাইয়া 
ঠেকিলুম ওঞ্জালে। 
একেথু চতুর হইলে একেরে করে দৌনা। 
লাভে মূলে ভাঙ্গি খাইলাম 
নব রতন সোনা রে।! 
কহে মানিক দাসে আল্লা 
কি ধার ধারি তোর। 


মিছা ছালাএ গিরা দিয়া মানিক লই 
গেল মোর 


২৫৬ 


lI ৩৫০ | 
[কাফি ] 
পিরীতি অমূল্য ধন। 
কে জানে পিরীতির মরম ৷ ধু 
পিরীতি অমূল্য ধন। | 
না ধরে ফলফুল অন্তরে ভাবে ব্যাকুল 
ভাব বুঝি বাঁড়াইলে পিরীতি 
যত বাড়ে তত রঙ্গ 


প্রেমের ফল রসা! তারে খাইতে. বড় খাসা . 


সে ফল ভাঙিলে হয় কষা । 
না ভাঙলে পিরীতির ফল 
যত খায় তত ভাল । 
পিরীতি ভাঙলে কেমন? 
যেমন জলে হুতাশন _ 
সেই আনল নিবে না কখন, 
প্রেমের ভাব হৃদে লাগে, 
কাচা বাঁশে ঘুণ যেমন। 
মূঢ়মতি জন কি জানে মরম 
পিরীতি কেমন ধন 
প্রীকমর আলী কহে, জানে 
যে হয় রসিক জন। 


| ৩৫১ | 


এ পন্থ দি’ গেলে বুঝি এয়ার 
' পাঁওঙ্গীরে। ধু 
গর পাওঙ্গা গলে লেপট লে লেওঙ্গারে ৷ 
জান মেরে কর্কে চুরি, 
ধাই কোথা! গেল প্যারি, 
চাতরে চাতরে ঢোরারে। 


হু 
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এ প্রেম বাজারে, না পাইয়া তাহারে, 


বুঝি কোন ভাবুকের পুন প্রাণি হরে রে ॥ 
হাম্সে যেয়সা দাগাবাজী, | 
কিয়! বোর্ই। মো পরিজি 
নিকুঞ্জ গহনে পাইলে রে ! 
কামশেল হানি, মধুপানে জনি, 
হৃদয়ে রাখিব পুনি তোরে লুকাইয়া রে ॥ 
লালে চিকুচি তেরা সেত মেরা নয় পাসরা, 
হৃদয়ে লাগিল কভি মোর রে। 
জ্বলন্ত অনলে, নীর ঢালি দিলে, 
তৃপ্তি যেন হয়, তেন অষ্টাঙ্গে আমার রে ॥ 
কহে শ্রীহাসমতালী, ত্রিভঙ্গিনী সে কমলী, 
ভাবুকের প্রাণি চোরা রে ! 
যার তার হৃদে, লাগাই বিচ্ছেদে, 
ভাঁবানলে দহি অঙ্গ করে ছারখার রে ॥ 


|| ৩৫২ ॥ 


গর বাঁচুঙ্গা রে মন-চোর প্রাণ প্রেয়সি ৷ ধু 
আছ নাই পাছ নাই, হাম ভবে একল!। 
আসবে ব'লে ফাকি দিয়ে, 
না আসিলে বাল! ॥ 

মাতা ত্যাগি পিতা ত্যাগি, 

| পাট সিংহাসন । 
তুমি কি না জান যত হৈল বিবরণ ? 
অহকাল একতিল নহি বিশ্মর্ণ । 
জল বিনে চাতকী যেন, আমার জীবন ॥ 
আহে প্রিয়া যদি হিয়া জীব থাকে মোর । 
তবে রাখ মোরে নিয়! নিকুপ্ধেতে তোর ॥ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ২৫৭ 


॥ ৩৫৩ ॥ এ মিছা বাজারে আসিলি পাষাণ মন 
[ কুছ] বিকি কিনি ক'দিন খাইবার তরে । 
'জাগ মন, আলস ছাড়িয়া । ভাল দ্রব্য জাত না কিনিলি তাত 
সতত গুরুর নাম জপ রে বসিয়া । ধু। কিনিলি রে মন্দ তিক্ত খর ৷ 
সকল ছাড়িয়া সার পন্থে বান্ধি মন। মাটির পাঞ্জরে যে সঁপিছে তোরে 
সব্ব-রজ-তম হের মুদিয়া নয়ন || কেনে মন গো তুমি পাসর তারে। 
_ উকার মকার আর আকার সহিত তাহারে প্রণতি কর প্রতিনিতি 
রেচক পুরক বান্ধি শুদ্ধ কর চিত ॥ না বুঝি না শুঝি আলস্ত কর। 
অনাহত চক্র ধ্যান করহ সতত। সদা সর্বক্ষণ আরে পাষাণ মন 
রেচক পুরক সঙ্গে তথা বাজে তত ॥ . পাপ ভিতে মোরে ডুবাইতে চাহ । 
চন্দ্র সুর সঙ্গে তথ! একত্র বরিয়!। পাঁগলেরি মত তোমার চরিত 
পঞ্চ শব্দে পঞ্চ রত্ন তাতে মিলাইয়া ॥ বালকেরি মত তোমার চরিত 
নানা বায রঙ্গ তথা হের রে স্দায়। রিপু হয় জনের কথ! ধর । 
কিঞ্চিত কহিল বুঝ তরিতে উপায়। কিসের ইষ্টমিত্র কিসের স্রীপুত্র 
সার গুরু ভজি লও সার এই ধন। কিসের বন্ধুবর্গের আশা কর। 
আর যত ধন আছে ইহার নিছন ॥ মোহাম্মদ আলী কহে কেহ সার নহে 
সাহা আলি রজা! গুরু হুদের মুকুর । ভাবি দেখ এ সকলি পর ॥ 
শুদ্ধ এক ভাব কর ছুই ভাব দূর ॥ 
দীনহীন পাপকারী সফতুল্লাহ গায় । Il ৩৫৫ I 
কান্দি কান্দি তুয়া পদে কুহু রাগ রায় ॥ ভবে আসি হৈলাম অপরাধী প্রভু 
lI ৩৫৪ ॥ লিলা a 
না স্থজিতা নিরঞ্জন না আসিতাঁম এ ভূবন 
পাষাণ মন রে তুমি আমার কথা ধর । না হৈতাম পাপপুণ্যের ভাগী | 
পরকালে সখ চাইলে পাপিষ্ট নারদে মোকে 
ভবে বাসনা ছাড় ॥ ধু না ভোলাইত কোন পাকে । 
এ ভব সাগরে আসিলি পাষাণ মন নরকে না নিত মোকে ধরি । 
পরের পানুয়া নৌকা লৈয়া। জন্মিয়া ভবের মাঝে 
থাকুক লাভের ফল মূলে হৈল তল গৌয়াইলাম মিছা! কাজে 
নৌকা ডুবিল বালুচরে । না করিলাম পরলোকের কাম। 


৩৩ 


২৫৮ 


আপনে আপনা প্রতি | 
যাকে সেবে প্রতিনিতি 
না চাইলাম ছুই আঁখি মুদিয়া। 
কহে মোহাম্মদ আলী হীনে 
_.. শমন আসি যেই দিনে 
মন-মাঝি লই যাইব ধরিয়া । 
এ সুন্দর তন-তরী মৃত্তিকাতে রৈব পড়ি 
ইষ্ট মিত্র লই যাইব বান্ধিয়া রে ॥ 


| ৩৫৬ ॥ 


মুরসিদ মনেতে বড় ভয় লাগে রে। 

এ কুলে মাতার! এ কুলে চাতারা 
তার মাঝে ত্রিবেণীর খেবা। 

আন্ধার ঘরের মাঝে 

কালিকী সোনাই | 

মোরে কৈল পাবার মানিয়া দেব!। 


1 ৩৫৭ 1 


বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিল! লোপ। ধু 
আছিল ঝরণা ধার লোক সব হএ সার 
তথা সীকো দিলুম ধর্ম বাণী 
| দারুণ মনুয্যগণ ৷ 
খসাইয়া নিল কাল 
তা দেখিয়! হইলুম উদাসী 
কিরূপ করিমু এবে গালি দিব লোক সবে 
বুলিবেক বিধর্মের কাম। 
যদি ধর্ম ভাবে মনে হেন করিত কেনে 
লোক মুখে রহিল দুরনাম ৷ 
কি লাগি পাপিষ্ঠগণে সদায় বিবাদ মনে 
লোক প্রতি নাহি উপকার । 
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সে সবে জানএ ভাল না হইব পরকাল 
সার হেন জানএ সংসার । 


. হীন নওয়াজিসে কহে ধর্মী যদি. লোক হএ 


সকল যাইত স্বৰ্গমাবা ৷ 
ধর্মনাশ করে কেহ নরকে পড়িব সেহ 
প্রভু সাক্ষাৎ পাইব লাজ । 


7৩৫৮ 1 


নবীজি প্রভুরে কহিব! মোর লাগি । 
মুনাকের সন্ততি হাসিম মহামতি 
তান সুত মোঁতালিব নাম। 
তান স্থৃত গুণনিধি আবছুল্লাকে সুজে বিধি 
_ পুষ্পবৃষ্টি কৈলা অনুপাম ৷ 
তাঞ্চি সে আমিন! সঙ্গে নুর মুহম্মদ 
জন্ম হৈল । 
তান প্রতি সংসারের ভার। 
তান যুগ পদে পড়ি 
হবি নিষ্পাপ কলিম! পড়ি 
পঞ্চ কর্ম মনে করি সার। 
কাফির হৈল কেহ কলেমা না পড়ে সেহ 
পড়িলেক মো'মীনগণ | 
তাহান আদেশ মানি সংসার অসার ফানি 
মায়া তেজিও, মৃত্যু শেষে পরকালে 
পন্থে পাইব বাটোয়ালে 
পাপপুণ্য করিব বিচার । 
তখনে কি করিব কর্ম সঙ্গে নাহিক ধর্ম 
পাঁতকীর পুণ্য শেষ। 
কহে নওয়াজিস হীনে, রস্থল সারথি বিনে 
ত্রিজগত অন্ধকার । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
পাগীগণ পাপ হরিতে নরকেথু নিস্তারিতে 
শরণ করহ নবী একবার । 
ll ৩৫৯ || 


কহিতে দুঃখে ফাটে বুক 


ম্যাম গীরিতের লাঞ্ছনা . 


সই গো গীরিতে আমায় চাইল না। 
সখি গো জলের সনে কাঁষ্টের গীরিত 
জলে ভাসে দুইজন! 
জলের সনে মীনের গীরিত 
জল ছাড়া মীন বাঁচে না। 
সখী গো অগ্নির সনে করতাম গীরিত 
| মনে ছিল বামনা 
হায় রে অকুল নদীর ভেদ না জেনে 
কাল-সাপিনী ছু'ইও না । 
সখি গো অধম খলিলে বলে 
পীরিত করি ঠেকিও না 
মন-পবন পিঞ্জিরার পাখী 
ছুটলে ধরা দিবে না। 


l॥ ৩৬০ || 


আগে করহ মন দেহের নিরূপণ 
দেহের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম 
কোন্‌ খানে শ্্রীবৃন্দাবন ৷ 
কোন্‌ ঘাটে বিরজা বৈসে 
কোন্‌ নদীর জল আগে আসে 
কোন্‌ নদীর জল মাসে মাসে হয় পতন । 
মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পাশে 
অচল শীতল সব আঁছে 
তাহাতে অরুণ কোণে আছে বহু রত্ন ধন। 


২৫৯ 


1 ৩৬১ ॥ 
ও মন পাগলা রে 
সাবধানে চালাও তরী ভবসাগরে । 
এক পাগলে কৈরছে মেলা 
ছয় পাগল তার দাড়ি মালা 
সালাএ মানে না। 
ও ভবসাগরে দিলাম পাড়ি 
ডুবলে আর কি বাঁচব রে। 
ও মন পাগলা রে 
সাবধানে চালাও তরী ভব-পাগরে । 


৷ আত্মনিব্দেন ৷ 
|| ৩৬২ ॥ 
[ সহি ] 
ওহে পরাণ বন্ধু তুমি 

কি আর বলিব আমি । 
তুমি সে আমার আমি সে তোমার 
তোমার তোমাকে দিতে, কি যাবে আমার । 
কে জানে মনের কথা! কাহারে কহিব 
তোমার তোমারে দয়া তোমার হইয়া রব। 
সৈয়দ মতুঁজী কহে আমি ত না জানি 
ভবসিন্ধু হইতে পার যে কর আপনি । 


IH ৩৬৩ 11 
[ রাগ মাধবী ] 
বিনোদ আমার বাড়ি ত আয় 
আমার বাড়ি ত আইলে বিনোদ 
জাতি নাহি যায়। ধু 
হাঁড়ি দিমু বাসন দিমু বিনোদ বাড়ীর বেগুন 


২৬০ 


সরু ধানের চাউল দিমু বিনোদ করিও 
রশধন ॥ 


শালিয়। ধানের চাউল দিমু 
বিসমাঁলি ধানের খই 
আমার বাড়ি ত আইলে দিমু 
মিষ্ট ভাণ্ড দই ॥ 
সৈয়দ মতু“জা কহে মনেতে ভাবিয়া 
মন ঝুরে তন পোড়ে এ কালার লাগিয়া ॥ 


1 ৩৬৪ ॥ 
[ রাগ ধানসী ] 
আমি সে তোমার নাথ আমি সে তোমার 
সবে মাত্র বুলিএ আমার ৷ ধু 
মনে জানে তনের কথ কারে বুঝাইমু। 
আমার ধন তোমারে দিয়া 
তোমার হৈয়া রৈমু। 
বার মাসের তের ফুল ফুটিয়া রইল ডালে 
আমার প্রভু ঘরে নাই, ফুল গাঁথিয়! 
দিমু কার গলে। 
বার মাসের তের ফুল ফুটিছে স্থাবরে 
মুই নারীর করম দৌষে 
ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে । 
ও কুলে বন্ধুর বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী 
উঠি যাইতুম সাধ করে পক্ষ না দেয় বিধি। 
সৈয়দ মতুর্জা কহে এহি বার বার 
ঝরিলে বৃক্ষের পত্র না লাগিব আর । 


1 ৩৬৫ 1 


তোমার মনের কালি দূর করি 
কমলপদে রাখ শ্রীহরি। ধু 
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নতুন ব’সে গীরিতি করি ছাড়লে কেনে 
ও কালাচান্দ, প্রেম আগরি । 
দয়া মনে নাই কেনে কোথায় রইলা পাসরি 
সাধনাতে হইয়াছে মিলন 
দয়া কর ও কালাাদ 
না হইও বিমন। 

আইস সঙ্গে মনোরঙ্গে 

একবার মধু পান করি। 
তুমি কালা প্রেম-সখা আমার 
এ ধন যৌবন কালাচান্দ সকলি তোমার । 
সম্পূর্ণ মধুর ভাণ্ড ইচ্ছা মত পান করি 
হীন কমর আলীর বচন 
যেই যুবতী পায় পতি করিয়া সাধন, 
রাখিতে উচিত হয়, অনেক আদর করি। 


৷ প্রার্থনা ॥ 

| ৩৬৬ ॥ 
স্যাম মোরে করিও দয়! 
একেবারে না ছাড়ো মায়া 
ও কালাচান্দ পরদেশী ! 
প্রেম-সাগরে ডুবি 
হর-ঘড়ি তোমারে সেবি। 
মন বান্ধ্যাছ শিলার ভোরে 
পাসরি রহিলা মোরে। 
পিরীতি তোমার সনে, 
আড়া পাঁড়া সবে জানে, 
দৈবে কলঙ্কিণী হৈলাম 
নয়ান ভরি না চাহিলাম 
সজনে পিরীতি করি 
একেবারে না যায় ছাড়ি। 


মুদলিম কবির পদ-সাহিত্য 


জনমে জনমে পালে 
সঙ্গে থাকে নিদান কালে। 
কহে সৈয়দ সুলতানে 
রাখ প্রাণ দেখা দানে। 


॥ ৩৩৭ ॥ 
[ রাগ দুঃখিনী ভাটিয়াল ] 
প্রভু দয়াল হের লো মোরে 
অনাথেরে দেও রে চরণ | ধু 
তোমার কপার বলে আপনা পাপের ফলে 
তেকারণে তাহে না শুনিলুম ৷ 
অথনে সঙ্কট ভেল শমন নিকটে আইল 
উদ্ধার কর মোরে কাতর হইলুম ৷ 
ভুলিলুম সংসার লোভে 
বন্দী হইলুম মায়া জালে 
তেকারণে তোহে নহি জানি । 
তুমি ত্ৰিজগত সাঞি তুমি বিনে গতি নাই 
উদ্ধার মোরে পাপ নাথ গণি । 
তোমারে ভরম হইলুম 
আপনে আপনা খাইলুম । 
তেকারণে লাগিল বিদশা। 
হীন আলাওলে ভণে যদি ভাবে দিলে-মনে 
অব্য পুরিব তার আঁশ! । 


1 ৩৬৮ ।। 
[ ভুজঙ্গ প্ৰয়াত ] 
আয় দীনবন্ধু এ দুঃখসিন্ধ 
আপনারে না পারে" বিশ্থু স্নেহ বিন্দু । ধু 
তোহ সব উক্তি করে"! তোহে ভক্তি 
নাহি আন শক্তি নাহয় কোন মুক্তি 


২৬১ 


নাহিক রাজে তুয়া এক সাজে 

এ ভব হাঁটে ভয়ঙ্কর রাটে। . 
মায়া পাপকারী সব দুঃখ ভারী 
দুর্গম নিবারি  বিপন্থে উদ্ধারি। 
হও মোত দয়া কর রগ্জ মায়া 
তুহোঁ যাহে ভায়া ভীত হে! যে পায়! 
অতি দুখ জালা ভরা চিত্ত কালা 
তুহোঁ জগ পালা উদ্ধারিহ দয়ালা 
চতুর সুজান! মোহাম্মদ খান! 
আরতি মানা আলাওলে ভাণা। 

ll ৩৬৯ ॥ 
[ ভাটিয়ালী ] 

দীন বন্ধু, কর পরিত্রাণ 
তুমি বিনে ছুর্গতের গতি নাহি আন । ধু 
ভুলিয়া! সংসার রঙ্গে তোম! পাসরিলুম 
অন্থুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুম ৷ 
না চাহি পরম পদ ঢাহিলুম সম্পদ 
নিজ দোষে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমএ আপদ! 
চন্দন তেজিয়া যেন মক্ষিক! পুরীষে 
উড়িয়া পড়এ আসি চিত্তের হরিষে । 
অখনে শরণ লৈলুম ক্ষম অপরাধ 
তুমি বিনে মনে ত নাহিক আন সাধ ! 
হীন আলাওলে কহে মুক্তি পাইবা যবে 
সমূলে কপট নাশি ভজ দড় ভাবে । 


| ৩৭০ || 
[ মালশী] 


করুণা সাগর পীর বদর আলাম 
তরাও সঙ্কট হন্তে চরণ ভজিলাম ৷ 


২৬২ | সাহিত্য পত্রিকা! | বর্ধা সংখ্যা, ১৬৬৪ 


ব্যাঘ্র চর্ম আরোহি' সমুদ্র হৈলে পার হর বক্ষে পদ দিয়ে লাজ বাস ন|। 
কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার । জন্মাএ ভবের মাঝে দুঃখ দিলা কোন্‌ লাজে 
চাটিগগীতে আসিয়া হইলা উপস্থিত। একি অবিচার তোর দুঃখ ঘুচাও না। 
সেবক জনের ডাকে পুরাও বাঞ্চিত। আকবর আলী শিশুমতি 
এতিম নাঁসিরে কহে ভজে" রাঙ্গা পায় না জানএ স্তুতিভক্তি 
শাহা আফজল পীর রহিতে সহায় । শিশুজ্ঞানে পদতলে ছায়া দিলা না । 
1৩৭১ ॥ ॥ ৩৭৩ ॥ 
[রাগ-_গাদ্ধার ] [সালন্মী ] 
আয় মাধব নিবেদহৌ তোহে। করুণ! "দি কালার বরণি শ্টামকালি। ধু. 
তুমি সদাশয় দীন দয়াময় তুমি নারায়ণ হরি । ূ 


তোহো বিনে গতি নাহি মোহে। ধু তুমি হর ব্ৰহ্মা গৌরী 


হামে। আলদ গুরু তুঞি কলপতরু দেবের দেবতা তুয়া মূল । 
তছু পরে সাঞি সুখ চাহি। অষ্টলোকে পরিহার রাতুল চরণে যার 


আদি অস্ত মোহে কর ফলোদয় শরণ মাগে নর-দেব কুল। 

মুঝে না কর নৈরাশি "তুমি গুরু মাতাপিতা ত্রিলোক পরম দাতা 
হামো অপরাধী পরাদি বিরোধী তারিণী করুণা সিন্ধু সার। 

পাপ গুণে সব হীন! জগতরু প্রাণি তার শিব লীলা রাধা কানু 
সাঞি পরিহরি মায়া মোহে জড়ি সন্ব-রজ-তম শক্তি যার। 

মুঞি ভোলল রাত্র দিনা। হীন আলি রজা বোলে শ্যাম কালি পদতলে 
খাক পাক করি তাহে জিউ ধরি মুক্তি লৈমু শঙ্কর ঘরণী । 

সুর বংশী হর গৌরী চন্দ্রবংণী রাধা হরি 


তম-রজ-সত্ব সাঞি পুর । 


সোহি দয়াময় আফজলে ভাবয় তত্ব রপী নবীন যৌবনী ৷ 
মুঝে গৌরব কর থোড়া। | ৩৭৪ | 
৮541 [ ললিতা রাগিনী গীত ] 
[ শলখ৷ ] ক্ষেম অপরাধীর সর্ব দোষ, করিম দাতা | ধু 
মা আমারে অভয় দিলি না তুয়া দাতা দয়াল স্বামী 
জগদন্বা নাম ধর হর অঙ্গনী ভক্তি দোবী দান আমি ভজিলু* চরণে 


শিব শুলী ভ্ৰহ্মমায়। জগত তারিণী তুমি ক্ষেম দোষ । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


হাম অপরাধী দাস 
তুয়া বিন্থু নাহি আশ। 
কৃপাদৃষ্টি কর ক্ষেমি রোষ। 
দাস নিত্য আছি দোষী স্বামী দাতা দয়ালসি 
কৃপা সিন্ধু হইতে বিন্দু দানে । 
নিজ দাম কৈলে এবে দাতার কি হৈব উন 
দাসের স্বামী নাহি তুয়া বিনে । 
সর্বভূতে অধিকার তুমি এক করতার 
যুগ নাহি তরিতে বুঝিতে 
সেবা যোগ্য উক্তি ভক্তি 
দাসে কি করিতে শক্তি 
সবাঞ্ছিত তোম! ইচ্ছামতে ৷ 
. আলি রজা গুরু পন্থের তরু 
সে চরণে হীন এস“দুল্লা ভণে 
যেবা গুরু ভক্ত লীন সে পায় আত্ম! চিন 
তত্ব মূলে স্বামী দরশয় । 


1 ৩৭৫ ॥ 


ভক্তি করিএ তুয়া পায় করিম রহিম 

কৃপা করি করতারে নরকুলে কৈলা মোরে । 
বেদ অংশ করিএ কাতরে । 

তাতে সংসারের রস দিয়! মন কৈলা বশ 
মায়া ডোরে বান্ধি মোরে ॥ 

্ত্ীপুত্র ধন লোভে ভুলি রৈলা মিছ! ভবে 
ভজিতে না পারি তুয়া পাঁয়। 

নমাজ পড়িতে নারি প্রাণমন যায় হরি 
মন পক্ষী খন্নাসে উড়ীয় ৷ 

পাপ কৈলুম ঘোরতর সাক্ষাতে সাগর বড় 
দেখিতে লাঁগএ ভয় মন। 


২৬৩ 


নাহিক সমুদ্র ওর স্কট তারণ বর 
সে সঙ্কট তরিমু কেমন ॥ 

আর ভয় মন মাঝে যবে হরে যম রাজে 
ভাই সবে নিয়া দিব গোরে। 

মনকীর নকীর আসি জিজ্ঞাসিব কাছে বসি 
ত্রাণ পামু কোন্‌ পদুত্তরে ॥ 

মাত্র এই আশ! মোর যদি কর করতাঁর 
কৃপাদৃষ্টি পাগীর উপর ৷ 

যতেক সঙ্কট মূলে তরিম নামের বলে 

_. ত্রাণ আশা সমুদ্র অপোর ॥ 


. আলীর্জ। পায়ে তাহান নন্দন ভণএ 


ত্রাণ মাগি সর্বথাষ় । 
সঙ্কট থু হইতে উদ্ধার গুরু 
এসপছুল্লার ভণে গুরু চরণ চিনে 
গুরু লক্ষ্য ব্রণ নাই আর ॥ 


| ৩৭৬ ॥ 


দয়া কর দয়াময় আমি পাগী অধীনেরে 
তোমা বিনে এ জগতে 
কে আর নিস্তার করে। 
আমি অতি পাপমতি শুনহ জগৎ পতি 
তোঁমা বিনে নাহি গতি 
| এ জগৎ সংসারে । 
শুন ওহে জগৎ কর্তা অকুলের কুলদাতা 
ঘুচাও মনের বাথ! পড়িছি বিষম ঘোরে 
অধম মমতাজ বলে মজিয়া এ ভব কুলে 
'গেল এ জনম বিকলে 
হল না সাধন তোমার ! ॥ 


| ৩৭৭ ॥ 
[ রাগ ভঙ্গ ভাটিয়াল ] 


পার কর মোরে কল্পতরু 
পার কর মোরে । ধু 
অধম দেখিয়া ঘাটের নাও কেন বাহিয়া 
| যাও দূরে । 
ঘাটেতে বৈয়া কাতর হইয়া 
তোর নাঁও তরে 
তুমি কল্পতরু দয়াল 
কৃপা না হইলা মোরে! 
বেয়ানে মেলিল রবি গেল বৈয়৷ 
হে মোর সেবক সকল মুই রৈলুম বৈয়া। 
এ কুলে থাকিয়া ডাকিয়া বোলে | 
মুই সে অধম দান। 


|| ৩৭৮ || 


জগপতি সেবকেরে দেখ একরার। ধু 

তোমার সজনে আসিয়া সংসার মাঝ 
না বুঝি কি চরিত্র তোমার । 

ধ্যান করি মনে হেরি ভকতি মিনতি করি 
আইস বন্ধু নিকটে আমার । 

সবে কহে মথুরার হাটে বন্ধু যায় রাজ বাটে 
তথা গিয়া বসি নিরীক্ষিয়া ৷ | 

যে কেহ পন্থেত হেরি তাহারে জিজ্ঞাস! করি 
কোথা বন্ধু দেও দেখাইয়া! 

অবিরত ভাবি মনে বন্ধুরে দেখিছ কোনে 
উদ্দেশিতে আছ অনিবার । 

এমন ব্যথিত কেবা জানাইতে বন্ধুর সেবা 
দ্রেখাইতে শ্যামেরে আমার ৷ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


সেবিতে নারিলুম পিয়া 
সেই লাগি দহে মোর হিয়া 
সেই ভাঁবি প্রাণি হইল শেষ। 
বিরহ আনল তাপে বিবেচনা করি আপে 
আনলে গিয়! করিমু প্রবেশ । 
কহে নওয়াজিস হীনে 
বার্তা আইসে রাত্র দিনে 
না পুরিল মনের বাঞ্ছিত ৷ 
দারুণ কর্মের লেখা না ঘটে পুণ্যের পেখা 
না দেখিলুম নয়ান বিদিত | 


1৩৭৯ ॥ 


অনাথের নাথ রে পরকালে করিবা পার । ধু 
মুই হীন পাপকারী নাহি মাত্র জগ ভরি 
সেই ভয়ে আছি রে ব্যাকুল । 
জিজ্ঞাসিলে পছুত্তর মুখে দিতে 
ভ্রমে চিত্তে না পাইয়ে মূল। 
কাজেত নাহিক ধর্ম অবিরত পাপকর্ম 
তরিবারে নাহিক উপায়। 
কুকর্মে আমি রে ঘোর ভাবিয়া না পাই ওর 
যদি তুমি না হও সহায় । 
লোভ মোহ ক্রোধ কাম 
নিত্য চিতে অনুপাম 
খণ্ডিত কায় মনোহারী 
তুমি বিনে আর কেবা! কাহারে করিমু সেবা 
সেবকেরে লইবা নিস্তারি | 
করি উধ্বে যুগ পাণি জীবন অপার জানি 
নিবেদহে! অহি রাঙ্গা পায় 
প্রভু না করিলে দয়! না দিলে পদের ছায়া 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


পরকালে কি হউক আমায়। 
কহে নওয়াজিস হীনে অই চিন্তা রাত্র দিনে 
আখের কল্পিয়া হৈলুম শেষ । 
বান্দার বদতি বোর ভেদিয়া না পাইলু* ওর 
না পাই পন্থের উদ্দেশ । 
॥ বাৎসল্য ॥ 
I ৩৮০ I K 
দুখিনীর যাঁদু আয় 
| মুঞি দুখিনীর যাদুর মন কি দিলে জুড়ায় ৷ 
দুখের শ্রীধন দুখে কর মেলা 
গো-ধন চালা ইয়া চল অবশেষ বেলা । 
তোমরা দেখছনি যাত আমার যাইতে 
আগে ধেন্নু পাছে কানু মুরলী বাজাইতে । 
ভাত হইল কড়ঙড় নবনী হৈল বাসি 
তবে ত না আইল কাঁচ দিনাস্তের উপালী ৷ 
নন্দে বোলে আর নয়, বেচিয়া ফেলু“ধেন্ু 
বাজারে মাগিয়! খামু কোলে লইয়া কানু । 
আমার দুখের যাদু শুন যত কথা 
গোধন পলাই রইছে গহীন কানন যথা! । 
|| ৩৮১ || 
[ রাগ ভাটিয়াল ] 
যাঁদবে দেখিলানি যাইতে রাখোয়াল সব 
যাছুমগি দেখিল! মোর যাইতে । 
. ঘুমের আলস পায়, কানু কিছু নাহি খায় 
অনমাত্র না দিলুম রাদ্ধিয়া । 
সে ধরিয়া পোড়ে বুক না দেখিয়া চান্দ মুখ 
আজু নিশি গোঞ্াইলুম কান্দিয়া ৷ 
অরুণ উদয় রোলে গোধেন্ু চালাইয়া চলে 
অন্ন খুজিল মায়ের আগে। 
৩৪ 


২৬৫ 
মুই সে অভাগিনী উত্তর না দিলুম পুনি 
ধেনু লইয়া গেল যাছুমণি। 


|| ৩৮২ I 
[ রাগ-স্থহি ] 
হামো নিলক্ষিণীর প্রাণ যাছুয়া চান্দ রে! ধু 


আজু তুন্ষি মাঠে ন! যাইও 


ঘৃত মধু সাগর লবণি দুখের সর 
প্রাণ রে মন-ন্থুখে খাইও । 
শুন অভাগিনীর যাদু দূরে না যাও রে 
রাখোয়ালে রাখিব তোন্ষার ধেন্ু। 
অভাগী মায়ের মনে কত কথ! উঠে পড়ে 
নবীন লবণি ভুলিত রেন্তু। 
যাছুর পিছে নাই, একেলা 
যায়া মোর সবে ধন 
এহি ভাবনা তিলেক পাসরি না 
সাধিমু মুঞি যাছুরে মন৷ 


] ৩০৩ || 


নন্দ তুমি আঁ গ বড় রাগিয়া 
ধেনুর সঙ্গে গেছে যাদু কান্দিয়। 
কান্দিয়া । ধু 
ভাত হইল কড় কড় নবনী হইল বাসি 
এবে ত না আইল যাত আমার 
দিনান্তের উপাসী। 
নন্দ রাণী রান্ধে ভাত জখিতে ঝরে পানি 
দিন গেল সন্ধ্যা হল না আইল যাছ্মপ্রি। 
বার বার কৈলুম নন্দরে বেচিয়া ফেল ধেনু 
নগরে মাগিয়া খাইমু রে 
কোলেতে লৈয়া কানু! 


২৬৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


॥ বিবিধ ॥ আপনা বিনাশ করি গুরু উপলক্ষ ধরি "? 
|| ৩৮৪ I এ সপ্ত মোকামে হের জুতি। 
[ রাগ ভঙ্গ ভাটিয়াল ] চক্রমূলে যুতি মনে শব্দ উঠে সে মোকামে 
কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার হের শুন তাতে বান্ধি মন । 


চিনিয়া আপনা তন ধ্যান কর সর্বক্ষণ 
' তবে সে চিনিব! নিরঞ্জন । 
শাহ! আলি রজা পীর 


চিনিতে না পারি পীন তনু আপনার । 
যে ক্ষণে ইতুর পূজা! ভাঙ্গিল কানাই 


তখনে জানিলুম গোকুলে ভালাই নাই । রহ 
গোকুলের ব্রজাণী শুয়ার ঘরের ধেনু রর রে সু সিদ্ধ ধীর গুরু - 
এহার বধের ভাগী হইব দুধের রাঁমকান্ছু। এর্শাছুল্লাহ ভণে পীরপদ লক্ষ্য বিনে 


সার না দেখি ত্রিভুবনে 
ছইকুলে তরিতে উপায়। 
সে চরণে অপরাধে মাগিএ ত্রাণ। 


সৈয়দ মতু্জী কহে শুন মন দিয়া 
সে-কথা ভাবিতে মোর আর না লয় হিয়া । 


lH ৩৮৫ | | ৩৮৬ I 
নিদ্রা তেজি উঠ প্রভাতে মুমীন ভাইরে ৷ ধু [মালব | 
উঠিয়া প্রভাতকালে অজু আগে কর ভালে হরি মাধব হে সদায় মিনতি তুয়া পায়। ধু 
সাহাদত পড়িও সততে কি মোর গৃহের কাজ বসতি সমুদ্র মাজ। 
সুন্নত করিয়া তাতে । তরঙ্গ গণিতে দিন যায়। 
আদায় হয় যেই মতে জানিয়া না কর দয়! যে বল কপট মায়া 
অজু কর নমাজ নিতে। দীন বন্ধু বুলিয়ে তোমায়। 


অজু শেষে তিনবার স্থরত ‘কদর’ পড় 


' পঞ্চ কলেমা! পড়হ তুরিত । ৮ 
ফজর সময় জানি নতুবা আজান শুনি, [ নাত ] 
নামাজ পড় হই এক মন। আহা রে মোহাম্মদ 
তসবী দরুদ পড়ি পাছে মুনাজাত করি ভবসিন্ধু কর মোরে পার । ধু 
স্তুতি ভক্তি করহ অপার । আছিল৷ কান্দিলের মাঁজ 
তুমি এক প্রভু বিনে লক্ষ্য নাই ত্ৰিভুবনে উন্মতের করিতে কাজ 
পাপিগণ হইতে উদ্ধার ৷ পুষ্প রূপে বৃক্ষেত আছিলা। 


মুনাজাত করি ভালে বসিয়া নির্জন থলে সে পুষ্প ফিরিস্তা নিয়া 
মোকাম মঞ্জিলে কর গতি । আবহুল্লার অঙ্গে দিয়! 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


আমিনার গর্ভেত জন্নিয়া ৷ 

দিয়া অন্থুলির সান শশী কৈলা! ছুইখান 
ইন্ছিতে প্রভুর মহামতি । 

দাগা দিয়া মৃগী গেল ছা’য়ে দুগ্ধ না খাইল 
পুনি আইলা বাছুর সংহতি । 

চারি ফিরিস্তা সঙ্গে মেহেরাজ গেলা রঙ্গে 
আজ্ঞা পাই পড়িলা নমাজ। 

“সবে মেহেরাজে’ গিয়া 

| প্রভু সনে দেখা পাইয়া 
তবে নবী গুজারিলা হজ । 


1 ৩৮৮ ॥ 
[গৌরাঙ্গ বিষয়ক ] 

[ সুরাট ] 
জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা 
আপহি নাচত আপন রসে ভোর ।ধু 
খোল করতাল বাজে ঝিকি মিকিয়া 
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া। 
পদ ছুই চারি চলু নট নটিয়া 
খির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া । 
এছন পঁহকে যাহু বলি হারি। 
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী । 


6 ৩৮৯ ॥ 

গীরিতি অমূল্য ধন এবে সে জানিলুম সই । 
গীরিতি ডুবাইলুম ৷ 

ভাটিয়া একেলা রহিয়াছে বৃন্দাবনে । 
কালী ধবলী বুলি পালে পর্ধান গাই 
আঁচস্বিত দুখের মালা" 
ধবলী বুলি হুঙ্কারে গোয়াল 
গোয়ালার ভাক শুনি কান্দে রাখোয়াল। 


বৃন্দাবনে কানু কৈলুম পাতি পাতি 
যদি মোরে কর দয়া আইস সংগতি । 
আমার ছুখের কথা কহিও মার ঠাই 
হারাইলুম চরণ-নেপুর 

চোরা লই গেল গাই । 
তাহে আপনার কথা কহিলুম আপনে 
বাঘে-গাইয়ে লড়াই যাদুয়ার বাথানে। 


| ৩৯০ || 


- মুমিন ভাইরে না কর বড়াই ৷ 

আল্লার আদেশ মান আপনে সেবক জান 
সভানে করিবা যত কাম 

কুপন্থে না বান্ধ হিয়া! অবিরত সেব পিয়া 
নিত্য চিতে রাখ সেই নাম। 

বড়াই করএ যেবা শুদ্ধ নহে তার সেবা! 
বাঝিল কেমত পাঁকে। | 

ক্রোধ হৈল জগপতি লাহানত কৈল! অতি. 
না খণ্ডিল পাপ পুনর্বার 

সুদ্ধি মাগ অনুক্ষণ কপট না রাখ মন 
কপটির ছুইকুল নাশ । 

অপরাধ করে যেহ নরকে পড়িব সেহ 
শিকার প্রথমে বিনাশ । 

গ্রীতি রাখ লোক সনে বিবাদ না রাখ মনে 
নষ্ট না করিও দুই কুল । 

অন্ত না ভাবএ জন অপার্থক সে জীবন 
বাট-কমলে লাগে তার মূল। 

কহে নওয়াজিস হীন জিজ্ঞাসিব একদিন 
ভালমন্দ হিতাহিত ভাব । 

পুণ্যবন্ত স্বৰ্গে যাইব পাতকী দোজখে যাইব 

সে ক্ষণে প্রভুর নাম সার। 


২৬৮ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষ! সংখ্যা, ১৩৬৭ 


॥ ৩৯১ ॥ যত কর্ম বিকি কিনি আজুকা করিতে মান! ' 
দয়াল বিধি রে পরকালে দেখাইবা দায় সেবা-হস্তে হইব! 9 
প্রভুর আদেশ হৈল যেহ সেবিবারে যদি যাও পন্থে কিবা ব্যান্র পাও 
টি খণ্ডাইতে নারে সেহ তার প্রতি না করিও ভয়। 
সেহ ভাব মনেত আসিল । প্রভুএ সদয় হৈব মে আপদ খণ্ডাইব 
আরতি হইল বড় বান্ধিতে নবীন ঘর ভীত শান্ত পুণ্য হৈব জয় । 
. ুস্কারেত কমিক আইল. সেবাপুর দূর জানি হেলা না করিও পুনি 
্‌ AL ও পু! 
সেই গৃহ নির্সাইল কমিক যতেক পাইল অব্য হৈব সেই স্থান । 
নয় মাসে হইল পূরণ । যতেক পন্থ পাইবা ততেক ধমিক হৈবা 
গৃহ সে বৎসর শেষ আশা রূপের বেশ  মহাশাস্ত্রে আছে পরমাঁণ । 
সেদিন না ছিল আসি ঘরে। কহে নওয়াজিস হীনে যে সভানে পন্থ চিনে 
অস্ত চতুর্থী শশি দ্বিযাম হইল নিশি কদাচিত নাহি তার ভীত। 
অগ্নি ছিল কোন. পাপ ঘরে । যথা যায় তথা ভাল কী করিব বাটোয়াল 
আনল প্রচণ্ড ভেল সর্বগৃহ দহি গেল শুদ্ধ পন্থে যাইমু তুরিত | 
মেদিনী হইল শৃন্যকার । 
কত ধন দ্রব্য ছিল সমস্ত আনল নিল ॥ ৩৯৩ ॥ 
কার প্রতি কি বুলিমু আর: “ রর 
হীন নওয়াজিসে কহে এত কার প্রাণ সহে ৃ il ol 
গৃহহীন মহা দুঃখ তার। ' ': ই bl 
ক্ষীণচিত্ত হরি নে বিধি পুনর্বার সর্বসিদ্ধি নি শরণ। 
প্রভু বিনে গতি নাই আর। RE: 
i ষড়ানন সুজননী হর-পত্রী কাত্যায়নী 
সর্ব পূজ! করিলু* তর্পণ। 


০5 জপিতে তোমার নাম পুরাইব! মনস্কাম 


মুমীনগণ রে প্রভুর পদে ভকতি করিবা। ধু. পদ ছায়া কর আচ্ছাদন। 
চলহ মুমীন ভাই আল্লাকে সেবিতে যাই শঞ্ধর বনিতা মাই তুমি বিনে গতি নাই 
আজু হৈল জুমার দিন। . ভুবন মোহন রূপবতী ।১ 





১ এটি নওয়াজিসের রচনা বলে মনে হয়| 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 
॥ ৩৯৪ | 


দে দে নবনী দে খাই যশোয়ামারে। ধু 
ভোর প্রভাতে ক্ষুধা সহন না যায় রে। 
মিনতি করিএ তোর পায় রে। 
দেবের কারণে ননী রাখ তুমি : 
সে দেবের দেবতা আমি | . 
স্তন্য দিয়! যাঁদবেরে এড় ত জননী । 
ক্ষুধা তোর হইছে যাদু ন! খাইছ ননী 
তোমারে না দিয়! ননী রাখিয়াছি, যাদুমণি 
দেবের কারণে ননী 
ক্ষেণেক বিলম্ব কর তুমি৷ ' 
শিকা ছি'ড়ি ভাণ্ড ভাঙ্গিল দির গড়াগড়ি 


আমারে না দিয়! ননী রাখিলা আপনে রে। 


নন্দ গেল বাথানে যশোদা রইল ঘরে 
কড়াকড়ি তেল সব বিনালে গেল 
খালি ভাণ্ড রইল পড়ি। 


|| ৩৯৫ | 
[রাষ--কোরা ] 


গা তোল পরাণের বন্ধু গা তোল জাগিয়া । 
তুমি নাগর মুছলমান মুই নারী বানিয়া। ধু 


কাঞ্চনের ঝারি দিমু বন্ধুয়ার হাতে। 

গা তোল মোহন শ্যাম মুখ পাখালিতে ৷ 
যামিনী হইল শেষ পূর্বে উলে শুক। 

গা তোল মোহন শ্যাম দেখি চান্দ মুখ ॥ 
ভাঙ্গের লাড়ু বানাইয়াছি বন্ধু খাইবার । 
বিষ লাড়ু বানাইয়াছি স্বামী বধিবার ॥ 
্ববুদ্ধিয়া বন্ধুরে কুবৃদ্ধিএ পাইল। 


২৬৯ 


ইনা সাপের কিনা বিষ 

ওরা বাঁশের গোড়া ॥ 
পরশিল কিনা সাপে নালটীয়া বোরা । 
একেলা! বোরার বিন উজানে সে ধাএ। 
শিরের লেজ দিয়া মুই ধরণী ধরম পায় ॥ 
যেই জনে মোর বন্ধু ভাল করিতে জানে । 
যেই ধন মাগে সেই দিমু নতুবা যৌবনে ॥ 


I ৩৯৬ 1 


জানিলাম জানিলাম বন্ধু 

না থাকিবা চিরদিন 
তবে মে হইয়াছে বন্ধু 

তোমার মুখ মলিন । 
না৷ থাকিব! প্ৰিয়ে তুমি 

কেনে কৈলা আগমন । 
চারি দিন থাকি দেশে যাঁও 

আমারে করি দফন ৷ 


|| ৩৯৭ ॥ 


[ অন্গুরাগ | 

[ বেলোয়ার ] 
কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণনিধি 
অনেক পুণ্যের ফলে মিলাইয়াছে বিধি। 
সাত পাঁচ সখী মিলি যমুনাতে আসি 
কাল! নিল জাতিকুল প্রাণি নিল বাঁশী । 
চূড়ায় কদম্ব পুষ্প পত্র সারি সারি 
দেখিছি অবধি রূপ পাসরিতে নারি। 
চৌদিকে নিকুঞ্জ লতা মধ্যেরে যমুনা 


ভাঙ্গের লাড়ু এড়ি বন্ধু বিষের লাডু খাইল ॥ তার মাঝে বপিয়াছে নন্দের নন্দন। । 


২৭৫ 


সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন প্রাণ সখী । 
এমন বিনোদ রূপ কভু নাহি দেখি। 


11 ৩৯৮ 1 
বংশী] 
কেনে আঁ ল জলে রে 
মুই কেনে আইলাম জলে 
জলের ছলে বন্ধুরে দেখিলাম 
কদম্ব তলে । 
সখী সঙ্গে জলে আইলু* 
জল ভরি গেল তারা 
আমি ত অবলা রাধে কলসী না গেল ভরা । 
মুররী বাজায় বন্ধু কদম তলে রিয়া 
কদন্বের পত্র সারি বন্ধুর পদের ছায়া ৷ 
হাতে শঙ্খ কানে সোন! পিন্ধনে 
পাটের শাড়ি 
হাত নাড়ি কহে কথা রাধিকা স্থন্দরী ৷ 
মুররী বাজায় শ্যামে কদম্বের স্থানে 
চলিছে সুন্দরী রাধে কানু দরশনে । 
মীর ফয়জুল্লাহ কহে কদন্বের তলা 
বশীর ধ্বনিতে যায় করিবারে মেলা। 


ধু 


Hl ৩৯৯ | 
[ আক্ষেপ ! 
[ তুড়ি পটমঞ্জরী ] 
যৌবন গেল মোর রে। ধু 
হেদে রে সজনি সই দুঃখ হৈল সার 
হারাইলুম লাখের যৌবন না পাইমু আর । 


১ খাওরি। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


আবাল কালে আছিলু” ভালে! 
কি হৈল বাড়িয়া 
দিনে দিনে বাড়ে যৌবন পাঞ্জর ভেদিয়া । 
হাটে যাম মুই ঘাটে যাম মুই 
মুণ্ডে আঞ্চল দিয়! । 
কতকাল রাখিমু এ যৌবন. 
লোকের বৈরী হইয়া । 
অভাগী খোয়ারি লাগি না আইল যমরা 
শুকনা পুষ্পের মাঝে না পড়ে ভ্রমর । 
সৈয়দ মতুর্জা কহে শুন বনমালী 
পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ভালি। 


|| ৪০০ || 
[ অভিসার] 


বিনোদ রায়, 
আর দিন আসিতে বিনোদ নেগুর 
| না দিও পায়। 

যখনে বিনোদ রায় মুররী বাজায় 
তখনে হাঁম নারী বন্দী । 

কাচা কাষ্ঠ গাছি আনল জ্বালি আছি 
ধূ'য়ার ছলে বসি কান্দি । 

যখনে বিনোদ রায় আমার মন্দিরে যায় 
তখনে ননদী জাগে । 

খোঁটা দিয়ে রাত্রদিনে অবলার প্রাণ হানে 
কতেক সহিব মুই অভাগে । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


| ৪০১ || 


[ আত্মবোধন ] 
[ নাটকারাগিনী গীত ] 
তুয়া বিনে আর নাহি জানি রে 
গুণের নিধি । 
মাঠে থাক, খেন্থু রাখ রাখোয়ালের মতি 
তুমি ত চিকণ কালা না জান পীরিতি। 
তুমি ত সুন্দরী রাধে কানু কেনে কালা 
কাল সে যে কানু রাধার গলের মালা । 
কানু কালা রাধা গোরা সর্বলোকে জানে 
দোহে যেন এক মন খেলে বৃন্দাবনে । 
হাতে শঙ্খ কানে সোনা পিন্ধনে 
পাটের সাঁড়ি। 


বাহু নাড়ি কহে কথা রাধিকা স্বন্বরী। 
কেনে যাইব যমুনার জলে কার সঙ্গে যাইব 
রাধিকার দরশন কোথায় গেলে পাইব৷ 
বাপে দিল জনম খানি মায়ে দিল ক্ষীর 
সৈয়দ মতুর্জী কহে জনম ফিকির। 


২৭১ 
॥ ৪০২ ॥ 
[ প্রেমতত্ব] 
কোথায় রাখিমু লুকাইয়া রে 
পিরীতি তোরে কোথায় রাখিমু 
লুকাইয়া ৷ ধু 
দারুণ অনল প্রেমে ঠাকুরের তন্তু ঘামে 
ত্ৰিভুবন পুড়ি করে ছার । 


মহারত্ব প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মোর 
সর্জগত যাহে অধিকার । 
যে রাখে পিরীতি সার ত্রিলোক 
নিছনি তার 


কান্ত-সোহাগী সে সফল। 

যেজন পিরীতি ছাড়া সে জন জীয়ন্তে মরা 
আদি অন্ত নাই তার ফল। 

প্রেমে-রত্বনিধি তার গুরুপদে সিদ্ধি সার 
হীন আলী রজ! মাগে দান। 

জানাও প্রেমের পাঠ করাও পিরীতি নাট 
সর্ব অঙ্গ গাহে প্রেম গান । 


গপরিশিষ্ট-ক 


পদ্াবলীর 'আত্মবোধন” অংশে দেবর, ভাশুর, নন্দী, সতীন, জা, শাশুড়ী প্রভৃতি 
বাঙ্ার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আঠার শতকের কবি আফজল আলী রচিত 'নসিয়ত 
নামা” থেকে এর ভাষ্য উদ্ধত হল। 


এক দিন হীন আফজল গুণাগারে। 
অষ্টকথা জিজ্ঞাসিলা মোহাম্মদ রুস্তমেরে ॥ 
শাশুড়ী ননদী আর সতিনী কে হয়। 
কেবা হয় ‘জা’, ‘সই’ কাহারে বোলায় ॥ 
খসম” বোলয় কারে ‘দেওর’ সে কোন্‌। 
ভাশুর বোলয় কারে-_-এহি অষ্টজন ॥ 
এতেক গুনিয়। কহে শাহ! রুস্তমএ |. 
একে একে এ সকল কহিমু নিশ্চয় ৷৷ 
'ভোগেরে শ্বাশুড়ী বলে, নদী 'কাল' | 
মনেরে ‘সতীন’ কহে মায়া’ জান জাল ॥ 
ক্ষমারে বোলয়ে “সই” শরীর মাধারে। 
. খিসম' বোলয়ে জান রুহু আমিনরে ॥ 
“দেওর' বলে রুহু যার জান হয়। 
ভাশুর বোলয়ে রুহ মুকীম নিশ্চএ ॥ 
এহি অষ্টজন জান শরীরেত হয় 
এক জনে এক কর্ম করিতে আছয় ॥ 


সাধারণ ভাবে উক্ত সব রূপ-প্রতীকের ব্যঙ্গ্যার্থ নিম্নরূপ ঃ 
শীশুড়ী--লোভ | ননদী-ঘুম। সতীন-_কাম। 
ভাশুর--ক্রোধ। দেবর--শয়তান। জা মায়া । 
সই-ক্ষমা। বন্ধু_পতি। খসম__ভোগেচ্ছা। 


রর পারিশি্ট-খ 
॥ পদ-সংকলন গ্রস্থপঞ্জী ॥ 


্রন্থপঞ্জী (81011981015 ) গবেষণা কার্মের তথা তথ্যালোচনার কুঞ্জিকা । 
অথচ আমাদের দেশে গ্রন্থপপ্জী নেই বল্লেই চলে। যুরোগীয় পণুতদের প্রেরণায় 
দেশী বিদ্বানেরা গবেষণায় হাত দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার ভিত্তি স্বরূপ গ্রন্থপঞ্জীর 
গুরুত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতনতার পরিচয় দেন নি। যতদিন বিভিন্ন বিষয়ের 
Bibliography তৈরী ন| হচ্ছে, ততদিন গবেষকদের পক্ষে তথ্য সন্ধানের দুস্তর 
বাধ! অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। আমরা এ বিবেচনায় এখানে আমাদের জ্ঞাত 

> পদ-সংকলন গ্রন্থের একটি পঞ্জিকা দিলাম ৪ 


সংকলনের নাম সংকলক পদসংখ্য! কাল 
ক্ষণদাগীত চিন্তামণি বল্লভদাস ৩১৫ আঠার শতকের 
[ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ] প্রথম পাদ 
গীতচন্দ্রোদয় ঘনশ্যাম অজ্ঞাত আঠার শতকের 
[ নরহরি চক্রবর্তী ] দ্বিতীয় পাদ 
পদামৃত সমুদ্ৰ রাঁবা মোহন ঠাকুর ৭৪৬ আঠার শতকের 
| { মাঝামাঝি 
পদকল্পতরু বৈষ্ণব দাস ৩০০০ আঠার শতকের 
[গোকুলানন্দ সেন £ সতীশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত ] তৃতীয় পাদ 
কীর্ত নানন্দ গৌরজুন্দর দাস ৬৫০ সি 
সংকীর্ত নামৃত - দীনবন্ধু দাস ৫০9০0. — — 
পদ-রসসার নিমানন্দ দাস ২৭০০ আঠার শতকের 
তৃতীয় দর্শক 
পদরত্বাকর কমলা কান্ত দাস ১৩৫৮ ১৮০৬ 
পদ কল্পলতিকা l — ৭৮ ৩০০ — — 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথি ৭0০ — — 
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (১-৩ খণ্ড) | ১৮৭৪-৭৬ 
প্রাচীন কবিত। সংগ্রহ অক্ষয়চন্্র স্রকার = = ১৮৭৮ 
[ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাঁস ] 
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী জগদ্ন্ধু ভদ্র ১৫০০ ৯০৩ 
মহাজন পদাবলী রী ১৮৭৪ 


[ ১ম ভাগ, ১ম সংখ্য! বিদ্ভাপতি পদাবলী ] 
৩৫7 


২৭৪ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্য, ১৩৬৭ 


সংকল্নের নাম সংকলক পদদখ্যা কাল 
পদ রত্বাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১২৫ ১৮৮৫ 
অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী - সতীশ চক্র রায় ৬০০ ১৯২০ 
0 পদাবলী লিড গুপ্ত বসুমতী সংস্করণ ১ ১৯৩৫ 
ঞ সারদা চরণ মিত্র ১৮৭৮ 
ঘর অমূল্য চরণ বিদ্যাভুষণ ও ১৯৪১ 
| খগেন্দ্র নাথ মিত্র 
বিদ্ভাপতি শতক . ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫৪ 
চণ্ডীদাস নীলরতন মুখোপাধ্যায় 
এ হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও 
ডঃ জনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
ঞ রমণী মোহন মল্লিক ১৮৯৬ 
জ্ঞান দাস তর 
মুসলমান বৈষ্ণব কৰি (৯ জন কবির ২৫টি পদ) এ 
দীন চণ্তীদাস মণীন্্র মোহন বসু 
পদকল্পতরু রাধানাথ, কাবাসী 
গীতরত্বাবলী | বন্ধু বিহারী সাহা 
পদাম্ৃত তরজিণী 
পদাম্বৃত মাধুরী লবদ্বীপ চন্দ্র যজবাসী ও 
খণেন্দ্র নাথ মিত্র 
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী মৃণাল কান্তি ঘোষ 
গোবিন্দদাসের পদাবলী কালিদাস নাথ 
জগদানন্দের পদাবলী - ঞ 
গোপাল ঠাকুরের পদাবলী যতীন্দ্ৰ মোহন ভট্টাচার্য 
বৈষ্ণব ভাবাপন মুসলমান কৰি প্র ১০২ ১৯৪৯ 
প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহের পুথি সজনী কান্ত দাস সংগৃহীত 
কীর্তন পদাবলী সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী 
বৈষ্ণব পদাবলী দীনেশ চক্র সেন, খগেন্দ্র নাথ 
[ কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় ] মিত্র প্রমুখ সম্পাদিত 
বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি দক্ষিণ রঞ্জন ঘোষ ১৯২৪ 


মুসলমান বৈষ্ণব কবি (১--৪ খণ্ড) ব্রজজুন্দর সান্তাল -১৫৬ ১৯০৪-০৬ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


সংকলনের নাম 
বাংল! সাহিত্যে মুসলমানের দান 
পাঠমালা ( ১ম খণ্ড) 
কাব্যমালঞ্চ 


বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ 


মহাজন পদাবলী 
বিদ্ভাপতির বঙ্গীয় পদাবলী 
বিদ্াপতি, চণ্ডীদাস ও অন্তান্ত 
মহাজন গীতিকা 
মহাজন পদাবলী ( চণ্ডীদাস ও 
বিদ্াপতি) 
বৈষ্ণব পদাবলী 
বিদ্ভাপতি পদাবলী 
নবাবিস্কত বিদ্াপতি পদাবলী 
॥ মৈথিলী 
মৈথিল কবিল বিদ্যাপতি 
বিদ্াপতি ঠাকুর 
বিদ্াপতিকি পদাবলী 
ঞ 
ঞ 
মৈথিল কবিল বিদ্যাপতির 
সংক্ষিপ্ত পদাবলী 
বিদ্ভাপতি 
বিষ্ভাপতি গীতি সংগ্রহ 
Maithili Chrestomathy- 
Vaisnava lyrics 


Songs of the Love of Radha 
and Krishna 
Songs of Vidyapati 


২৭৫ 
সংকলক পদসংখ্যা কাঁল 
মুহল্মদমনজরউদ্দিনা ১৩ 

আবদুল কাদির ও ২৮ ১৯৪৫ 
বেজাউল করিম 
খগেন্দ্র নাথ মিত্র ও 
বিমান বিহারী মজুমদার ১৯৫২ 
ত্ৰৈলোক্য নাথ ভট্টাচাৰ্য ১৮৯৫ 
কালী প্রসন্ন কাব্যবিশাবদ ১৮৯৪ 
চরি চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বক্ষ কুমার দে ১৯০১ 
দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৯০৫ 
- পঞ্চানন তর্করত্ব ১৮৯৫ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০০-০৬ 
ও ইংরেজী ॥ 
বজানন্দ সহায় ১৯১০ 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯১০ 
রামকৃষ্ণ শর্মা ১৯২৬ 
কুমার গজানন্দ সিংহ ১৯৩১ 
বসন্ত কুমার মাথুর ১৯৫২ 
শজুপ্রসাদ ১৯৪৭ 
লালদেবেন্্র সিংহ ও স্ুর্াবলী সিংহ ১৯৫০ 
সুভদ্র। ঝা ২৬২ ১৯৫৪ 
George Grierson ৮২ ১৮৮০-৮২ 
সুরেন্দ্রনাথ কুমার 8৮ ১৯২৩ 
নন্দলাল দত্ত ও 
আলেকজান্দার চ্যপম্যান 
Ananda Coomarswamy & 
Arun sen 
Arobindo Ghose 8১ ১৯৫৬ 


 গারিশি্টইগ . 
॥ পদকার পরিচিতি ॥ 


অনন্ত--এ'র জাতি নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। রচনার প্রমাণে মনে হয় মুসলমান, কিন্তু 
নামে হিন্দু। এমন অনেক নাম অুজো আছে যেগুলো হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ এঁতিহ্য। 
কাজেই ‘অনন্ত’ লহ ডিন পদকল্পতরু প্রভৃতির পদকার অনত্ত 
ভিন্ন ব্যকতির্ণ 

আঁনুদ্দিন (সৈয়দ)--আইনুদ্দিন 'ও মনোহর এক শাহ আইঙুদ্দিনকে তাদের পীর বলে 
উল্লেখ করেছেন৷ অবশ্য পদকার সৈয়দ আাইনুদ্দিনই যে তাদের পীর তা জোর করে বল যায় 
না। এক শাহ আকবর আইন্ুদ্িনের পীর ছিলেন। এঁকে কেউ কেউ পদকার আকবর 
অনুমান করেন। আকবর শাহর পদটি গৌরপদ তরজিণীতে প্রথম সংকলিত হয়। এতে 
মনে হয় তিনি হয়তো পশ্চিম বাঙলার লোক ছিলেন। আইনুদ্দিন সম্ভবত চট্টগ্রামবাসী 
ছিলেন৷ তাই পদকার শাহ আকবর আইনুদ্দিনের পীর ছিলেন বলে মনে হয় না! 
ভণিতাহীন ‘গেরুয়া খেলা’ নিবন্ধটিও আইনুদ্দিনের রচন! নয় ( পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩১)। 
আইন্ৃ্বিন সম্ভবত সতের শতকের কবি। * 

“মাকবর ভা।লি- হাদিসের কথা, চোরার হেকায়েত, সখিনার বারমাস, হানিফার 
বারমাস প্রভৃতি রচয়িতা আকবর আলীই সম্ভবত-আমাদের আলোচ্য পদকার | জনাব 
যতীন্দ্ৰ মোহন ভট্টাচার্যের “বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি গ্রন্থের পদকার শ্রীহ্টবাসী সৈয়দ 
আকবর আলি শাহ্‌ ভিন্ন ব্যক্তি। আলোচ্য আকবর আলী সম্ভবত. আঠার শতকের শেষ 
পাঁদে বর্তমান ছিলেন! 

- আকবর শাহ._-সম্ভবত পশ্চিম বাংলার লোক এবং ব্রজবুলির প্রধান কবিদের মত 
“তিনিও যোল শতকের কবি বলে আমাদের ধারণা । সম্মাট আকবর ও পদকার আকবর 
শাহ অভিন্ন ব্যক্তি বলে কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। এক আকবর শাহ পণ্ডিতের রাগ- 
মালাও আছে ( পুঃ পরিচিতি পৃঃ ৪৫২)। 

অটল আলি--ইনি একটি পদে সম্ভবত গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন 
শাহর পৌত্র ও নুসরত শাহর পুত্র সৈরদ ফিরোজ শাহর (১৫৩২--৩৩) নামোল্লেখ 
করেছেন। আমাদের অনুমান সত্য হলে ইনি ষোল শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বর্তমান 
ছিলেন । চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বিখ্যাত দরবেশ শাহ রুস্তমের এক শিষ্য আফজল 
আলি পারের আদেশে “নসিয়ত নাম! ‘ রচনা করেন। আলোচ্য আফজল আলি ভিন্ন 
ব্যক্তি। তবে অন্মান করি পদকার সৈয়দ আফজল ও পদকার আফজল আলি অভিন্ন 


ব্যক্তি হবেন! এবং নসিয়ত নামা রচয়িতা আফজল আলি আঠার শতকের লোক এবং 
ভিন্ন ব্যক্তি। 


মুসলিম রুবির পদ-সাহিত্য ২৭৭ 


নসিয়ত নামায় আফজল আলির কিছু আত্ব পরিচয় আছে, তা থেকে জানা যায় তিনি 
চট্টগ্রামের আধুনিক সাতকানিয়া থানার “মিলুয়া” গ্রামবাসী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল 
তংগু ফকির! ‘পিত! মোর ভঙ্গু ধৈর্যবর'। পীর শাহ কুস্তমের আগ্রহেই তিনি নসিয়ত 
নাম! রচনা করেন পীর প্রসঙ্গে কবি বলেন £ 
চাটিগ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম 
মিলুয়৷ করিয়া আছে সে গ্রামের নাম। 
সেই গ্রামে ছিল এক ফকির আল্লার 
এ চাঁরি মঞ্জিল-ভেদ দিল করতার । 
শাহা সে রুস্তম করি ছিল তার নাম 
আল্লার হৈল কৃপা গুণে অন্থুপাম। 
গায়েবী মর্ত বা প্রভু তাহানে যে দিল! 
গায়েবীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা ৷ 
গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর 
তান খ্যাতি একে একে হইল প্রচার । 
এই রুস্তম শাহর নামে রুস্তমের ছাট এবং হাটের কাছেই দরগাহ আছে। লোকশ্রুতি 
মতে রুস্তম তিন-চারশ বছর আগেকার লোক রুস্তমের গারেবী-শ্রত বাণীই আফজল 
তার মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ আছে । ভাষা ও বর্ণন ভঙ্গি বিচারে 
আফজল আলিকে আঠার শতকের শেষার্ধের করি বলে মনে করি] অতএব শাহ রুত্তমও 
এ সময়েরই লোক হবেন । 
নসিয়ৎ নামার লিপিকরের পুস্পিকা এরূপ £ 
“এই পুস্তক লিখিলাম মোসন আলী হীন। সাজ হৈল ২৪ চব্বিষ মঘির ১২ বার 
আশ্বিন দিনে 1” হরফ দেখে, ১২২৪ মঘী বলেই অনুমান করতে হয়। 
আফজল (সৈয়দ)-__ ইনি সম্ভবত কবি এতিম নাসিরের পীর শাহ আফজল. আফজলও 
তার পীর শাহ কাতালের প্রশস্তি গেয়েছেন। এই ‘কাতাল’ এর নামেই সম্ভবত চট্টগ্রাম * 
শহরের একটি অঞ্চল কাতান্গঞ্জ হয়েছে । 
৬আঁবাল ফকির--এক বালক ফকির ফারছুল মুকতদী ও বুরহান্রুল আরেফিন নামে 
ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও চৌতিশা রচনা করেছেন। বালক ফকির শাহ আলী রজার মুরিদ ছিলেন 2 
শাহ আলী রজা গুরু পদে নমস্কারী 
বালক ফকিরে ভণে কিতাব বিচারি | 
অতএব বালক ফকির আঠার শতকের শেষাধে'র কবি। এই বালক ফকিরই যে আবাল 
ফকির তা জোর করে বলবার উপায় ঘেই। তবে বালক আর আবাল একার্থবোধক | 
আবব্বাষ--পরিচয় অজ্ঞাত। 
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আন্গান ও আমান-_-আঁঙ্গান ও আঁমানকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি | এক 
আমানকে আমরা 'সখীর বাঁরমাস” রচয়িতা বলে জানি ( পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩৭৪ )। 

আঁমাঁদের অনুমানে তিন লেখকই অভিন্ন ব্যক্তি । 

চারি রাত ফাতেহাবাদ পরগণার অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য 
পুত্র। মজলিস কুতুবের রাজধানী জালালপুরেই আলাউল পিতার সঙ্গে আযৌবন বাস' 
করেন। পিতার সঙ্গে জলগথে কোথাও যাবার সময় হার্মাদদের হাতে পিতার মৃত্যু হয়। 
আর আলাউল আরাকান রাজ্যের রাজধানী আহঙএ তথা রোসাঙ্গে উপস্থিত হন | এ সময় 
সম্ভবত তিনি যৌবন সীম! উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার বাকী জীবন রোসাজেই কাটে । 
এখানে তিনি মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আগ্রহে পদ্মাবতী ( ১৬৫০ শ্রীঃ ) সোলায়মানের নির্দেশে 
রতনকলিকা-আনন্দবর্ম। উপাখ্যান (সতীনরনার শেষাংশ ১৬৬৯ খ্বঃ), মাগনঠাকুর ও 
সৈয়দ মুসার অনুরোধে যথাক্রমে সয়ফুলমুলক-বদ্দিউজ্জীমালের প্রথমাংশ (১৬৫৮ খ্রীঃ ) ও 
শেষাংশ (১৬৬৯ খ্রীঃ), সৈয়দ মুহম্মদ খানের আদেশে সপ্তপয়কর ( ১৬৬৩ খ্রীঃ ), সোলায়- 
মানের নির্দেশে তোহ্‌ ফা (১৬৬৪ খ্বঃ) এবং নবরাজ মজলিসের আগ্রহে সেকান্দর নামা 
(১৬৭৩ শ্বঃ) রচনা! করেন। আজকাল বিধ্বস্ত রোগাঙ্গকে লোকে পাথুরে কেল্লা’ বলে 
নির্দেশ করে। এখানে আলাউলের কবর ও মসজিদ আঁছে। 

১৬৬৬ ্রীস্টাব্দ অবধি গোটা চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সন অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান 
রাজ্যভুক্ত ছিল। সে জন্য আলাউলের গ্রন্থগুলোর পড়ুয়া ছিল রোসাজ রাজ্যভুক্ত টট্টগ্রাম- 
বাসীরাই। আলাউলকে চট্টগ্রামবাশী বলে মনে করবার কারণও এই। আলাউল বহু 
ভাষাবিদ ও সঙ্জীতশান্ত্ে সুপণ্ডিত ছিলেন। আরাকানে ইনি সজীত-শিক্ষক রূপেই প্রথম 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আমাদের ধারণা শিক্ষকতা সুত্রেই তিনি রাগানামা ও পদাবলী 
রচনা করেছেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে তোহ্‌ ফার ভুমিকা (সাহিত্য পত্রিকা £ ১মবর্ধ, 
২য় সংখ্যা, বাংলা বিভাঁগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ) দ্রষ্টব্য । 

আলাউল খান--ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পদ্মাবতীর (১মখও) ভুমিকায় 
উদ্ধৃত এক পদে এক সাধক আলাউল খানের উল্লেখ আছে। কিন্তু “সই বড় অপরূপ সাজে” 
পদের ভণিতায় বিকল্পে যে আলাউল খান আছে, তা আমাদের ধারণায় ভাণ’ স্থলে খান 
হয়েছে । বরিশালের আলাউল খান ভিন্ন ব্যক্তি ৷ 

আলিমুদ্দিন--এক আলিমুদ্দিন যোগকলন্দর পুথির লিপিকর ছিলেন। লেখ শেষ 
করে তিনি বলেছেন, 

এক পুস্তক যে মুই সমাপ্ত করিলুম 
আসলেত এহার অধিক না পাইলুম | 
আসলেত যেন মত বচন পাইলুম ৷ 
কবি স্মরি মান্ত করি যতনে রাখিলুম । 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য- ২৭৯ 


আর এক নিবেদন শুন গুণিগণ 
লিপি করিলুম নাম থাকিতে কারণ । 
মনবাগ্॥। অধীনের এইযত ছিল 
দিন ‘মারফত’ এই প্রচার করিল। 
নতু কেহ নাম মোর করিলে বিচার 
উপরের পঞ্চপদে পাইবেক সার! 
পদের আগ্ক্ষর একত্র করিয়া 
অধীনের নাম সবে চাহিবে পড়িয়া | 
শীকে মধী সহজ যে কুরুপুত্র জান 
নেত্র শেষে জ্রপ-সুতা-পতি হয় মান। 
ফান্তনের রোজ দিন তারিখ যে গণি 
এই মতে হিসাব যে নও পরিমাণি | 
[ পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৪৩--৪৫ ] 

সহস্ব- ১০০০ 
কুরুপুত্র- ১০০ 
নেত্র ৩ 
জ্রপসুতাপতি-৫& 

১১৩৫ মধী পাওয়! যায় । 


অতএব, আনিমুদ্দিন ১১৩৫ মী বা ১৭৭৩ গ্রীস্টাব্দে যোগকলন্দর নকল করেন। 
এঁর অমরত্বের বাঞ্চা ও কবিতা রচনার প্রবণতা দেখে আমাদের মনে হয় ইনিই পদকার 
আলিমুদ্দিন। আমাদের ধারণা সত্য হলে ইনি আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্ত মান 
ছিলেন ] 

আলি মিয়া_গুলে বকাউলির ( ১৭৬০ খ্রীঃ) কবি মুহম্মদ মুকিম তার সমকালীন 
চট্টগ্রামবাপী কবি হিসেবে সম্ভবত এই আলি মিয়ার নামই উল্লেখ করেছেন | হরি নাম, 
আলি মিয়৷ পদেত সালাম’ (পুঃ পরিচিতি পৃঃ ১০১) । তা’ হলে আলি মিয়া আঠার শতকের 
মাঝামাঝি সময়ের লোক! লোকশ্রুতি অনুসারে তার নিবাস ছিল চট্টগ্রামের রাউজান থানার 
সুলতানপুর গ্রামে । সুলতানপুর মুকিমের কর্মস্থল ছিল। আলিমিয়া৷ সাঁধারণ্যে ‘পণ্ডিত’ 
বলে খ্যাত ছিতুলন | পদকার মুহম্মদ হাসিমের পুত্র কবি আলি মিয়! ভিন্ন ব্যক্তি। 

আলী রজা-_আলী রজ ওরফে করমু ফকির চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ওশখাইন 
গ্রামে সতের শতকের শেয়-দশকে জন্ম গ্রহণ করেন! তিনি একজন সাধক, পীর ও কবি 
ছিলেন! সাধারণ্যে তিনি “কান্থু ফকির’ নামে খ্যাত ছিলেন। ওশখাইনে তার দরগাহ ও 
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বংশধর আছে। তিনি আগম ( জ্ঞান সাগর” এর উত্তর খণ্ড ) ও ষটচক্রভেদ নামে ছুখাঁন। 
সুফীযোগ-তারিক গ্রন্থ রচনা করেন | এঁর অপর গ্রন্থ "সিরাজ কুলুব”। তার সঙ্গীতশাস্্র গ্রন্থের 
নাম ধ্যালমাল! | কবির পীরের নাম শাহ কেয়ামউদ্দিন। বয়োজ্যেন্ঠ হিসেবে গুলে- 
বকাউলির কবি মুকিমও আলী রজাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 2 

শাহ আনি বক্র! পা করিয়া প্রণাম | 

হারি নাম আলি মিয়া পদেত সালাম || 
/৫ফার়ছুল মুকতদী রচরিতা বালক ফকির তীর মুরিদ ছিলেন | আলি রজা ১১৪২ মধী 
তথা ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গহন করেন | তার ছুই পুত্র সর্ফ তুল্নাহ এবং এর্শাদুল্নাহও 
কবি ছিলেন। এঁরা পিতাকেই পীর করেছিলেন । 

আসক--পরিচয় অজ্ঞাত। 

আসাউদ্দীন__কবি মনোহরের পীর-ভাই ছিলেন। অতএব উভয় কবি সমসাময়িক 
ছিলেন। তাদের পীর আইন্ুদ্দিন যদি পদকার সৈয়দ আইনুদ্দিনই হন, ত হলে তিন 
কবি একই সময়ে বর্তমান ছিলেন! এঁরা সবাই আঠার শতকের কবি বলে অনুমান 
করা যায়। 

এতিম কাঁসেম-_ইনি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ঈসাপুরবাসী ছিলেন। তার 
“আওরা দে বারোজ প্রশস্তি' নামের রচনায় তার কিছু আত্মপরিচয় আছে। নিঃস্ব কবি 
স্থানীয় পর্তু গীজ জমিদারের বিধবা আওর! দে বারোজের কাছে জমি বাক্রা প্রসঙ্গে এ প্রশস্তি 
রচন! করেছেন। পরোক্ষ প্রগাণে জানা যায় তিনি লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস এর আমলে 
(১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) উক্ত প্রশস্তি রচনা করেন। কাজেই এতিম কাসেম আঠার শতকের 
শেষার্ধের কবি। [বাঙলা একাডেমী পত্রিকা-২র বর্ষ £ ভাত্র-চৈত্র সংখ্য। ১৩৬৪ সন দ্রষ্টব্য] 

এবাদত ও এবাদুল্পাহু__সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। পুথি পরিচিতির ক্রমিক ৩৯৬ এবং 
৪০৮ সংখ্যক রাগমালায় এবাদতের পদ আছে। এবাছুললাহর নাম রাগমালাগুলোর কোথাও 
নেই। কাজেই বুজঙুন্দর সান্তালের ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ তৃতীয় খণ্ডে বিধৃত একটি 
পদের ভণিতাঁর যে এবাছুল্লাহ আছেন তিনি সম্ভবত এবাদত! আমাদের ধারণা লিপিকর 
প্রমাদে--হয় এবাদত এবাছুল্লাহ হয়েছে, নয় তে! এবাছুল্লাহ এবাদত হয়েছে। 

এর্সাদুল্লহ__কবি আলী রজার পুত্র। নিবাসও ওশখাইন। গিতাকেই পীর 
করেছিলেন! আঠার শতকের শেষ পাদে বর্ত মান ছিলেন। 

ক র (শেখ)__শেখ কবীর ও কবীরকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করি! 
সুলতান নাসির শাহর ( ১৫১৯-৩২ খঃ) প্রশস্তির প্রাণে তাকে চৈতন্য সয়সাময়িক ও 
ষোল শতকের প্রথমাধে র লোক বলে বেনে নিতে হয়! 

কমর অলী ( পণ্ডিত ) চট্টগ্রামের খিতাবচর ও জতরপটুরার পাশের গ্রাম 
‘করুলডেঙ্গা'তেই কমর আলী পণ্ডিতের জন্ম ! ইনি শরীয়ৎ বিষয়ক সরপাঁলের নীতি, রাধার 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ২৮১ 


-সংবাদ বা খাতুর বারমাস নামের পদবন্ধ ও পদাবলী রচয়িতা! করুলডেঙ্গার তার বংশধরের! 
আজো সাধারণ্যে কমর আলীর পরিচয়ে চলেন । ৃ্‌ 
সরসালের নীতির রচনাকাল- চন্দ্রশত বস্তু থুতু সন যদি হৈল 
ছরসালের নীতি হীনে পঞ্চালী রচিল। 
নবী করিয়াছে এই হিজরীর সন 
বৈশাখেতে মঘধীসন চৈত্রতে পুরণ । 
এতে ১০৮৬ হিজরী বা ১৬৭৬-৭৭ শ্রী: হয়। অতএব, কবি সতের শতকের শেঘার্ধে 
বর্তমান ছিলেন। 
খলিল-_চচন্দ্রমুবী” উপাখ্যান রচয়িত। খলিল সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। মিশর 
রাজকুমার গুরঘনওয়ার ও গন্র্ব রাজকন্যা! চন্দ্রমুখীর প্রণয় কাহিনী নিয়ে এ কাব্য রচিত। 
কবি মুহন্মৰ আকবরও এ কাহিনী নিয়ে গুলৰনওয়ার' নামে উপাখ্যান রচনা করেছেন । 
ইনি সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথমপাদে বর্ত মান ছিলেন। + 
গেঁয়াস খান--গাএস, গয়াস, গেয়াস খান বা গএয়াস যে গিয়াস’ এর বিকৃতি তা 
বুঝাতে কষ্ট হয় না। মুকিম গুলে বকাউলির উপক্রমে তার পূর্বস্ুরী হিনেবে অন্তান্ত 
কবির সঙ্গে গেয়াসেরও নাম করেছেন £ 
গেয়াস খা ( গেআছক) মুঙ্গান্মিল জুধার উপাম। (পুঃ পঃ পৃঃ ১০১) 
অতএব গেরাস খানও সতের শতকে কিংবা আঠার শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান 
ছিলেন। 
গোলাম হোসেন-__সম্ভবত শ্রীহট্টবাসী ছিলেন । শ্রীহট সাহিত্য সংসদের এক পুথিতে 
এঁর কিছু গান সংকলিত আছে বলে জানা গেছে। ইনি আঠার শতকের শেষপাদ কিংবা 
উনিশ শতকের প্রথম পাদে বর্ত মান ছিলেন বলে অনুমান করি। 
Y গরীব খাঁন--পদের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি দেখে মনে হয় ইনি বাউল কবি। অতএব 
উনিশ শতকের কবি হওয়াই সন্তব। 
চন্পাগগাজী_-পদাবলী ও রাগতালসনামা রচয়িতা চম্পাগাজীর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের 
‘সতৱ পটুয়!’ গায়ে। এখানে তার বংশবরেরা আছেন এবং এ পরিবার আজো “ম্পাগাজীর 
বাড়ি’ নামে পরিচিত। চম্পাগাঁজী পণ্তিত ও' হাড়িদের সংগীত শিক্ষক ছিলেন। তার 
বাগনামার এক ভণিতা থেকে তার পিতার নাম জানা যায় £ 
‘আবদুল কাদির সুত চম্পাগাজী নাম’ ( পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৫২ ) 
ইনিই সম্ভবত কাজী বদিউদ্দিনের বাংলাশিক্ষক ছিলেন! কেণ না সতর পটুয়া ও 
খিতাবচর পাশাপাশি গ্রাম, তখন হয়ত এক নামেই উভয় গ্রাম পরিচিত ছিল। এবং কবি 
চল্পাগাজী ও কাজী বদিউদ্দিন যে সমসাময়িক ছিলেন তা তাদের উত্তর পুরুষ পরম্পরার 


৩৬--. 


২৮২ সাহিত্য পত্রিকা] বর্ষা সংখ্য], ১৩৬৭ 


হিসাবেও প্রমাণিত হয়। একটি ভণিতা £ 
এক গৃহের দশ দুয়ার ধরিয়াছে মুখে 
শ্রীমুখের ধ্যান কহিলাম সুখে । 
শাহ সুলতান-পদে মানি চম্পাগাজী কহে 
লাহুতের ঢেউ পড়ে মাঁণিক্য পলায় | 


চম্পাগাজী আঠার শতকের শেষার্ধে বর্ত মান ছিলেন। 


টাদকাজী-_এর ‘বাঁশী বাজান জান না” পদটি খুব জনপ্রিয় । এঁর প্রকৃত পরিচয় 
অজ্ঞাত | তবে কেউ কেউ অনুমান করেন যে চৈতন্ত-দেবের সময়ে ইনি নদীয়ার কাজী 
ছিলেন। ইনি প্রথমে জনসাধারণের অভিযোগক্রমে চৈতন্তযের নবধর্ণের প্রতি বিরূপ * 
ছিলেন, পরে চৈতন্যের মত প্রচারে বিশেষ আন্ুকুল্য দেখান । ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের 
মতে নদীয়ার উক্ত কাজীর নাম ছিল গৌরাই কাজী--টাঁদ কাজী নয়। কিন্তু এখন আবার 
কেউ কেউ বলছেন, চাঁদ কাজীই নদীয়ার শাসন কর্তা এবং হোসেন শাহর পীর ছিলেন! 


চামারু-_চামার পণ্ডিত নানা পুখির লিপিকর ছিলেন। এঁর লিপীকৃত সৈয়দ 
সুলতানের নবীবংশের একখানি পাঙুলিপির নানাস্বানে চাশারু নিজের নাম-ঠিকানা এবং 
৩৩ক পৃষ্ঠায় আদেষ্টার পরিচয় দিয়েছেন। ৭খ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে “লিখিত শ্রীচামার 
পণ্ডিত সাং ছুলতানপুর |” লিপিকাল নেই, কিন্ত দেখে মনে হয় পুঁথিখানি দুশ বছরের 
পুরোনো | কাজেই চামারু ( পণ্ডিত) যে আঠার শতকের শেষার্ধে বতমান ছিলেন, 
সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় | মুকিম উল্লেখিত চাযু’ই চামারু কিনা বলা যায় না? 

জীবন- পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি ও বানু হোসেন বাহরাম গোর’ রচয়িতা মুহম্মদ 

জীবন অভিন্ন কিনা বলা যায় না। _ 

তাহির মাহিমু্_এ'র নামও মুকিৰ পূর্ববর্তী কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন-__“ফাজিল 
নাসির, তাহির সকল।” অতএব, তাহির মাহমুদ সতের শতকে বা আঠার শতেকের গোড়ার 
দিকে বর্ত মান ছিলেন। তাহির মাহমুদ রাগতালনাম। রচনা করেছেন | 

তুফান্ুদ্দিন__পরিচয় অজ্ঞাত | 

দানিশ (কাজী) £ ইনি রাগমালা ও পদাবলী রচয়িতা । গুলে বকাউলির কবি 
মুহম্মদ মুকিম এঁকে জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কৰি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন? প্রীত দানিশ 
কাজী পদ প্রণমিয় ৷” 

পদকার বক্‌দা আলী এরশিস্ত ছিলেন! অতএব, ইনি আঠার শতকের কবি এবং 
চট্টগ্রামবাঁপী ছিলেন। 


ঘুলামিয়া_পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবত আঠার শতকের কবি। 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ২৮৬ 
নওয়।জিন খান--ইনি গুলে বকাউলি উপাখ্যান, জরওয়ার সিংহ, পাঠান প্রশংসা, 
হোসেন নৃপতির কীর্তি, বার উপেক্ষিবা (?) প্রভৃতি প্রশস্ত মূলক রচনার এবং বরেত ও 
গানের লেখক। গুলে বকাউলিতে ইনি বিস্তৃত আত্মপরিচর দিয়েছেন কবির বংশ 
লতিকা এরূপ £ সিলিস খ!, শরীফ বিরহিম শন আর 
মোহাম্মদ এয়ার নওয়াজিস খোন্দকার | 
সিলিম খ, এর নামে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে ছিলমপুর গ্রাম হয়েছে । 


| 
শরীফ মোড়ল 


বিরহিম  হিরাগাজী গজমত গাভুরঠাকুব মহব্বত 


| 
মোহাম্মদ এয়ার 
| 
| | | 
দৌলত নওয়াজিস খান আবদুল মঞ্জিদ 


নওয়াজিস খোন্দকারের নিবাস ছিল চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার জুখছড়ি গ্রামে । 
এখানে তীর চতুর্থ-অধস্তন বংশধরগণ বর্তমান আছেন। তার প্রপৌত্র অতাউল্লাহ পণ্ডিতের 
মতে নওয়াজিস খানের ১০০০ মধী সনে বা ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন এবং ১৭৬৫ শ্রীস্টাব্দে 
১২৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয়| কবি বন্দিত জরওয়ার সিংহ (জরওয়ারগঞ্জ ও ফেনীর জরওয়ার 
পিংছের দীঘি যার কীতি) হাজারী মনসবদার লছমন সিংহের পুত্র। আধু খা ও 
লছমন সিংহ--১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের পরে-_সীমান্ত সেনানীরূপে 
দোহাজারীতে প্রতিষ্ঠিত হন। নওয়া।জস আলাউল ও তার সপ্তপয়কর এর উল্লেখ করেছেন 
পাঠান প্রশংসার ( সম্ভবত এটি আধুখীর পুত্র শের জামালের স্তৃতি ) 
কে জানিত বহরমগোর কোথা রছে 
সপ্ত নারী সপ্ত কার স্ুপ্রসঙ্গ কহে। 
কে জানিত এ সকল ভাবি চাহ মনে 
জ্ঞানবন্ত আলাওল রচন। কারণে! 
এ সকল তথ্যের আলোকে নওয়াজিস খানকে সতের শতকের শেষার্ধ ও আঠার শতকের 


প্রথমার্ধে র কৰি বলে অনুমান করা যায় । [পুথি পরিচিত ১০৪-১৭, ১৭২, ৩০৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য] 
নব বলক----পরিচয় অজ্ঞাত। 


নজর মুহম্মদ পরিচয় অজ্ঞাত । 
সির মাহুমুর্_নাসির মাহমুদ সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি! তাঁর পদ ছঁটোর একটি 
পদকল্পতরূুতে এবং অপরটি রমণী মোহন মল্লিকের মুসলমান বৈষ্ণব কবি'তে প্রথম সংকলিত 


হয়। বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু আঠার শতকের গোড়ার দিকে সংকলিত হয়! কাজেই 
নাসির মাহমুদ ঘোল কিংবা সতের শতকের লোক হবেন। 
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নাসির মুহম্মদ ( ফাজিল )--নানির মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির: একই ব্যক্তি। কবির 
পুরো নাম ফাজিল নাসির মুহম্মদ 1 নামটি দীর্ঘ হওয়ায় ইনি কখন ফাজিল নাসির আবার 
কখনে। নাসির মুহম্মদ বলে ভণিতা করেছেন | ইনি চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামের জমিদার 
ওয়াহিদ মুহুল্মদ চৌধুরীর আদেশে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাগমালা রচনা করেন। তার গ্রন্থের 
নাম “্ব্যানমাল।” এবং রাগ তালের বইয়ের মধ্যে তার ধ্যানমাল। সর্বশ্রেষ্ঠ । কবির পীরের 


নান.জান মুহম্মদ £ _ 
সধশাস্ত্রে অবধান রূপে নব পঞ্চধ্বাণ 


শ্রীফুত জান মোহম্মদ | 
মান্যগুরু শিরোমণি জ্ঞানের সমুদ্র জানি 
পুনিপুনি প্রণামি সে পদ। 


অধিক উত্তম স্থান সুলতানপুর 
সেই রাজ্যের অধিপতি শ্রীমন্ত শ্রীয়ুত 
ওয়াহেদ মোহাম্মদ সর্বগুণযুত। 
শ্রীল শ্ৰীযুত ওয়াহিদ মোহাম্মদ 
_.. মুখশশী শারদ নির্মল 
আযু দীর্ঘ রোগ নাশ পুর নর হাভিলাষ 
শক্ৰ তান হোক পদতল । 
তাহান আদেশ পালি নিজ মনে আঁবকলি 
ফাজিল নাসির মোহাম্মদ | 
বেরাল্লিখ রাগের বাণী রঙ্গের প্রসঙ্গ জানি 
ধ্যাননাল।' বিরচিত পদ । 


১ ষষ্ঠ খাত রাগ আদি সমাপ্ত হইল যদি 
এবে কহি শাকের নির্ণয়, 
মঘী কত অব্দ হএ শকাব্দ কতেক কহে 
দিবা দণ্ড কহিয়ু নিশ্চয় | 
মধীসন পরিমাণ হাজার ন আশি জানি 
শকাব্দ ষোলশ ন চল্লিশে। 
পৌষ মাস বহি গেল সংক্রান্তি দিবস ভেল 
বিংশদণ্ড শনিবার দিবসে । 
অন্ত যোহর সমে লেখা ভেল অন্ুক্রমে 
| সমাপ্ত হইল রাগ মালা 
পুর্ব সরা ধনু শশী তিথি কষ চতুর্দশী 
সপ্তবিংশজমাদিল আউয়াল! । 


আদেষ্ট। পরিচিতি 2 


রচনাকাল £ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিতা ২৮৫ 
এতএব ১০৮৯ মধী বাঁ ১৬৪৯ শকে তথা ১৭২৭ শ্রীস্টাব্দে ইনি গ্রন্থ রচনা করেন। 
কাজেই ফাজিল’নাদির মুহম্মদ আঠার শতকের প্রথমার্ধে বর্ত মান ছিলেন। 

Es (সৈয়দ)--“সিরাজ সবিল’ রচরিতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির এবং বিসমিল্লার 
বয়ান রচয়িতা নাপিরুদ্দিন আর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন অভিন্ন ব্যক্তি বলেই আমাদের ধারণা | 
সৈয়দ নাসিরউদ্দিন ওহাবের শিষ্য হলে আঠার শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। 

নাসির ( এতিম )__আমরা নাসির মুহন্মন ও ফাজিল নাসির মুহস্মদকে এক ব্যক্তি 
এবং সৈয়দ নাপিরুদ্দিনকে অপর কবি এবং নাসির মাহমুদকে ভিন্ন কবি বলে মনে করি 
আর এতিম নাসির চতুর্থ কবি। কাজেই আমাদের ধারণার নাপির চার জন। এঁর 
পীর ছিলেন শাহ আফজল ৷ এই শাহ আফজল সম্ভত পদকার সৈয়দ আফজল | 

গীর মুহম্ম্_-পরিচয় অক্ঞাত। সম্ভবত আঠার শতকের কবি । 

পোৌতিন--পরিচয় আজ্ঞাত । পোতন ও পদকার ফতন আর ফতে খান অভিন্ন ব্যক্তি 
"হওয়া অসম্ভব নয়। ূ ও . 

রবি ওছাব--“বেনজির বদর-ই মুনির’ ও “সিরাজ সবিল' ( পুঃ পরিচিত পৃঃ ৩৭৬ 
ও ৫৯৬) রচয়িতা সৈয়দ মুহন্মদ নাসির তার পিরাজ সবিলে বলেছেন £ 

আবছুল ওহাব পীর জ্ঞানের সাগর 
যুগপদে তাহান প্রণামি বহুতর | 

ওহাব ফকির ও সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরের পীর আবদুল ওহাব সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। 
সৈয়দ .মুছল্মদ নাসির এবং. পদকার সৈয়দ নাসিরউদ্দীনও হয় তো অভিন্ন ব্যক্তি । অবশ্য . 
নাসিরউদ্দিনের পীরের নাম "শাহ আবদুল্লাহ” | “আবদুল ওহাব’ লিপিকর প্রমাদে 
আবদুল্লাহ হওয়। অসম্ভব নর | বা হোক, সিরাজ সবিলের কবি সৈয়দ মুহম্মদ নাসির 
আলী রজার সিরাজ কুলুৰ গ্রন্থের নাম করেছেন £ 

সিরাজ কুলুব নামে কিতাব আঁছএ 
. খঁয়াযের বিবরণ লেখিয়া আছএ। 

এতে মনে হয় ইনি আলী রজার কনিষ্ঠ সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের কবি ছিলেন । 
আলী রজা আঠার শতকের মধ্যভাগ অবধি জীবিত ছিলেন। অতএব ফকির ওহাঁৰ ও 
তীর শিল্ত' সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরউদ্দিন আঠার শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন বলে 
অনুমান করা যায়। ব্রজ সুন্দর সান্যাল ওহাব ফকিরকে চট্টগ্রামের বোরালখালি থানার 
হাওলা (খরদ্দীপু) বাসী বলে অনুমান করেছেন। 

ফকির ভেল! শাহু-__পিলেটের “বালাগঞ্জ থানার এক গাঁয়ে এর জন্ম। ইনি বাউল A 
কবি। এঁর ‘খবর নিশান নামে গীত গ্রন্থ আছে। ইনি সম্ভবত উনিশ শতকের কবি। 

ফকির শাহ--পরিচয় অজ্ঞাত। 

ফকির হাবিব--পরিচয় অজ্তাত। 
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ফঙ্তন--পরিচর অজ্ঞাত! - পদকাঁর পোতিন ও ফতে খান আর ফতন অভিন্ন ব্যক্তিও 
হতে পারেন । 

' ফতেখাঁন__ইনি যে নবীবংশ রচয়িতা ‘পীর মীর সৈয়দ সুলতান (শাহর) এর মুরিদ 
ছিলেন, তা তার ভণিতাতেই প্রকাশ | অতএব ইনি ষোল শতকে কিংবা সতের শতকের 
প্রথমাধ্রেরর্ত মান ছিলেন | পোতিন, কতন ও ফতে খান অভিন্ন বাক্তি কিনা বলা যায় না! 

হু( মীর, মীর্জা, শেখ )--এখন নিঃসঃশয়ে জানা গেছে মীর ফয়জুল্লাহ গোরক্ষ 
বির, গাজী বিজর, সতাপীর বিজর এবং জরনবের চৌতিশী নামের বিলাপ রচয়িতা | 
সত্যপীর সি রচনার তারিখও পাওয়া গেছে £ 
গোখ' বিজয় আছে মুনি সিদ্ধা কত 
কহিলাম সবকথা শুনিলাম যত। 
কটা ছুয়ারের-পীর ইসমাইল গাজী 
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী । 
এবে কহি সত্য পীর অপুর্ব কথন 
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন | 
মুনি রস বেদ শশী শাকে রহে সন। 
শেখ ফরজুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন। 
এর থেকে ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ শক তথা ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় । 
অতএব ণেখ কয়জুরাহ ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন । এখন প্রশ 
দ্াড়াচ্ছে £ মীর, মির্জা ফয়জুলাহ ও শেখ ফয়জুল্লাহ অভিন্ন ব্যক্তি কি-না । কাব্যগুলোতে 
সাধারণত মীর পাচ্ছি। অধ্যাপক আলি আহমদের কলমী পুথির তালিকায় দেখা যায় 
গোরক্ষ বিজয়ের ভণিতায় ‘সীর' য়জুল্লাহ'ই বেশী! আবার পুথি পরিচিতির ৩০৩ সংখ্যক 
বিবরণে রাগনামী লেখক শেখ ফয়জুল্লাহ এবং ১১৪ সংখ্যক গোরক্ষ বিজয়ে মীর 
ফয়জুল্লাহ পাই। দু‘একটি পদেও ‘শেখ’ ফয়জুল্লাহ দেখ! যায়। অতএব শেখ ও মীর ব! 
মীর্জা ভিন্ন ধরণের কুলোপাধি হলেও এ ক্ষেত্রে শেখ ও মীর ফরজুল্লাহকে অভিন্ন ব্যক্তি 
বলে ধারণ। করা যেমন সম্ভব, তেমনি লিপিকর প্রথাদে শেখ ফয়জুল্নাহ ও মীর ফয়জুল্লাহ 
নামের ছুই ভিন্ন ব্যক্তির নাম বিভ্রান্তি ঘটাও অসম্ভব নয়। তাই আপাতত আমরা মীর 
: (মীর্জ।) ভণিতার আধিক্যের প্রমাণে গোরক্ষ বিজয়াদি এবং রাগনাম। ও পদাবলী রচয়িতাকে 
মীর ফয়জুপ্লাহ বলে মেনে নিচ্ছি এবং ‘শেখ ফয়ডুল্লাহ' লিপিকর প্রমাদের ফল বলে ধরে 
নিচ্ছি। কেননা, লিপিকর প্রমাদের স্বাভাবিক ভাবেই পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তা সংশোধনের 
কোন উপায় সে যুগে ছিল না। তাই আজকের দিনে আমাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। 
বকদ। আলী--বকগা আলী রাগতালের পুথিও রচনা করেছেন । একটি -রাগমীলায় - 
ভার ভণিতার মধ্যে কিছু আত্মপরিচয় আছে ঃ 


মুসলিম কবির পদ-দাহিভা ২৮৭ 


৩ দানেশ কাজীর পদ শিরেত বন্দির 
কহে হীন বকসা৷ আলী পরার রচিয়!। 


২ কহে হীন বকা আলী চট্টগ্রামে স্থিতি 
আরব আলী চৌধুরী-বেটা সায়ের মুহম্মদের নাতি। 
৩ কহে হীন বকস! আলী বেলমোড়িতে বাড়ী 
পিতার নাম মোহাম্মদ আরব চৌধুরী । 

এ থেকে জানা যার কপির নিবাস বেলমোডি গারে। পিতার নাম মোহাম্মদ আরব 
আলী চৌধুরী, পিতামহের নাম শায়ের মুহন্দদ চৌধুরী এবং কবির পীর হচ্ছেন দানিশ 
কাজী। মুকিম তার গুলেবকাঁউলিতে দানিশ কাজীকে েষ্ঠ সমপাময়িক কবি বলে 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 2 শ্রীযুক্ত দানিশ কাজী পদ প্রথমিয়া” 

দানিশ কাজী রাগমালা ও পদাবলী রচন। করেছেন । 

অতএব, বকসা আলী আঠার শতকের শেষার্ধের কবি। কবি মুহন্মদ হারি জগৎ ও 
জীব স্থষ্ট বিষয়ক স্মষ্টি পত্তন” ও জৈগুণের বাঁরমাসী রচনা করেছিলেন । তারও বকদা 
আলী নামে এক পুত্র ছিল। কিছু ল।জোচ্য বকসা আলী ভিন্ন ব্যক্তি । 


- দিন (কাঙজী)--পদাবলী ছাড়াও ইনি কায়দানী কেতাঁব, ফাতেমার জুরতনামা ও 
সিফৎ-ই-ইমান নামে তিনখাঁনা পুস্তিকা রচন। করেছিলেন । 'ফেব্বি-জাহিজ' নামক 
শাস্তগ্রন্থের একটি পর্ব "সওয়াল আজিম' এর অনুবাদ 'সিফৎ-ই-ইম'ন-এ কবি আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন £ 

চত্রশাল! পুরান বস্তি জানে সব গ্রাম 
তাতে এক মৌজা ‘বাহুলী' আছে নাম। 
সেই স্থানে চিকণ কাজী করিছে বসতি 
উত্তম পুরুষ ছিল ভাগ্যবস্ত অতি | 
তপমন্ত ছিল সেই দরবেশ উপাম | 
তান ধরে এক পুত্র স্বজন হইল 
তামায়ুদ্দিন খোন্দকার নাম যে আছিল! 
তাহান ওরসে জন্মি দেখিএ সংসার | 
চট্টগ্রামের পটিয়া থাঁনা-সংলগ্র গ্রাম “বাহুলী'তে কবির নিবাস ছিল। কবির পুর্ব পুরুষ 

‘চিকণ কাজীর” নামে এ গাঁয়ের এক অংশ ‘চিকণ কাজী পাড়া; নামে খ্যাত। এ গাঁয়ে 
আজে! কবির বংশধরেরা বাস করেন | চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার খিতাঁবচর বাসী 
পদাবলী ও বাগনামা রচয়িতা চম্পাগাজী কবির বাংলা শিক্ষক ছিলেন | 


২৮৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


আর গুরু চম্পাগাজী নরানের জুতি 
খেতাবটর শুভগ্রাম তাহান বসতি । 
বাঙ্গালা অভ্যাস মোর সেই গুরু হতে 
মুখে পাঠ লিখি চিনাইছে নিজ হাতে । 
পরোক্ষ প্রমাণে তাকে আঠার শতকের শ্রেষার্ধের লোক মনে করি। 
বদ্িউজ্জম1_পরিচয় অজ্ঞাত । | 
বহর|ম--পদকার বহরামের কোন পরিচয় পাঁওয়! যায়নি । আলি রজার জ্ঞান সাগরের 
১৪৪ সংখ্যক পাঙুলিপিতে তার তিনটি পদ পাওরা গেছে পুথি পরিচিতি পৃঃ ১৬৭--৬৮)। 
এর সঙ্গে লায়লী-মজন্ু ও কারবালা কাহিনী রচয়িতা দৌলত উদ্ভির বাহরাস খানের কোন 
সম্পর্ক নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস । 
বোলন--পরিচয় অজ্ঞাত | 
মছনভাজ- পরিচয় অজ্ঞাত । 
মনে হুর মনওয়।রঃ মনুয়র? মন্ুতঅনন--একই ব্যক্তি! উচ্চারণ বিকৃতির ফলেই নাম 
বিভিন্ন রূপ পেয়েছে । মনোহরের আর কোন পরিচর জানা যায় না। এক শেখ মনোহর 
আঠার শতকের শেঘার্ধে শমশের গাজীনামা ও গীতরচনা করেছেন! তীর বাড়ী ছিল ফেণী 
অঞ্চলে! তিনিই আলোচা পদকরি মনোহর কি-না বলবার উপায় নেই। পদকার মনোহর 
শাহ আরিন্ু্রিনের শিষ্য ও পদকার আসাউদ্দিনের পীর-ভাই ছিলেন | 
টে (সৈয়দ, গাজী, আলি) পিতৃভুমি বেরিদী। পিতা সৈয়দ হাসানই সম্ভবত 
মুখিদাবাদের জঙ্গীপুর এলাকার বলিয়ঘাটাতে বসবাস করতে থাঁকেন। এখানেই তার 
জন্ম হয় বলে. লোক-শ্রুতি আছে । আনন্দময়ী নামে এক ভৈরবী সাধিক! তার সঙ্গিনী 
ছিলেন বলে তাদের উভয়কে নাকি “মতুজানন্দ' বলা হত। মতুজার পীরের নাম 
সৈয়দ আবছুর রজ্জাক শাহ! মতুভ1 সাধক হিসেবে খ্যাত ছিলেন । 
জঙ্গীপুরের কাছে জুতীগীয়ে তার দরগাহ আছে । এখানে আজো উরস হয়। গৌড়ের 
ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামতুল্লাহ নাকি সৈয়দ মতু জার সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। ১৬৬৪ 
্রীষ্টাব্দে নিয়ামতুল্টাহর মৃত্যু হয়। কাজেই সৈয়দ মর্তুভা সতের শতকের লোক ছিলেন 
. বলে নিসংশয়ে অনুমান করা যার । এদিকে সৈয়দ কাসিম শাহ ১১৫৫ হিজরী বা ১৭৪২- 
৪৩ শ্রীত্টাব্দে বলিরাঘাটে এক মসজিদ তৈরী করেন। ইনি নাকি মর্তুজার পৌত্রী (কেউ 
কেউ বলেন কন্যা) আপিয়াকে বিয়ে করেন | এতেও সৈয়দ মর্তু জাকে সতের শতকে পাচ্ছি। 
মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহেবীর “খজীনভুল আফসিয়া” গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার 
পরিচিতি আছে! তাতে মর্তুজাকে গজল গায়ক দরবেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 
এ কারণেই নৈয়দ মর্তুজার নামের সঙ্গে “আনন্দ' যুক্ত হয়েছে বলে কারুর কারুর ধারণ! । 
তিনি বাংলা পদ রচনায় যুগের রেওয়াজ মত রাধাকঞ্ঝ রূপক গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ৃ ২৮৯ 


ফারসী গজলে তা নেই । আলোচ্য বালিয়াঘাটা বাসী সৈয়দ মর্তুজা ও চট্টগ্রামের পুথিতে 
পাওয়। পঁদাবলীর রচয়িতা মর্তুজা অভিন্ন ব্যক্তি কি ন! বলা যায় না| চট্টগ্রামে পাওয়া 
পদের একটিতে মত জা আলি, অপর একটিতে মতু জা গাজী ভণিতা পাওয়া গেছে। সৈয়দ 
মৰ্তুজ! যোগ কলন্দর' রচনা করেন নি, একখানি যোগ কলন্দরের শেষ পত্রে পাওয়া-- 
বাপে দিল জনম খাঁনি মায় দিল ক্ষীর 
সৈয়দ মর্তুজা কহে জনমের ফকির। 


ভণিতাটি আসলে একটি পদের ভরণ্িতা--যোগকলন্দরের নয় । 
(পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৩৭, ৪৬৪) 


সৈয়দ মতু জা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের আলোচন! পাওয়া যাবে । নিয়োক্ত রচনাগুলোতে 2 
সুধা--১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (মাঘ) নিখিল নাথ রায়ের প্রবন্ধ ৷ 
Journal of Asiatic Society of Bengal—1924 
মুসলমান বৈষ্ণব কবি--১ম খণ্ড, গ্ৰজসুন্দর সান্যাল রর 
পদকরতরু--€৫ম খণ্ড, সতীশ চন্দ্র রায়। + A 
বৈষ্ণৰ ভাবাপন্ন মুসলমান কবি-যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচাৰ্য | 
মুসলিম বাজল! সাহিত্য--ডঃ মুহন্মদ এনামুল হক। 
* খঁজীনাতুল আফ্-শিয়া_মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরী। 

মানিক দাঁস__গরিচয় জজ্ঞাত। নাম দেখে মনে হয় তিনি হিন্দু,কিন্ত পদ দেখে মনে 
হয় মুসলমান | মুসলমানের আজও “মানিক মিয়া” নাম রাখা হয়| 

মীজ৭ কাঙ্গালী--পদকার মীর্জা কাঙ্গালীর কোন পরিচয় জান! যায় নি। কুলবাচী 
সাদ্বশ্যে ঘজজুন্দর সান্তাল কাঙ্গালী ও ফর়জুল্লার অভিন্ন ব্যক্তিত্ব কল্পনার প্রবণত। দেখিয়েছেন । 
কিন্তু এরা যে দুই ভিন্ন কবি সে সম্বন্ধে আমাদের অন্ুমাত্র সন্দেহও নেই । 

মোছন আলি বা মোহসেন আলি_-আফজল আলীর নসিয়ত নামার লিপিকরের নামও 
মোছন আলি। মোকাম মঞ্জিলের কথ! রচয়িতা এক কবি মোছন আলিও আছেন। 
মোকাম মঞ্জিলের কথা রচয়িতা মোহসেন আলীর গুরু ছিলেন শাহ মইনুদ্দীন-_. 
শাহ মইনুদ্দীন গুরু জ্ঞানের লহরী 
কহে হীন মোহসেন আলী গুরু পদ স্মরি| (পুঃ পঃ ৪৩৭-৮) 
নসিয়তনামায় লিপিকরের পুস্পিকা এরূপ £ 
এই পুস্তক লিখিলাম মোঁসন আলী হীন। 

সাঙ্গ হৈল ২৪ চব্বিষ মধির ১ আশ্বিন দিনে | হরফ দেখে ১২২৪ মধী বলেই অনুমান 
করতে হয়। এই মোহসেন আলিই যদি পদকার হন, তাহলে তিনি উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। আমাদের ধারণা লিপিকর, পদকার ও মোকাম মঞ্জিলের 
কথা রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি । 


উঠি 


এ 


AAS 
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'মুহুম্মর--পরিচয় অজ্ঞাত | 


মোমতাজ-_পরিচয় অজ্ঞাত! “মোমতাঁজ' কবি 'ম্ছনতাজ' নামের বিকৃতি কি না 
বলবার উপায় নেই। | 

মুহম্মদ আলি-_ইনি হায়রাতুন ফিকাহ এবং শাহপীর-মলিকাজাদা ও হাসনবাস্থ 
নামে ছু'খানা উপাখ্যান রচনা, করেন হায়রাতুল ফিকাহ’ এ কবির আত্মপরিচয় আছে। 
চট্টগ্রামের আজিম নগর চাকলার ইদলপুর গ্রামে (সম্ভবত রাউজান থানায়) কবির জনা হয় | 


এই ইদলপুরে কবি মুন্সী মুহন্মদ মুকিমের বাস। এই মুন্সী মুকিমের নাম মুহম্মদ মুকিমের 
গুলে. বকাউনিতেও আছে! 


ইসলামাবাদ বুলি কহে, তথাপি লোক সব পণ্ডিত গণের রব 
তাহান উত্তর দেশ কি কহিব সবিশেষ -ক্কপার্ৃষ্টি করে সার ধর । 

আজিম নগর নাম হএ। লেলাঙ্গ (রোসাঙগ) রাজ্যত ঠাম ইউসুফ হাফেজ 
আর এক আছে নাম ইদলপুর অনুপাম শুদ্ধ পবিত্র কলেবর | 

শুদ্ধ সুপবিত্ৰ সেই স্থান। তাহান বাড়িত যদি আমাঁকে নিলেক বিধি 
সেই শুচি রুচি দেশে বহুল আলিম বৈসে লম নার 


পদ বন্ধ করিয়া বচন! 


বহুলোক . জ্ঞানবস্ত পণ্ডিতের নাহি অন্ত তাহান বচন ধরি প্রভুকে মনেত স্মরি 


মুকিম পণ্ডিত সব শ্রেষ্ঠ | ইচ্ছিনুম করিতে রচন। 
মোহাম্মদ আলি হএ কেহ মিয়াজিউ কহে গুরুপদ শিরে ধরি জ্ঞান হীনে শান ধরি 
যেন নাম তেন গুণ নাই। অসাধ্য সাধিতে নিরঞ্জন || 


অতএব, মুহন্মদ আলী সাধারণ্যে মুহম্মদ আলী মিয়াজী নামে পরিচিত ছিলেন এবং 
তার পণ্ডিত খ্যাতি ছিল। রোসাঙ্গ রাজ্যের [ অর্থাৎ দক্ষিণ চট্টগ্রামে ; দক্ষিণ চট্টগ্রাম 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল! ] ইউম্নুফ হাফেজের আগ্রহে কবি হায়- 
রাতুল ফেকাহ রচন। করেন। মুহম্মদ আলি ও তার প্রতিবেশী কৰি মুন্সি মুহম্মদ মুকিম যে 
আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন উরি ত হরি নিন 
উল্লেখ থেকেই তা প্রমাণিত হয় । যথা 
আলী মোহাম্মদ আর. চামু বুধজন, 
মুনসী নাম মোহান্মদ মুকিমে বন্দিয়া । 
মুহম্মদ আলী এয়ার আলির আদেশে হসিনবান্ এবং আমীর হোসেনের আগ্রহে শাহ 
পরী-মল্লিকাজাঁদা রচনা করেছিলেন £ শ্রীমস্ত এয়ার আলীর গুণবান। 
রচে মোহম্মদ আলী আরতি তান । 


মুসলিম কবির পদ-াহিতা ২৯১ 


খ) আমীর হোসেন আরতি কারণ 
হীন মোহাম্মদ আলী ভণ। 

মুহম্মদ আলি রজ| ( অধীন রজা, পদের ক্রমিক সংখ্যা £ ৯৫) এর পুরে! নাম মুহম্মদ 
আলী রজা। ইনি তমিম গোলাল চেতন ছিলাল, ও মিশরীজামাল' নামে দুখানি উপাখ্যান 
রচনা করেন। ডক্টর এনামুল হকের মতে তিনি চট্টগ্রাম জিলার বক্তপুর গ্রামের অধিবাসী । 
গ্রামে এখনে! তার বংশধবের! প্রতিষ্ঠাশালী । তিনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (১০৬৩ মধী) 
জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৯) পরলোক গমন করেন! (মুসলিম বাঙ্গলা 
সাহিত্য, পূ ২৭৯-৮০ ও পুথি পরিচিতি ১৮১-৮২, ৪২৮-৩০)। 

মোহাম্মদ পর।ণ-_-এই পরাণ কায়দানী কেতাব, হ্থুরনামা রচয়িতা ও শেখ মুতালিবের 
পিতা সীতাকুণ্ডবাসী শেখ পরাণ নন | মোহান্মদ পরাণ রাগনামা রচয়িতা । এ ছাড়া তার 
আর কোন পরিচয় পাওয়া যাঁয় ন! £ 


ছান্দন করিয়া তারে দিয়! মৃত চর্ম । 

মাটির দবর বানহি করিলেক মর্ম | 

আনলে পুড়িয়া তারে করিল নির্মাণ | 

গুরু গুরু বলিয়) দরবে দিল সান 

ছান্দন করিল তারে দিয়া ম্বৃত চর্ন 

আনন্দে ভুলিয়। লৈলুম বাহিতে যে মর্ম 

মোহাম্মদ পরাণে কহে মনেতে ভাবিয়া 

হয় কি ন৷ হয় চাহ শাস্ত্র বিচারিয়!। ( পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৫০-১৬) 


মুহম্মাদ হাসেম ঝ| হাসিম__চটটগ্রামের পটিয়া থানার শ্রীমতি বা শ্ীমাই গ্রামে এর জন্মা। 
সাধারণ্যে ইনি হাসিম পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। হাসিম উনিশ শতকের প্রথমার্ধ 
অবধি জীবিত ছিলেন। তার পুত্র আলি মিয়াও কবি ছিলেন। অপরিণত বয়সে এঁর 
মৃত্যু হয়। আমাদের পদকার আলি মিয়। ভিন্ন ব)ক্তি। 

মুহম্মদ হাঁনিফ--পরিচয় অজ্ঞাত । 

রজব আলী--পরিচয় অজ্ঞাত! 

রেয়াছক বা রেয়াস খঁ_'রেয়াছক' সম্ভবত রেয়াস খা'র বিক্ৃতি। যেমন “গেয়াস খা 
বিকৃতি ‘গ আছক' মুকিমের গুলে বকাউলিতে দেখা যায় 1 ( পুথি-পরিচিতিঃ পৃঃ১০১ ) 

লালবেগ--পরিচয় অজ্ঞাত ৷ 

শমসের--এক শমসের আলাকে ‘গুল ও হরমুজ' ও অপমাপ্ত রেজওয়ান শাহ (পরে 
আসলাম সমাপ্তি দান করেন) উপাখ্যান রচয়িতা বলে জানি। শমসের আলী সতের 


২৯২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭ 


শতকের শেষ পাঁদে কিংবা! আঠার শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। পদকার শমসের 
ও উপাখ্যান রচয়িতা শমসের আলী অভিন্ন কিনা বলবার উপায় নেই | 
শেখচান্দ-_-পদটি দের চান্দের ভণিতারও পাওয়া যায়? সের চান্দ সম্ভবত লিপিকর 
প্রমাণ জাতি বিকৃতি | শেখ চান্দ সাধক পীর শাহদৌলার সাগরেদ এবং নিজেও সাধক ছিলেন। 
ত্রিপুরা জেলার বাকপার গ্রামে শেখচান্দের দরগাহ আছে। তার পীর শাহ দৌলার জনুস্থান 
ত্রিপুরার কাঁপবা পরগনার হুডুয়া গ্রাস! এই গ্রামেই ভার কবর আছে। তিনি কিছুকাল 
পাটিকারায় বাস করেন। শেখচান্দ “রসুন বিজয়’ নামে বিরাট কাব্য, তালিব নামা বা 
শাহদৌলা পীর, কেরামত নমি! ও হরগৌরী সংবাদ নামের তত্ব গ্রন্থ রচয়িতা | তার 
কেয়ামতনামায় রচনার দুটো তারিখ পাওয়া গেছে, একটি £ 
১ ক এক শও বাইশ পুস্তক রচন 
খ এগারশ বাইশ সন রচিল প্রবন্ধে 
এতে অনুমান করা হয় ? ১১২২ ত্রিপুরাব্দ | 
এবং অপরটি (২) এক সহজ বাইস সনে. পুস্তক রচন। 
এতে ১০২২ ত্রিপুরাব্দ পাওয়! যায়৷ 
প্রথম তারিখাট নির্ভুল হলে ১৭২২ খ্রীঃ হয়, আর দ্বিতীয়টি যথার্থ হলে ১৬১২ খ্রীঃ 
পাওয়া যায়। অতএব শেখচান্দের আবর্ভাৰ কাল সন্বন্ধে সম্প্রতি কিছুই নিঃসংশয়ে বলা 
যায় না। 
শেখ ভিকন--পরিচয় অভ্ঞাত। 
শেখ লাল- পরিচয় অজ্ঞাত। পদকার “লালবেগ“ বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি । 
সফণতুল্লাহ-_কবি আলী রজার পুত্রা। নিবাসও ওশখাইন। পিতার কাছেই মুরিদ 
হন। ১৮৫০ প্রীষ্টাব্দের দিকে প্রায় আশী বছর বয়সে মৃত্যু বলে প্রকাশ । 
সাল বেগ ব! সালেহ বেগ__ইনি উড়িস্ত। বাসী ছিলেন। দ্দার্টয ভক্তি’ গ্রন্থে এর পরি- 
চিতি আছে। মুসলমান সেনাধ্যক্ষের রসে ও হিন্দু বিধবার গর্ভে এর জন্ম । ইনি 
বৈষ্ণব ছিলেন বলে লোঁক-শ্রুতি আছে৷ মিথিলার বিগ্ভাপতি যেমন বাংলারও কবি 
উড়িস্তার সালেহ বেগও তেমনি বাঙলার বৈষ্ণব কবির অন্যতম বলে স্বীকৃত. । 
সিরতাজ বা সেরতাজ-_পরিচয় অজ্ঞাত 
সুন্দর ফকির- চট্টগ্রামের প্রখ্যাত পীর-দরবেশের, নাম করতে গিয়ে মুকিম গুলে 
বকাউলিতে সুন্দর ফকিরের নামোল্লেখ করেছেন 2 
শাহ জাহিদ, শাহ পন্থি আর শাহ পীর 


হাদি বাদশা! আর শাহ সুন্দর ফকির । 
- অতএব, সুন্দর ফকির ষোল-সতের শতকের লোক ! 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য ২৯৩ 


সেরবজ-_শেখ সেরবাজ চৌধুরী মল্লিকাঁর হাজার সওয়াল বা ফন্করনামা, কাসেমের 
লড়াই ও ফাতেমার স্ুরতনাম! রচয়িতা! পদকার সেররাজ ও ইনি অতিন্ ব্যক্তি। তার 
পীর ছিলেন বদিউদ্দীন ওস্তাজ ছিলেন হাসান শরীফ এবং ফক্করনামা রচনায় আদেষ্টা ছিলেন 
সৈয়দ বায়েজিদ | সেরবাজ চট্টগ্রামবাদী এবং অঠার শতকের কবি। 

রদ স্বলিতান_-ইনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একজন কবিগুরু । মোহাম্মদ খান, 
আবছুল করিম খোন্দকার, ফতেহ খান, সৈয়দ মুহন্মদ নাসির, মজলচাদ, সেরবাজ, শেখ 
পরান, মুহম্মদ মুকীম, মুহন্মদ আলী, মুজাফফর, শরীফ শাহ, মীর মুহন্মদ সফী প্রভৃতি 
অনেক কবিই তার ও তার কাব্য নবীবংশের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। ইনি 
চট্টগ্রামের চক্রশালা চাঁকলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবীবংশ নামে নবী কাহিনী এবং 
জ্ঞান প্রদীপ নানে সুফী-যোগ সাধন তত্বের রচয়িতা । ১৫৮৪--৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিমি নবীবংশ 
রচন। শুরু করেন। কবি শরীফ শাহ ও মীর মুহন্মদ সকী তার পৌত্র, কবি মুজফফর তীর 
দৌহিত্র এবং কবি মুহন্মদ খান তার সাগরেদ ছিলেন। মীর সৈয়দ সুলতান সাধক ও পীর 
ছিলেন। রাধাকুষ্ণ রূপক ছাড়া ইনি বিশুদ্ধ অধ্যা সঙ্গীত ও রচনা করেছেন। [বিস্তৃত 
বিবরণের জন্যে ‘সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' এর ভুমিকা সাহিত্য পত্রিকা, ওয় বর্ষ ১ম সংখ্য! 
বাংল! বিভাগ, ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য |] 

হাসমত আলী ( চৌধুরী )-ইনি কম্‌ কচ রাজা ও ফগফুর শাহ তথা মলয়া-মাহমুদ 
নামের উপাখ্যান রচয়িতা | কাব্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ আছে। অতএব ১৮৫৮ 
্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে এ উপাখ্যান রচিত হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ভোজপুর 
গ্রামে এক জমিদায় পরিবারে কবির জন্ম হয়। ইনি আলেফ লায়লার অনুবাদ করেছিলেন 
বলেও শোনা যায়। 

হজরত--পরিচয় অজ্ঞাত ! এটি পদকারের নাম কি-না তাও নিঃসংশয়ে বলা যায় ন। 


পরিশিষ্ট-ঘ 


॥ বর্ণানুক্রমিক সূচী ॥ 
অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি শেখ কবীর 
অকিসইনা লো সই মনোহর 
অকি মাধব রোষ ক্ষেমা কর মোহে ঞ্র 
অনাথের নাথ রে পরকালে করিবা পার নওয়াজিস 
অরে শ্যাম গেলা কোন দেশ মহম্মদ হাসিম 
অরে সুজন নাইয়। ফকির ভেলা শাহ 
অরে বন্ধু ন! চিনিনু' তোরে এতিম কাসেম 
অ বন্ধুর লাগিয়া একেল! বসিয়! বৈলু অজ্ঞাত 
অ সই কি লইর! যাইমু নিজ ঘর রে এ 
আইস কদন্ব তলে বৈস বিনোদিনী রাধা ত্র 
আইল বসন্ত খাতু হে শী 
আঁখি যুগ প্রভাকর সুন্দর বদন ত্র 
আগ রাই কি করিমু রে আইন্দ্দিন 
আগ সই কারুর লাগি প্রাণ মোর কান্দে নব বালক 
আঁগ সই কি করি কোথায় যাইমু অজ্ঞাত 
আগে করহ মন দেহের নিরূপণ CU) 
আগো সই কি দেখিয়া কি শুনিয়া আহ্মাণ 
আজ নিশি যাইমু বন্ধুর বাড়ী অজ্ঞাত 
আজু মুই কুলের বাহির হৈলু সৈয়দ মর্তুজা 
আজ সই কি দেখিলু' স্বপনে মনোহর 
আজু সুখের নাহি ওর আলাওল 
আজু ল পহু দেখিয়ে আনন্দ চিত মনোহর 
আমার কাঁচা সোনারে অজ্ঞাত 
আমি সে তোমার নাথ আমি সে তোমার সৈয়দ মতুজ। 
আমি প্রাণে যদি না মরি অজ্ঞাত 
আর নিবা কি বন্ধুরে আর নিবা কি সৈয়দ মুজ। 
আর মুই ল পাসরিতে নারি নাসির মোহাম্মদ 
আর তরিতে উপায় নাই নবীজির পদ বিনে এর্সাহুল্লাহ 
বদিয়ুজ্জীমান 


আরে ভরিয়। স্বর্ণের ভর! 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


আরে মোর একি প্রমাদ হইল 
আল রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই 
আল রে পরাণের পোতলি 
আল সজনি তরু অবলম্বনে কে 
অ! ল সইরে চলিলুম হাটের কারণ 
আল সই প্রেম আনলে দহে হৃদেতে 
আলে৷ সজনি ওকে মুররী বাঁজায় 
অ! লো সঙজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিযু 
আ লো রাই সঙ্গে নিবানি মোরে 
আ লো সখি কহ মুঝে কৈসে মিলায়ৰ কান 
আলো রে পরাণের সই 
আল্লা ভাঁব, ভাব করিম রহিম 
আল্লা অন্তকালে কি বোল বুলিম 
আঁবের পত্তন ঘর খাকের বন্ধন 
আহারে যৌবন ফুল বৃন্দাবন 
আহা ক্বঞ্চ প্ৰাণনাথ কে নিল হরিয়! 
আহা রে মোহাম্মদ 
" আয় দীনবন্ধু এ দুঃখ সিন্ধু 
আয় মুরশিদ দিল নাই তোর 
আড়াঁলা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি 
উদ্দেশ না পাইলাম বন্ধু করিবারে সেব। 
এ পন্থ দি’ গেলে বুঝি এয়ার পাত্তঙ্গা রে 
এই মোর কপালে ছিল 
একি মিত. কি কহবমুই তুঝে ধাম 
এখানে রহিও রাধা এখানে রহিত 
এত রাতে কেন রাজ পন্ছেরে 
এবে শুনিয়াছি কানু আরের বন্ধু হইল। 
ওকি অপরূপ দেখিলু' বিপিন মাঝে 
ওকি হালি ঢলি পড়ে রাধে কালিদ্দীর তীরে 
ওকি নাগর কাল] বিনে 
ও কুলের বধুরে 
ওগো সখি, মুই কেন-আইলাম জলে 


ফতন 
সৈয়দ নামিরুদ্দিন 
নাসিরুদ্দিন 
আলাওল, 

অজ্ঞাত 


কমর আলী 
বজরায় 
নাসিরুদ্দিন 
গোলাম হুসেন 
আলাওল 
মির্ভী কাঙ্গালী 
অজ্ঞাত 


মানিক দাস 
গোলাম হোসেন 


২৯৬ 


ওগো সই, কে বলে কালিয়া সোনা 
ও মন দেখরে সতত মুরলী ফুকে কে 
ও মন পাগলারে 
ওরে প্রেম-তুফানে পড়ি আমার প্রাণ গেল 
ওরে সোনা বন্ধুরে কৈও ওইরাজি। চরণে 
ওরে নিরঞ্জণ জাতে দরবেশ 
ও সই করি হাউসে পিরীতি 
ও হে প্রাণনাথ মোরে নিদয়া হৈও না 
ওহে পরাণ বন্ধু তুমি 

কত কত মোহন মোঁহনি জান 
কত না সাধ হি মান 
কত কত মোহন মোহনী জান 
কত পদ্থ কুল অন্ত নাই 
কতকাল রাখিমু ভাও দিয়া বানিজের নাও 
করিম রহিম তোর নামরে আল্ল৷ 
করুন!’ দধি কালার বরণি 
করুণ সাগর পীর বদর আলম 
কংসশুর রাজভগ্বী তোমার নেতের অঞ্চলে 
কহ সখি জীবনের উপায় রে 
কহিতে দুঃখে ফাটে বুক 
কালা চান্দে আকুল কৈল 
কালা মনোহর বন্ধু রস গুণনিধি 
কালারে মোর মনোহর রসের গুণনিধি 
কাল! চান্দ কাল! চান্দ চিকণ কালিয়া 
কালারপ কেনে উপজিল গোকুল কুলে 
কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল 
কার ঘরের রসবতী জলে নামিয়াছ 
কামিনী না কর গুমান ধনি 
কার ঘরের নাগর তুমি কালিয়! সোনা 
কানু বিনে রাধার না লয় আন চিত 
কানুরে দেখিল! নি যাইতে 


নাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্য], ১৩৬৭ 


সৈয়দ মর্তুজা ৯৮ 
সফ তুলাহ ১২৮ 
অজ্ঞাত ৩৬১ 
ঘরে ? ১৫২ 
এ ; ২৭২ 
সৈয়দ সুলতান ২৯৪ 
লাল বেগ - ১৪৭ 
এবাদত ১০০ 
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সৈয়দ সুলতান ৩৩ 
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সৈয়দ সুলতান - ২৯৬ 
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এ ৩২০ 
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মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


কান হে নিকুগ্ত মন্দিরে আইস 

কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতী রাই 
কাহে কাহে ধনি রাগ বানায়া 

কি আজু কুদিন ভেলিএ 

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে 

কি কর কি কর ভাই, অবোধ চরিত 
কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণণিধি 
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে 

কি দোষে ছাড়িয়া যাইবা 

কি রূপ দেখিলুম আজু গোঁপ শিরোমণি 
কি রূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে 
কি রূপে যমুনা হৈমু | 
কি রূপে যমুনা হৈমু পার প্রভু 
কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার 
কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে 
কে কে যাইবা যমুনার জলে 

কেনে আ ল জলেরে 

কেন আইলাম যমুনার জলে সখী রে 
কোন রসবতী লাগি চলিছ সাজিয়। 
কেনরে যমুনা আইলুম জল ভরিবরি 
কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি 


কেনে পরিহার প্রভু আপনার দাসী 

কেবা রস রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ডালে 

কেনে আইলুম যমুনার জলে 

কে মিলাইবো কে মিলাইবো 

কেনে মোরে দিলি অপমান 

কে রে কেরে তরুয়। কদম্ব তলে কে রে 

কৈও কৈও প্রাণ-ধাত রাধার সংবাদ 

কৈ যাম কৈ যাম 

কৈল অন্ধকার মেঘে 

কৈলে বঁধুর কথা কৈও 

কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব 

কোথায় রাখিমু লুকাইয়া রে 

কোন্‌ বোধে উড়িমু নাখরে 

কোন ঘড়ি চাপিয় মারে এ সে মরম ডরে 

ক্ষেম অপরাধীর সর্ব দোষ, করিম দাতা 
খেবা বাকা ধরে নৌকা 

খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার 

৩৮৮ 


২৯৮ 


গর বাচুঙ্গা রে মন-চোর প্রেয়সি 
গা তোল গা তোল হরি জীবন আমার 
গা তোল পরাণের বন্ধ 
গুণের নিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি 
গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা 
গোকুলে আজু আনন্দ অধিক ভেল 
গোপী-শ্যাম প্রেমের রসাগার 


ঘাম না সহে সজনি রে 

চল দেখি গিয়া রূপবন্ধু চল, দেখি গিয়; 
চলহ সখি নাগরী মান তুমি পরিহরি 
চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিঁয়া 
চাকরির নাই মোর সাধ 
চিকণ নাঁইয়! কানাইয়া রে পার কর ভূমি 
চেতাঁও আঁপনারে মনাই 

ছি ছি চান্দের তুলনা 
ছোঁট না রাধিক! ভরণ কলসী 

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঁল্গনা রে 
জগপতি সেবকেরে দেখ একবার 
জাঁগ চল ঘরে যাই বে সুন্দরী রাধে 
জাগ জাগ অরে মন্তুরা কত নিদ্রা যাঁও 
জাগ মন, আলস ছাড়িয়া . 
জাগরে অবোধ মন জাগরে . 
জাগরে জাগরে প্রিয়া নিদের কাঁতন্ন 
জানি জানি আগ রাই 
জানিলাম জাঁনিলাম বন্ধু 
জ্বালাইয়া রাখরে বাতি জীবা যতদিন 
জীউ জীউ মেরে মন চোর গোরা 


জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেল৷ কোন দোষে 


ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্যাম 


ঝামর দেখি নন্দের কানাই 
ডুবাই এ ছুখিনীরে তোঁর মা এই ছুঃখিনীরে 
তুই বন্ধুর সুরতের বালাই লৈয়া 


তুই যদি না দিস রে দেখা 

তুয়া বিনু আর নাই জানি রে 
তোমা নাম্‌ ঠামে ঠামে রে নাম 
তোমার পদে লইল্ু শরণ 

তোমার মনের কালি দুর করি 
তোর নি বশীর রব শুনি গো কালা 


হাসমত আলী 
অজ্ঞাত 


আফজল 
মীর্জা ফরজুল্লাহছ 
নাসির মোহাম্মদ 
সুন্দর ফকির 
এতিম কাসেম 
অজ্ঞাত 

আববাস 

অন্ঞাত 

আলি মিয়া 
সালেহ বেগ 
নওয়াজিস 
অজ্ঞাত 

মীর ফয়জুল্লাহ 
সর্ফ তুল্লাহ 

সৈয়দ আইনুদ্দিন 
চম্পা গাজী 


 দৈয়দ মরুঁজা 


অজ্ঞাত 

সৈয়দ আইন্ুদ্িন 
শাহ্‌ আকবর 
নাসির মাহমুদ 
আলাওল খান 
সৈয়দ মর্তুজা 
অজ্ঞাত 
চম্পাগাজী 
বহরাম 

সৈয়দ মৰ্তুজ। 
মোহাম্মদ হাসিম 
কমর আলী 
সৈয়দ মুভ] 
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মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


তোর শরীরে দয়! নাই 
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ 
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ 
দয়া কর দয়াময় আমি পাপী অধীনেরে 
দয়াল বিধিরে পরকালে দেখাইবা দায় 
দারুণ কানা 
দারুণ প্রিয় হামো না বানাএ 
দিনে দিনে আইসে রে নাথ মোর 
দীন বন্ধু, কর পরিত্রাণ 
ছুখিনীর যাহ আয় 
দুনিয়ায় আখের ফানা 
দুরে থাকি রাজাও বাঁশি ঘরে বসে শুনি 
দেদে নবনী দেখাই 
দেখ সখি তরুমূলে এ না নাগর রে 
দেখ দেখি ও নাগর মন মোহনিয়া 
দেখ সই অপরূপ নন্দ গোপাল 
দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়া 
দেখ রে সই কালিন্দীর কুলে শ্যামরায় 
দেখ সই কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায় 
দেখ সখি আজু নিশি রঙ্গ 
দেখা দিয়! জুড়াও পরাণ . 
ধনি ধনি সুবদনী কর অবধান 
ধনি ধনি চলিতে খঞ্জন ধরএ 
ধীরে ধীরে নীরে কর পার 


ননদিনী ওরে রস বিনোদিনী 


নন্দ আসি জয় দেয় রে, আমার গোপাল আইসে ঘরে 


নন্দ তুমি আগ বড় রাগিয়া 

নবীর কলেমা! পড় মুখে মোমিন ভাইরে 
নবীজি প্রভুরে কহিবা মোর লাগি 
নাইহরের বন্ধু রে দেখি আজি কেনে মান 
নাইহরের বন্দা কি লৈয়া যাইযু 

নাগর যায় রে রাধার মন্দিরে 

নাগর কানাই রে 

নাগরী, নাগরী, নাগরী 

নাচে কান্ত ঘুমি ঘুমি রমণীর সমাজে 

না জানি ওরে গুণনিধি 

না জানে! না চিনো কে ব। যমুনার কুলে 
না দেখি রহিতে নারি ছটফট করে হিয়া 


নসির মোহান্মদ 
নজর মোহাম্মদ 
ফকির হাবিব 
মীর ফয়জুল্লাহ 
অজ্ঞাত 


সৈয়দ মরু জা 


অজ্ঞাত 
বদিউদ্দিন 
অজ্ঞাত 

(0) 
দুলামিয়া 
আলাংঙল 
সৈয়দ সুলতান 
অজ্ঞাত 
হাসমত 
নওয়াজিস 


সৈয়দ আইন্ুদ্দিন 


সৈয়দ মতুঁজা 
ত্র 

মুহম্মদ আলি 
সালেহ বেগ 
মনোহর 
সৈয়দ মর্তুজা 
মোঃ হাসিম 
আইন্ুদ্দিন 


২৯৯ 


১৯৪ 
২৬৫ 
২৬৯ 
৩৭৬ 


৩০০ 


না বাজাইও না বাজাইও বাশি রে মুরারি 
না যাইমু মুই মথুরার হাটে 

না যাইমু রে মুঞি মথুরার হাটি 

না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো 
নিকুগ্ত বনে বাঁশী বাজিল 

নিত্য নিত্য যাচ রে ভোমরা 
নিদ্রাতেজি উঠ প্রভাতে মুমীন ভাই রে 
নিল মোর নাগর কে হরিয়। 
নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু 


পন্থ চিনি না রে আরে মনা 
পন্থ ছাড় হাঁটে যাই নিলাজ কানাই 
পলকে সখি রে নিশি না পোহায় 
পরাণ বেদনি সই 
পবনা হে গমনেত না করিও বাঁধা 
পহু মাধব পরিহর কৈতব বাদে 
পড়েছি বিষম পাকে, দুই আঁখি মোর দেখে 
পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই, 
পার কর মোরে কল্পতরু 
পাষাণ মনরে তুমি আমার কথা ধর 
পিরীতি অমূল্য ধন 
পিরীতি অমুল্য ধন এবে সে জানলুম সই 
প্রথম বৈশাখ রাধার মনে শোক 
এ 
প্রভু দয়াল হের লো মোরে 
প্রাণ সই কি কথা হাম হত ভাগী 
প্রাণনাথ ব্জে না আইল 
প্রাণি হরি নিল কানাইয়। 
প্রাণি মোর কান্দে 
প্রাণে ধৈরজ না মানে 
প্রাণের সজনি সই রে 
প্রেম-নগরে আমারে লোকে বলে কলঙ্কী 


ফুলের মাল! গলে রে চম্পার মালা দোলে 
বদলে থুইয় যাও কাঁশীরে রাধার বন্ধু 
বন্ধু আমার কলিয়া সোন| 
বন্ধুয়া মোর পরাণের পরাণ 
বন্ধু মোরে ছু ইওনা ছুঁইওনা রে 
বন্ধু মোরে কি করিল রে 
বন্ধুয়া বলিয়ু কোন্‌ লাজে রে সজনি সই 


অজ্ঞাত 


পীর মোহাম্মদ 


অজ্ঞাত 
আলাওল 
অজ্ঞাত 


এ 
এর্শাহুলাহ 
মনোহর 
ফকির ওহাব 


ভেল৷ শাহ্‌ 
সৈয়দ মতুঁজা 
মর্তুজা আলী 
আবছুল মালী 
গয়াস .. - 
অজ্ঞীত 
নূর মহন্মদ 
সৈয়দ মর্তুজা 
অজ্ঞাত 
মোহাম্মদ আলী 


হাসিম 

মীর্জা কাঙ্গালী 
সৈয়দ মতুজা 
আইনুদ্দিন 


সৈয়দ মতু ভা 
অজ্ঞাত 


এ 
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মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


বন্ধু বিনে না রহে জীবন 

বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে 
বনমালী শ্যাম তোর মুররী জগপ্রাণ 
বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে 

বল দেখি কি বুদ্ধি করিব 

বংশী স্বরে পুরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে 
বাহির হইয়! দেখরে রাধা বিনোদ রায় সাজে 
বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন 

বিনোদিনী জলদ-বরণ কালা গো সই 
বিনোদিনী সাঁজিছে কতেক ভাতি 
বিনোদিনী এ পে কালিয়া কান 
বিনোদ কানাই 

বিনোদ আজু যাও ঘর 

বিনোদ আমার বাড়িত আয় 

বিনোদ রায় 

বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিল! লোপ 
বাঁশী বাজান জান না 

ববন্দাবনে রাধা কানু রঙ্গের রঙ্গিয়া 


ভকতি করিএ তুয়। পায় করিম 
ভজ সখি নন্দ কিশোর 
ভজহেঁ৷ নজর কর বদর দেওয়ান 
ভবে আসি হইলাম অপরাধী প্রভু দীননাথ 
ভরা কুলায় রে পান্থুয়া নাও 
ভাবি মনরে, কিছু না পাই রে 
ভাবে ভুলি রৈব কতকাল আবোধ মন 
ভুবনমোহন রূপ অতি মনোহর 
ভ্ৰমে অভাগিনী ন। চাহিলাম গুণমণি 


মজাইলু' রে জাতি রসিয়! নাগর রে 
মজিলে তিলেক না দেয় ঠাই 
মথুরার বাজারে যাই 
মধুর মুররী ধবনি শুনিতে জুস্বর 
মন মোর কি দিয়! বান্ধিমু 
মন চেতাও আপনা 
মন মোর ছোড়ল এই ন! গৃহ আশ 
মরম দগবে প্রেম বাণে - 
মলয়ানিল বন্ধুতে কহিও পরণাম 
মা আমারে অভয় দিলি ন! 
মালিনী রে লইযা রে তোর ফুল 


গয়াস 
সৈয়দ মতুজা 
আলি রজা 
কবীর 
নাসির মাহমুদ 
আলি রজা 
গয়সি 
সালেহ বেগ 
আইনুদ্দিন 
অজ্ঞাত 
ঞ 
ত্র 
সৈয়দ আঁইনুদ্দিন 
সৈয়দ মতু জা 
অজ্ঞাত 
নওয়াজিস 
চাদ কাজী 
সৈয়দ আইন্ুদ্দিন 


এর্শাদুল্লাহ্‌ 
সৈয়দ মতুঁজ। 
অনন্ত 


মোহাম্মদ আলী 
অজ্ঞাত 

নুর মহম্মদ 
এর্শাহুলাহ 

সৈয়দ মতুঁজা 
শমসের 

সৈয়দ মতু জা 
অজ্ঞাত 

মোছন আলি 
মোহাম্মদ হানিফ 
সৈয়দ মতুঁজা 
সৈয়দ আইন্ুদ্দিন 
মনোহর 

সৈয়দ আইনুদ্দিন 

ও 


আকবর আলী 
সৈয়দ মতু জা 


৬০২ 


মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলু 

মুনি মন মোহন মাঁনিনী মনে 
মুষীনগণরে প্রভুর পদে 

মুরবী আঁনিয়! দেয় রাই মোরে 

মুরশিদ মনেতে বড় ভয় লাগে রে 
মুমীন ভাইরে না কর বড়াই 

মোর কালিয়া যায় রে নিদারুণ হৈয়া 
মোর পিয়া নিমারা অতি বেদনি সই রে 


যাই কোন্‌ ঠা সজনি সই 
যাইবানি রে মন সীচানি রে মন 
যৌবন গেল মোর রে 
যাঁদবেরে দেখলানি 
রহিয়াছে প্রভু করতার 
রঙ্গের বাঁরই অরে মুরশীদ 
রাই রাই কর কর অবধান 
রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে 
রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে ও 
রাধা কাঁনু নিকুপ্ত মন্দির মাঝে রে 
রাধের ভাবে কানুর মন 
রূপের নিছনি যাই 
রে মন কত না কহিমু 
রে মোর বনবাসে বাস 
রে শ্যাম বিশেষ চাতুরী ছোড় 
রৈয়! রৈয়। উঠে মনে ওহি বিনোদিয়া 
ললস! দি. যৌবন লুটিল 
শরমে শরম পালায়ে গেল 
শুনলো সজনি কিছুই না জানি 
শুন সখী সার কথা মোর 
শুন প্রাণনাথ নিবেদন পদে 
শুন সইরে কাছে লাগি 
শ্যাম, আন না লয় মনে 
শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি 
শ্যামল সুন্দর তন্ন দেখিলু স্বপনে 
শ্যাম বন্ধু মোর আয় রে আয় 
শ্যাম বন্ধুরে হৃদে থাকি দেখা দাও মোরে 
শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরল 
শ্যাম কি করব তোর পিরীতে 
শ্যাম আছিল তোর মনেতে 
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শেখলাল ২৩৫ 
আলি রজ! ২৪৬ 
আলি রজা ২৫১ 
তুফানুদ্দিন ২৫৯ 
সৈয়দ মতুঁজা ২৯ 
গর ৫২ 
এ ৫৭ 
অজ্ঞাত ৮৬ 
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আলাওল ১২৪ 
করম আলি ১৯৬ 
অজ্ঞাত ২০০ 


মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য 


. শ্যাম বিনে আঁধার আমার হইয়াছে বৃন্দাবন 
শ্যাম বিনে বাঁচে না আর অবসার প্রাণ 
শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে 
শ্যাম মোরে করিও দয়! 
শ্যামের বাশীএ মান রবে না 
শ্যামের মুবরী আকুল কৈল রে 
শ্ৰীমুখ দহে বিরহ আগুনি 

সই দেখ রে রঙ্গ কেলি 
সই সই কহিতে খাখার প্রিয়ের বেভার 
সইগণ বড় অপরূপ সাজে 
সই বোল কি উপায় 
সই বোলম মুই জীব না রে 
সই রে কতদিন জীবন! 
সই সই কহিতে খাখার পিয়ার বেতার 
সই দেখ রে রঙ্গ কেলি 
সখি নাগর কানাই বিনে 
সখি দেখ নাগর বরজরায় 
সখি হে কি কহব হামো অবোঁধে 
সখি প্রাণি হুরিয়া নিল কানাইরা 
সখি সুন্দরী ও আসুক মজলদাতা 
সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব*ন। 
সখিগণে লয়ে সঙ্গে রাধিকা চলিলা রঙ্গে 
সখী সব নিদে তু জাগাই কি করিল মোরে 
সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর 
সজনি বোল এয়ন হৈল বা কেনে 
সজনি সই বন্ধুয়া বোলিমু কোন্‌ লাজে 
সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল 
সজনি সই কেনে আইলু' যমুনার ঘাটে 
সব ধাতু সঙ্গে আইল রস বঙ্গ সহিত 
সবে বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম 
সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই 
সহন না যায় দুঃখ সহন ন! বায় 
সহিম কত বিরহে আগুনি 
সামাল কাল সাহা কাতাল ভুপাঁল 
সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা 
সাধুর ভরারে ডুবাইলুয মনের বেহাঁর 
সাই, এক বিনে মাওলা এক বিনে 
সাজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি 
সুন্দরী, তুমি নাগর ভুলাইতে জান 
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সোন। বন্ধুরে ওরে আমার প্রাণের ধন অজ্ঞাত - "৮৮ 
সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু চম্পা গাজী ৩১৬ 
সোন। বন্ধুর লাগিয়া সদায় পোড়ে হিরা, অজ্ঞাত ৯৩ 
সোন! বন্ধুর এদেশে বসতি ' সৈয়দ মতুঁজা ২৮৮ 
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি ও." ১৪৩ 
হরি মাধব হে সদায় মিনতি তুয়া পার অজ্ঞাত . L ৩৮৬ 
হরির অরিপতি তাহান সম্ততি মোহাম্মদ পরাণ ১০ 
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হাম নারী তাভাগিনী নিদের কাতর অজ্ঞাত ৩০৮ 
হামো৷ নারী অতি হরি প্রেমের দাস আলি রজা ৭8 
হামো নিলক্ষিণীর প্রাণ অজ্ঞাত .. ৩৮২ 
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হাঁসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি বকস! আলি ১৯৫ 
হাহারে বন্ধুর বাশি চিকন ফাগী আলাওল ১১৩ 
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্ন্থ-পন্িয় 
॥ বাংল! নাসিক্য ধ্বনি ও নাসিক্টীভবন ॥ 
মুনীর চৌধুরী 
ইংরেজীতে লেখা গ্রন্থটির সম্পূর্ণ নাম A Phonetic and Phonological 


study of Nasals and Nasalization in Bengali, Based on the 
Observer’s own Pronunciation. 


NSH 

“অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবছুল হাই এই বইয়ে বর্ণনামূলক ভাষাতত্বের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 
রীতি অনুসরণ করে বাংলা ভাষার একটি ধ্বনিগত বৈশিষ্টোর বিশদ বিচার করেছেন। 
বাংলা ভাষার ধ্বনিগত গঠনপ্রকৃতির কোনো এক বিশেষ অংগের এ রকম পরিপূর্ণ ও 
পুংখানুপুংখ ভাষাতাত্বিক বর্ণনা এ যাবৎ কেউ করেন নি। ভাষাবিজ্ঞানীর বর্ণনা 
মাত্রই কতগুলো পূর্বগৃহীত তত্ত্বগত ধারণা ও বিচারপ্রণালীর . দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভাষার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। 
আলোচ্য গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বরঞ্চ বলা! প্রয়োজন যে ভাষাবিজ্ঞানী 
মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণটি মৌলিক এবং সুক্ষ, বিভিন্ন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার পূর্বে তিনি যে পরিমাণ দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন তার অজস্রতা ও 
ব্যাপকতা বিস্ময়কর । অবশ্য একথা বলার অর্থ এই নয় যে ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে 
গ্রন্থকারের সকল ত্চিস্তার আমরা অসন্দিঞ্ধ পোষকতা করি বা তার দৃষ্টান্তপুঞ্জের 
শৃঙ্খল ও সমারোহকে চুড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছি। সে আলোচন! পরে করব । 
আগে বর্তমান বইয়ের বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তসমূহের একটা ধারাবাহিক পরিচয় 
গ্রহণ করা যাক । 


le 
প্রথম পরিচ্ছেদে ( ১৫ পৃঃ থেকে ১০৮ পৃঃ) বাংল! স্বরধ্বনির স্বরূপ বিচার। সমগ্র 
ভাষার সকল শ্রেণীর ধ্বনিসমষ্টির ক'টি ন্যুনতম স্বরধ্বনির বিভিন্নতা বা বৈপরীত্য 
ভাষাতাত্বিক বিচারে গ্রাহ্য, এ পরিচ্ছেদের বিচার্য বিষয় ঠিক তা নয়। গ্রন্থকার 
স্পষ্টতই উপক্রমণিকায় বলেছেন যে ভাষার সমগ্র রূপ পর্যায়ক্রমে একাধিক স্তরে 
বিভিন্ন নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন । কোনো একটি ব্যাপক নিয়মসূত্রের সাহায্যে তার 


৩৯-- 
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সামগ্রিক গঠনপ্রকৃতিকে ব্যাখ্য। করার প্রয়াস নিরর্থক। অর্থবোধক সকল শ্রেণীর ও 
আয়তনের ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে বাংল! স্বরধ্বনি একই নিয়মে নিজেদের মোট সংখ্যাকে 
নির্দিষ্ট করে না বা পারস্পরিক বৈপরীত্য সুচনায় একই ধ্বনিকর্মের তাৎপর্য বহন 
করে না। সামগ্রিক পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলায় সাঙটি স্বরধবনি স্বীকার 
করে নিতে হলেও বিশেষ কোনো এক পদের স্বরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়তো 
লক্ষ্য করি যে পাঁচটি মাত্র স্বরধ্বনির বিভিন্নতা কার্যকরী. ভাযাতত্বের আধুনিক 
পরিভাষায় বলা যেতে পারে যে বাংলায় সাধারণ ভাবে স্বরমূলক ফোনিম সাতট 
হলেও বিশেষ পদের বিভিন্ন রূপের ক্ষেত্রে পাঁচটি ফোনিমের বেনী প্রতিষ্ঠা কৰা 
অহেতুক। বৃটিশ ভাষাবিজ্ঞানী গ্রকেসর জে. আর. ফার্থ এই দৃষ্টিভংগীর অন্যতম , 
প্রবর্তক ও প্রচারক । জনাব হাই এই তন্বে ও বিচার প্রণালীতে গভীর ভাবে 
আস্থাশীল । বাংলা স্বরমূলক ফোনিমের সংখ্যা ও স্বরূপ নিরূপণে তিনিও প্রথমেই 
তার বিচারাধীন ধ্বনিসমষ্টির সংকীর্ণ এলাকা সমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। 
যেহেতু তিনি মনে করেন যে বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দের গঠন প্রকৃতি সকল শ্রেণীর 
বাংল! শব্দপুঞ্জের গঠন: প্রকৃতির পরিচয় বহনকারী, সেই জন্যে, তিনি বাংলা 
ক্রিয়াবাচক শব্দের বিভিন্ন রূপকেই তাঁর বর্ণনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন |: 
আলোচনার সুবিধার্থে গ্রন্থে উল্লেখিত রোমান হরফীয় কয়েকটি সংকেতচিহ্ন ও 
কয়েকটি পারিভাষিক ইংরেজী শব্দকে আমরা বাংলায় নীচের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যবহার 
করব । :- এ 
ইং যে কোনো স্বরধ্বনি বোঝাতে স, ব্যঞ্জন বোঝাতে ব, অর্ধ 
বোঝাতে অ, স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বোঝাতে স্পু, ঘ্ৃষ্ট বোঝাতে ঘ্ 
কম্পিত ও পাথ্বিক তরল ধ্বনি বোঝাতে /ত, নাসিকা ব্যঞ্জন 
বোঝাতে নাস্‌, আনুনাঁসিক স্বর বোঝাতে সঁ ব্যবহৃত হবে । 
পদমুলের অন্তর্গত ধ্বনিসংযোগ বোঝাতে ফোগচিহ্ এবং পদাত্ব 
প্রত্যয়াদির পূর্বে বিয়োগচিহ থাকবে । 
সব অ ইত্যাদির ওপরে বা পরে সংখ্যা নির্দেশ করা থাকলে 
বুঝতে হবে যে এ শ্রেণীর ধ্বনি এ বিশেষ গঠন প্রকৃতির শব্দের 
সংযোগ স্থলে উল্লেখিত সংখ্যায় বিনিময় ধ্্মান্্যায়ী বিভিন্নতা 
সুচিত করতে পারে। অর্থাৎ স মানে পাঁচটি স্বরমূলক ফোনিম। 
ফোনিম বলতে বুঝি ভাষাতত্বের নির্দিষ্ট সর্তান্থযায়ী বিভিন্নতা 
সুচক বিশেষ ভাষার এক এক একটি ধ্বনিধর্মকে-_যাঁর ব্যবহারিক 
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প্রয়োগ রূপ বা ধ্বনিকর্ম প্রায়শঃ অবস্থানভেদে বহুরূপী । 
ফোনিমের বাংলা যদি করি ধ্বনিধর্ম তাহলে এলোফোনকে 
_ বলতে পারি ধ্বনিকর্ম। বিজ্ঞানমুক্ত সামান্য দৃষ্টিতে বিচার 
করলে বল! যেতে পারে ধ্বনিধর্মট! মুখ্য ও মৌলিক, ধ্বনিকর্মট! 
গৌণ ও বিকল্পিক রূপ মাত্র ৷ 
সিলেবলকে বলেছি অক্ষর, স্টেমকে পদমূল, ভারবাল স্টেমকে 
ক্রিয়ামুন। যেখানে স্টেম ও রুটের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর! 
প্রয়োজন বোধ করেছি সেখানে রুটকে পদানুমূল বলেছি । 

* সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ধ্বনিসমষ্তির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিচার করে জনাব হাই 
গঠন-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলায় সর্বমোট আট প্রকার ক্রিয়ামূলের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেছেন ৷ তাদের স্বরূপ যথাক্রমে 

এক অক্ষর বিশিষ্ট 8. 

ব+স+ব যেমন, কাট্‌। 
স+ব যেমন, আন্‌ ৷ 
ব+স যেমন, যা। 


ছুই অক্ষর বিশিষ্ট ঃ 

ব+স+ব+স যেমন, কাটা । (প্রযোজক ক্রিয়ামূল) 

স+ব+স যেমন, আনা । (এ) 

ব+স+ব+ব+স যেমন, পাণ্টা। 

স+ব+ব+স যেমন, আগলা। 

ব-+স+অ+স যেমন, যাওয়া । (প্রযোজক ক্রিয়ামূল) 

বাংলা ক্রিয়াপদের গঠনপ্রকৃতির এই মৌলিক কাঠামোভেদ নিরূপিত হবার পূর 

তিনি প্রতিটি রূপের যাবতীয় ক্রিয়ামুলের সংগে এক একটি প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ 
করে দেখিয়েছেন যে কোনো ক্ষেত্রেই পাঁচটির বেশী স্বরমূলক কোনিম গ্রাহ্য করা. 
নিশ্রয়োজন। এগুলো হোলো ই এ আউ ও। যেমন ব+স+ৰ প্রকৃতির ক্রিয়া- 
মূলের সংগে _আ প্রত্যয় যোগ করে যে অনির্দিষ্ট বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ গঠিত: 
হয় তার কিছু নমুনা হোলো, উচ্চারণ অনুযায়ী, পেটা, খ্যালা, কাটা, ছোটা, 
পড়া । ' পাঁচটার বেশী অন্য কোনো! স্বরধর্ের ব্যবহার, এই প্রত্যয়যুক্ত এই গঠনের 
ক্রিয়ামূলের মধ্যে, লক্ষণীয় নয়! আমরা যেভাবে লিখলাম তাতে মনে হতে পারে 
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যে স্বরধর্মগুলে এ ক্ষেত্রে হোলে! এ এ! আ ও অ। কিন্তু হাই সাহেব দেখিয়েছেন 
যে পিট ও পেটা উভন্ধ উচ্চারণই গ্রান, ছুটা বা ছোট! ছুইই সমান। এরকম 
হেরফের সামান্য ও স্বভাবিক। ই-.এ কিনা উ- ও ভেদটা ধ্বনিকর্মগত, ধ্বনি" 
ধর্মগৃত নয় । এখানে গ্ৰাহ ধ্বনিধর্ম ই, বিকল্পিক ধ্বনিকর্ম এ, ধ্বনিধর্ম উ, বিকছিক 
ধ্বনিক্র্ম ও। অনুরূপ ভাবে দেখানো হয়েছে যে এরা হোলো এ=-র কামিক রূপ, 
অ হোলো ও -র। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এখানেও সম্ভাব্য পাঁচটি স্বধর্ম হোলো 
ই এআউ ও। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই পাঁচটি ব্বরধর্মের বিকল্পিক কর্মরূপ কত বিচিত্র 
হতে পারে হাই সাহেব তার এলাকা নির্দেশ করেছেন এই ভাবে ঃ 


ধ্বনিধর্ম ধ্বনিকর্ম 
ই ই এ এ 
এ এ এাা 
আঁ আঁ 

- উ উ ও 
ও ও অ 


বাংলা ক্রিয়াপদের বিচিত্র গঠন প্রকৃতির মধ্যে গ্রাহ্য এই পাঁচটি স্বরের সংগে 
বাংল৷ ভাষার সামগ্রিক ব্যবহারের অন্তর্গত সাতটি শ্বরধর্মের উচ্চারণগত সম্পর্ক কি 
হাই সাহেব তা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । এই পাঁচটি স্বরের বিচিত্র ব্যবহারকে 
ডেনিয়েল জোন্স্‌ নির্দেশিত মৌল স্বরের অষ্টমাত্রিক নক্সার সংগে পাশাপাশি রেখে 
তুলনা করেছেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্যালেটোগ্রাফ ও কিমোগ্রাফ গ্রহণ করে 
 উচ্চারণকালীন জিহ্বাঁর সন্ত্রিয় অংশের উচ্চতা ও সংযোগস্থল, স্বরধবনিজাত- কম্পনের 
দৈর্ঘ ও প্রবলতাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মেপেছেন । 

যে সকল প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করে তিনি ব+স+-ব প্রকৃতির ক্রিয়ামূলকে 
পরীক্ষা করেছেন সেগুলো হোলো ঃ অর্থাৎ শুন্য বিভক্তি, -আ, -ও» -উক্‌, -উন্‌, -ইস, 
-ই, -এ, -এন্‌, -ওন্‌। যেমন, পিট, পিটা, পিটো, পিটুক, পিটুন, পিটিস, পিটি, 
পিটে, পিটেন, পিটোন ।_ দেখা যায় ব+স+ব তে স পাঁচের বেশী নয়। অর্থাৎ 
ব+স৫+ব। এই একই প্রত্যয় বিভক্তিপুঞ্জের যোগে নিষ্পন্ন স+ব প্রকৃতির 
ক্রিয়ামূল বিচার করে দেখা গেছে যে কোনো এক রূপের ক্ষেত্রে স দুই সংখ্যার বেশী 
বিভিন্নতা সুচিত করে না। ব+স ক্ষেত্রে স চার সংখ্যক । 

ছুই অক্ষরের ক্রিয়ামূল-বিচার অপেক্ষাকৃত জটিল । কারণ অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রত্যয়াদির, সংযোগস্থলে যৌগিক স্বরের সথষ্টি হয়েছে। অর্ধস্বর ও যৌগিক স্বরের 
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বিচার বাংলা ধ্বনিতত্বের দুরহতম অধ্যায় । সে যাই হোক, এখানে আমাদের 
প্রািত পিদ্ধান্তসমূহ সে জন্যে বিশেষ বিদ্বগ্রস্ত হয় নি। এখানেও স পাঁচের অধিক 
নয়, বরঞ্চ কোনো কোনো প্রত্যয়যুক্ত রূপে দুই বা তিন বা চার। 


lo 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (১০৯ পৃঃ থেকে ১৫৯ পৃঃ ) ক্রিয়াপদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন 
রূপের মধ্যে নাসিক্য ব্যঞ্জন ও আনুনাসিক ব্বরের ব্যবহার-বিচার। নাসিক্য ব্যঞ্জনের 
স্বরূপ বর্ণনার আগে লেখক ক্রিয়াপদের সর্বপ্রকার রূপভেদে সকল সম্ভাব্য ব্যঞ্রন- 
ধর্মের প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বিশ্লেষণ করেছেন। কিমোগ্রাফের সাহায্যে অনা- 
সিকা ধ্বনির সামান্যতম নাসিক্জাত স্বরকম্পনকেও পরিমাপ করে নাসিক্যধ্বনির 
সংগে তার পার্থক্যকে প্রত্যক্ষগোচর করে উপস্থিত করেছেন। যেমন ব+স+ব 
ক্রিয়াপদের আদ্য ব্যঞ্জনাদি যখন মৌখিক হয় তখন নাসিকাজাত স্বরকম্পন বিশেষ 
স্তর পর্যস্ত হয় অন্তুপস্থিত নয় ক্ষীণ এবং ক্রমবিলীন। কিন্তু আছ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনের 
ক্ষেত্রে কিমোগ্রাফে রেখাংকিত নাসিক্য স্বরকম্পন নির্দিষ্ট স্তরে প্রবল এবং ক্রমা- 
রোহী। পদান্তিক ব্যঞ্জনের বেলাতেও অন্তুরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে 
যে নাসিক্য ব্যঞ্রনের জাত মৌথিক ব্যঞ্জনের জাত থেকে আলাদা । ব+স+ব 
গঠনের ব পর্যায়ের ধ্বনিতে নাসিকতা ও মৌখিকতার জাতিভেদ স্থপ্রতিষ্ঠিত হবার 
পর গ্রন্থকার স পর্যায়ের ধ্বনিসমূহের আন্ুনাসিকত। বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 
নকল তালুর ছাপ পর্যবেক্ষণ বা প্যালেটোগ্রাম পরীক্ষার দ্বারা স এবং সঁ--এর 
পার্থক্য নিঃদন্দিপ্ধ রূপে নিরূপণ করেছেন। কিমোগ্রামে গৃহীত স্বরকম্পনের রেখা 
বিচার করে দেখিয়েছেন যে নাপিক্য ব্যঞ্জনের পূর্ব মধ্য বা পরবর্তী মৌখিক স্বরে 
নাসিকত্ব থাকলেও অনুরূপ অবস্থানের অনুনাসিক স্বরের নাপিকতা অনেক 
প্রবলতর ৷ মোটামুটি ভাবে এই পর্যন্ত হোলো! মূল বিষয়ের ভূমিকা রচনা কর!। 
এই ১৩২ পৃষ্ঠার পর থেকে বাংলা নাসিক্য ব্যঞ্জন ও অনুনাসিক শ্বরের ব্যবহারের 
প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া শুখলায়িত সুত্রের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে । এই শ্রেণীর 
সিদ্ধান্তগুলোই এই বইয়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। 


হাই সাহেব দেখিয়েছেন £ 
(ক) বাংলা ব+স+-ব ক্রিয়াপদের আছ ব্যঞ্জন দস্তমূলীয় নাঁসিকা হলে 
পরবর্তী স্বর কখনই ই বা এ হয় না। যেমন নাচ, মচ, নড, 
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ইত্যাদি। ভা? -ওন প্রত্যয়যুক্ত পদেও এই নিয়ম 
অব্যাহত। বলা! বাহুল্য শব্দের আদিতে কণ্ঠা নাসিক্য ব্যঞ্জন ং (ও) 
বাংলাভাষায় অচল । পদের মধ্যে এবং আস্তে তিনটে নাসিক্যই চলে । 

(খ) যদি আদ্য নাঁসিক্য বাঞ্জনটি ওঞ্জাত হয় তবে পাঁচটি ব্বরধর্মই 
তাঁর অনুসারী হতে পারে। যেমন, মিশ, মেল্‌, মাখও মুদ 
মোছ,। ২-এন--উন,_ওন প্রত্যয়াদি যৌগ করলেও এই নিয়ম 
বলবৎ থাকে । - 


(গ) ব+স+ব ক্রিরাপদের অন্ত্য নাপিক্য ব্যঞ্জন ম ন ং তিনটেই 
হতে পারে । তবে যখন অস্ত্য নাপিক্য ওষ্ঠজাত হয় তখন পূর্বগামী 
স্বরধর্ম আঁ, উ, ও এই তিনটের মধো সীমাবদ্ধ খাকে। যেমন 
থাম্‌, চুম, জম্‌। . অন্ত্য নাসিক্য দত্তমূলীয় হলে এই স্বরধর্ম ই, 
আ, উ, ও এই চারটের যে কোনো একটা হবে। যেমন চিন্‌, 

জান্‌ চুন, গোন্‌। অন্ত্য নাসিক্য যদি অনুস্বার হয় তাহলে পূর্ব- 
বর্তী স্বরধর্ম হবে অ' কিংবা উ। যেমন ভাং, শুং। 

(ঘ) ব+স+-ব পদের স যখন সঁ ধর্ম প্রাপ্ত হয় তখন ত! পাঁচরকমেরই 
হতে পারে। অর্থাৎ ই এ" জী, উ, ওঁ সবই এখানে চলে । যেমন 
বিশ, সেঁক্‌, ফু"ক্‌, ঘ'স্‌। 

(ঙ) ব+স গঠনের পদে আদি ব্যঞ্জন নাসিক্য হলে তা কেবল দস্তমূলীয়ই 
হতে পারে এবং পরবর্তী স্বরধর্ম এ ছাড়া অন্য কিছু হবার যো, 
নেই। যেমনঃ নে। 
(৪) স+ব গঠনের পদে দ্বিতীয় ধ্বনি নাসিক্য হলে তা হবে দন্তমূলীয়,- 
প্রথম স্বরধ্বনিটি হবে আ। যেমন আন্‌ ৷ 
(ছ) সঁ+ব রপের পদে ব্বরধর্ম আ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না৷. 
৭ যেমন আঁচ, আকু, আঁট, । 
পরিচ্ছেদের বাকী পনের পৃষ্ঠায় (১৪৩ পৃঃ থেকে ১৫৯ পৃঃ) একই "চূড়ান্ত ' 
পুংখানুপুংখতার সংগে সকল রকম দ্বিআক্ষরিক বাংলা ক্রিয়াপদের অন্তর্গত নাসিকা 
ব্যঞ্জন ও আনুনাসিক স্বরের বিচিন্ ব্যাবহারের অস্তনিহিত শৃখনাকে সবত্রাকারে 
বৰ্ণন! করা হয়েছে। 


গ্রন্থ-পরিচয় 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদের ( ১৬০ পুঃ থেকে ২০৭ পুঃ ) বর্ণনার বিষয় হোলো নামবাচিক 
পদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে -নাঁসিকা ব্যঞ্জন ও আন্বনানিক ম্বরের ব্যবহার ৷ যেহেতু 
ক্রিয়াবাচক এবং নামবাচক পদসমূহে নাসিক্য ব্যঞ্জনের অধুগ্ ব্যবহার মোটামুটি 
ভাবে একই নিয়মে বাঁধা সেজন্তে গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত 
সুত্রাদির পুনরাবৃত্তি করেন নি। কেবল মাত্র নামবাঁচক পদের আদিতে মধ্যে ও অন্তে 
কোন্‌ নাসিক্য ব্যঞ্জন কি অবস্থায় অপর কোন্‌ ব্যঞ্জনের সংগে. যুগ্বরূপে ব্যবন্ৃত 
হয় তার নিয়ম স্থত্রর নির্দেশ দান করেছেন। লক্ষণীয় যে অধিকাংশ দৃষ্টান্ত তৎসম 
শব্ভাগ্ডার থেকে আহরিত। 
কয়েকটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করা যাক ঃ 
(ক পদের আদিতে ম সংযুক্ত হতে পারে ল এবং র-_এর সংগে, 


(খ) 


(গ) 


ন পারে কেবল র-_এর সংগে । উদাহরণ ৪ স্নান, মৃত্যু নৃত্য ৷ 
পদের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় অংশ নাসিক্য হতে পারে 
কেবলমাত্র স__এর সংগে । বেমন সহ, স্থান! 

পদের অস্তে নাসিক্য ব্যঞ্জন কেবল মাত্র পুষ্টত্বনির সংগেই সংযুক্ত 
রূপে ব্যবহৃত হতে পারে ! তাও কেবল মাত্র মূ এবং £, যথাক্রমে 
ক এবংপ-এর আগে। শব্দগুলো সাধারণত কৃতখণ জাতীয়! 


যেমন ব্যাংস্ক, ল্যাম্প ইত্যাদি৷ 


পদের মধাস্থলের সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন চার প্রকারের হতে পারে। দিত, 
সমোচ্চারক, অসমোচ্চারক এবং যুগ্ন নাসিক্য | দ্বিত্ব অবশ্যই সমোচ্চারক । তবে 
যুগ্ম বলেছি তাঁকে যার ছুটে ধ্বনিই নাসিক্য কিন্তু সমস্থান থেকে উচ্চারিত নয়। 


(ক) 


€খ) 


কণ্ঠজাত নাসিকা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ বাংলায় অগ্রাহ্য । ন এবং 
ম-__এর দ্বিহ্ব রূপের উদাহরণ £ কানা, সম্মান। বহ্নি এবং ব্রহ্মা 
শব্দের অতিসাধু উচ্চারণে মহাগ্রাণতাও যুক্ত থাকে বলে হাই 
সাহেব মত প্রকাশ করেছেন । ' 

পদমধ্যবতী সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের সমোচ্চারক রূপ তিন বা 
তার চেয়ে বেশি রকমে লঙ্গণীয়। যেমন শংকা, কম্প, কিন্ত, 
কণ্টক, সঞ্চয় ইত্যাদি । 
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(গ) অপমোচ্চারক সংযুক্ত নাসিক্য বাঞ্জন বহুবিধ । প্রথম অংশ নাসিক্য 
ব্যঞ্জন দ্বিতীয় অংশ মৌখিক এই পর্যায়ের ব্যবহার নিম্নরূপ £ 
দ্বিতীয় ধ্বনি স্পৃষ্ট £ রাংতা, তানপুরা। 
দ্বিতীয় ধ্বনি দুষ্ট ঃ হিংসা, তাম্শা। 
দ্বিতীয় ধ্বনি মহাপ্ৰাণ £ সিংহ ৷ 
দ্বিতীয় ধ্বনি ল ঃ বাংলা, গাম্লা । 
দ্বিতীয় ধ্বনি রঃ মুংরু, আম্রা। 
প্রথম অংশ মৌখিক ব্যঞ্জন ও দ্বিতীয় অংশ নাসিক্য এরকম সংযুক্ত ধ্বনির 
ব্যবহারিক স্বভাব নিয়রূপ £ 
প্রথম ধ্বনি স্পৃষ্ট 8 বক্না, পাখনা, রুগ্ন, বাগী, বাজবনা, 
আজমীর, পত্নী, কদমা, স্বপ্ন! 
প্রথম ধ্বনি র ঃ বর্ম, ঝর্ণা । 
প্রথম ধ্বনি লঃ চাল্না, গুল্স। 
প্রথম ধ্বনি স জাতীয় £ বিষ্ণু, চশ,ম। 
লক্ষ্য করা যায় যে কঠজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন ং এই স্থানে অন্য ব্যঞ্রনের সংগে 
সংযুক্ত রূপে অবস্থান করতে পারে না। এবং এও লক্ষ্য করা যায় যে প্দমধ্যে 
মহাপ্রাণযুক্ত ব্যঞ্জনের অস্তে সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন অন্ুপস্থিত না হলেও বিরল। 
(ঘ) যুগ নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহারও তিন প্রকারের। জোড় বাঁধে 
ন-এ ম-এ. ম-এ ন-এ এবং কোনো কোনো তৎসম শব্দের 
বেলায় ₹-এ ম-এ। যেমন জন্ম, ওম্নি, বাংময় ৷ 
নামবাচক পদে আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার-বৈচিত্র্য সুত্রাকারে এই ভাবে বর্ণনা 
করা যেতে পারে £ 
(ক) ব+সঁ+ব গঠনের নামবাচক পদে আন্ুনাসিক স্বর ক্রিয়াবাচক 
পদের সঁ-র মতোই পঞ্চ প্রকার হতে পারে । 
(খ) সঁ+ব গঠনের ক্রিয়াবাঁচক পদে আন্মনাসিক স্বর মাত্র জী ব্যবহার্ধ 
হলেও নামবাচক পদে পঞ্চ প্রকার আন্গুনাসিক স্বরই চলে। যেমন 
ইট, এ*র, আঁশ, উট, ওঁর | . 
(গ) ব+সঁ গঠনের বেলায় ক্রিয়াপদে শুধু উ ব্যবহার হয় কিন্ত 
নামবাচক পদে জী এবং ও ছুইই গ্রান্া। যেমন গাঁ, গৌঁ। 
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সাধারণ মন্তব্য হিসেবে লেখক এক যায়গায় উল্লেখ করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানে 
আমরা আন্ুনাপিক স্বর উচ্চারণে বেশ অমনোযোগী । অপর পক্ষে অতিসতর্ক 
উচ্চারণে অনেকে স্পুষ্ট বাঁ ঘৃষ্ট ধ্বনির কোনো দ্বিত্ব উচ্চারণের পর স্বর আন্ুনাসিক 
করে থাকেন। যেমন, উচ্চারণ অনুযায়ী, যগ২গৌ, আগে, রোশশি"। বাংলায় 
আন্ুনাসিক স্বরের আরেকটি বিশিষ্ট এলাকা হোলো ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং জোড় শব্দ ৷ 
যেমন কিকি”, বি“বি” কেঁকে, হেঁহেঁ, ঝা, হু"হু", বৌবো ইত্যাদি । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদে ( ২০৯ পৃঃ থেকে ২১০পৃঃ ) বাংলা ধ্বনিধর্মের সামগ্রিক শুংখলার 
মধ্যে তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন এবং এই গ্রন্থে স্বীকৃত পাঁচটি আহুনাসিক স্বরের স্থান 
নিরূপণ কর! হয়েছে । বিশেষ করে বাংলা নাসিক্য ধ্বনিধর্শ ম নং অবস্থানিক 
রূপভেদে কি কি ধ্বনিকর্সের চেহারা নিতে পারে হাই সাহেব তা খৃ'টিয়ে বর্ণনা 
করেছেন, ল্যাবরোটারীতে তার নানারকম মাঁপজোক নিয়ে ফলাফল স্ত্রাকারে পেশ 
করেছেন । 

- || ৬ || 

পঞ্চম বা শেষ পরিচ্ছেদে (২২১পুঃ থেকে ২২৯পুঃ ) ছুই পদমধ্যবরতী নাসিক্য 
বাঞ্জনের অবস্থানিক রূপান্তরের বর্ণনা ! এ বিষয়ে গ্রন্থকার যে মূলাবান স্ুত্রটির 
নির্দেশ দান করেছেন তা হোলো এই যে, পদের আভ্যন্তরীণ সংযুক্ত বা হলত্ত নাসিক্য 
ব্যঞ্রনের উচ্চারণ তুলনামূলক ভাবে [6799 বা দৃঢ়, কিন্তু ছুই পদের মধ্যবর্তী অন্থুরূপ 
নাসিক্য ব্যঞ্জন পরবর্তী ব্যঞ্জনের সংগে সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হলেও তা Lx বা 
শিথিল। যেমন, মন্দা শব্দের ন্‌ মন দাঁও' বাকের ন্‌ থেকে দৃঢ়তর। নাসিক্য 
ধ্বনির স্বরগত কম্পনরেখা এবং নকল তালুর উচ্চারণকালীন সংযোগস্থল যথাক্রমে 
কিমোগ্রাম ও প্যালেটোগ্রাম দ্বারা মেপে ও পরীক্ষা করে হাই সাহেব নিজের 
সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ দাখিল করেছেন। 
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হাই সাহেবের গবেষণামূলক এই বইটি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কেন অকুঠ 

প্রশংসা লাভ করেছে তা বোধ হয় এখন বলা নিশ্প্রয়োজন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সারাংশ 

বর্ণনার মধ্যেই সে কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নিজস্ব 
৪০-_. 
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বীক্ষণাগারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অধীন করে বাংলা ভাষার ধ্বনিগত ব্যবহারকে 
এত তন্নতন্ন করে ইতিপূর্বে কেউ বিশ্লেষণ করেন নি। যদিও গ্রন্থের আলোচনার 
বিশেষ বিষয় ছিল নাসিক্য ধ্বনি তবু ভাষাবিজ্ঞানী আব্দুল হাই সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের 

: উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের আগ্রহে বাংলা ভাষার সমগ্র ধ্বনি-সম্পদ ও তার 
যাবতীয় ব্যবহারিক প্রবণতার পরিচয় উদঘাটিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ 
রীতির প্রয়োগকুশলতায়, বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের লুক্মতায় এবং শৃংখলাবদ্ধ সিদ্ধাত্মের 
অজজ্রতায় এই বই বাংলা ভাষা বিবয়ক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জগতে অনাধারণ 
গৌরবের দাবীদার ৷. 


এই বইয়ের একটি প্রধান আকর্ষণ এর বিভিন্ন বিচার. পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী এক 
বিশেষ তত্ববৃষ্টি। এই তত্ত্বগত ভিত্তির মূল বৈশিষ্ট্য কি তা আমরা আমাদের 
আলোচনার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। হাই সাহেব 
এবং তীর গুরু প্রফেসর ফার্থের সংগে এই যায়গায় আমরা একমত নই ॥* 
ভাষার ধ্বনিগত লক্ষণ সমগ্র ভাষার সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বিচার করে নিরূপিত হয়। 
ধ্বনিধর্ম ও ধ্বনিকর্ম নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার অর্থগত তাৎপর্য ও ব্যাকরণগত 
অবয়ব সংঘটনের দৃষ্টিপাত করা অনভিপ্রেত । এবং একবার ধ্বনিকর্ম ও ধ্বনিধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভাষার বহুবিধ ব্যাকরণগত সংযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে তার 
মৌলিক পরিবর্তন সাধন আমাদের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য । Morphophonemics 
অর্থাৎ পদধবনি বা রূপধ্বনির তন্বালৌচনায় পূর্বপ্রতিষ্িত ধ্বনিধর্মের সংখ্যা বা স্বরূপ 
বারবার ওলটপালট করা কোনক্রমেই বর্ণনামূলক আলোচনার প্রত্যাশিত সরলতা 
বিধানে বা সংক্ষিগ্ততা আনয়নে সাহায্য করে না। আর তাই যদি সম্ভব না হয় 
তবে প্রচলিত ব্যাকরণের বদলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর বর্ণনাকে অভ্যর্থনা 
জানাবার জন্য আমর! উদ্যোগী হব কেন? 

গ্রন্থকারের জন্যও এই ভিত্তিমূলক তত্ব যে কোথাও কোথাও গুরুতর গোলযোগের 
সৃষ্টি করেছে তাঁর প্রমাণ উদ্ধত করা কঠিন নয়। যেমন, বাংলা ভাষার স্বরধর্ম 
সাতটি £ ই, এ, গা, উ, ও, অ, আ। কিন্তু ক্রিয়াবাচক পদের বিশেষ কয়েকটি 





* এই একমত্যের অভাবের কারণ ব্যক্তিগত নয়-_নিছক দলীয়। লেখকের ভাষা- 
বিজ্ঞানে হাতে খড়ি হয়েছে মাকিন মুলুকের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে--লগুনে নয়! সে ভক্তে 


তিনিও ভাষাবিচারে তার মাকিন গুরুদের অনুসারী ; লণ্ডন ডল থেকে স্বত্ব ডাটি 
প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী! সঃ সাঃ পঃ 


প্রত্যয়-যুক্ত রূপে তিনি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে পদের এই ব্যাকরণগত বিভিন্ন 
স্তরে পাঁচটি স্বরধর্ম স্বীকার করলেই চলে | উদ্ধত ছুটি ধ্বনিকে বিকার বা বিকল্পিক 
বা ক্রিয়াপদের অন্তর্গত কায়িক রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । পরে সাধ্যমত 
ৃষ্ান্তপুগ্তকে এই ব্যাখ্যার বশ রেখেছেন। অথচ ৫৪ পৃষ্ঠায় যেখানে তিনি পিটে 
এবং পেটে সমার্থক ধরে নিয়ে ই এবং একে এক ধ্বনিধর্মের অন্তভূ্তি করেছেন; তা 
তার উচ্চারণে গ্রাহ্য হলেও আমাদের অনেকের উচ্চারণ অনুযায়ী সত্য নয়। সাধু 
ভাষায় গ্রথমটার অর্থ 'পিটাইয়া', দ্বিতীয়টির অর্থ 'সে পিটায়'। একই ভাবে ছুটে 
এবং ছোটে সমার্থক নয়, উ এবং ও একাকার করা অদংগত। পিটে, পেটে, খ্যালে, 
কাটে, ছুটে, ছোটে, পড়ে এই সাতটিএ গ্রত্যরবিভক্তি যুক্ত পদ প্রমাণ করে যে 
এখানেও স্বরধর্ম সাতটি ৷ ৪৮ পৃষ্ঠার উদাহরণও সাতটি স্বরধর্মের সংকেত বহনকারী । 
কেবল তাই নয়, নামবাচক পদ্দের আলোচনায় গ্রন্থকার স্বতন্ত্রভাবে সর্বমোট 
স্বরধ্বনির প্রসংগ আর উখাপনই করেন নি। সরাসরি এ শ্রেণীর পদে পাঁচটি 
আনুনাসিক স্বরের ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করেছেন। অথচ নামবাচক পদে মৌখিক 
স্বরের ধ্বনিধর্ম যে সপ্তনংখ্যক, ক্রিয়াবাচক পদের বেলায় ত! যতই অস্পষ্ট থাক, 
এখানে একেবারে জাজল্যমান। এই সত্য অস্বীকার করায় সাতটি অন্ধুনাসিকের 
পরিবর্তে পাঁচটি ধ্বনিধর্মের ব্যবহারের বর্ণন! অনাবগ্তক রূপে জটিল হয়ে পড়েছে । 

বাংলা অর্ধন্থরের সংখ্যা ও স্বরূপ নিরূপণ আরেকটি দুরহ কর্ম। হাই সাহেব সে 
বিষয়ে কোনে! স্পষ্ট ধারণা না দিয়ে দ্বি-আক্ষরিক অনেকগুলো ক্রিয়াপদে অর্ধন্ধর 
বোঝাতে কিছু বিভ্রাস্তকারী হরকচিহ্ন ব্যবহার করেছেন যার ধ্বনিমূলক তাৎপর্য সকল 
সময় বোধগম্য নয়! অনেক পদের সাধারণ ধ্বনিধর্মমূলক বানানেও ছুএকটা হরফচিহ্ছ 
ব্যবস্ৃত হয়েছে যার ব্বরধর্ম কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নি। যেমন, ইংরেজী ই--র 
উল্টে! রূপের সংকেত । * 

কোনো কোনো! দৃষ্ান্তের যথার্থতা সম্পর্কে আপত্তি উপস্থিত করা সম্ভব । 
যেমন, ১৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে স-জাতীয় ধ্বনির সংগে কেবল মাত্র 
দ্ত-মূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনই সংযুক্ত অবস্থায় ব্যহত হতে পারে। কিন্তু স্মিত 
শব্দের উচ্চারণে কি সংযুক্ত ম লক্ষ্য করি না? কখনো পদের মুল, কখনো 
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পদানুমূল, কখনো একেবারে সাধিত পদের সংগে প্রত্যয়াদি যুক্ত থাকায় অনেক 
: দৃষ্টান্তের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে, উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট হয়ে পড়েছে! এই 
বই সম্পর্কে আর একটি কথা । গ্রন্থটি অতিশয় পাত্ডিত্যপূর্ণ৷ কেবল তাই নয়, 
বিশেষজ্ঞের নিজন্ জগতের অস্ত্রশস্ত্র 'ভয়াবহ রূপে স্থুপজ্জিত। হয়ত এমন না! 
হয়ে উপায় ছিল না। তবু মন হয় গবেষণাকর্ের সম্পুর্ণ ফল সরাসরি গ্রন্থাকারে 
পরিবেশিত না হয়ে যদি গবেষক কর্তৃক তা আগে সম্পাদিত হোতো, কিঞ্চিৎ সহজ ও 
সংক্ষিপ্ত আকার প্রাপ্ত হোতো, দিদ্ধান্তগুলে! পুরোভাগে স্থাপিত হয়ে যন্ত্রে গৃহীত 
প্রমাণপঞ্জী বজিত বা পরিশিষ্টে গ্রথিত থাকত তাহলে এই মূল্যবান বইটির 
পাঠগম্যতা শতগুণে বেড়ে ফেত। হয়ত অধ্যক্ষ মহান্মদ আবদুল হাই সাহেবের 
ক্ষেত্রে এরকম পরামর্শ দান অহেতুক । কারণ ভাষাতত্বের ওপর লেখা এটি তার 
শেষ বই নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম। তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে আরো আলোচনা 
করেছেন এবং অবিরত করছেন। হয়ত বর্তমান গ্রন্থটি মুখ্যত বিশেষজ্ঞদের জন্যই 
মুদ্রিত । নানা শ্রেণীর পাঠনকর জন্য তিনি নানারকম ভাষাতাত্বিক আলোচনা 
ইতিমধ্যে একাধিক স্থলে করেছেন। নিশ্চয়ই সামনে আরো! করবেন। . সেরকম 
অবস্থায় এই বইয়ের ছুরহতা নিয়ে ছুশ্চি্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই । 


লেখক-পানর্চাত 


॥ মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ (ঢাকা ও লণ্ডন ) 
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ শিশির কুমার ঘোষ, এম. এ. ( পাটনা ), পি-এইচ. ডি. (কলিকাতা) 
রীডার, ইংরেজী বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ কাজী আবদুল মান্নান, এম. এ. (ঢাক!) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ আহমদ শরীফ, এম. এ. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


এই সঙ্গে পড়ুন 
জাহিত্য পত্রিকা 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ও ১৩৬৫। প্রতি সংখ্যা ছ টাকা । 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৬। প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা । 


পাথ-পনিছিতি 
মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিণ-রদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুখি- 
পরিচয় । সম্পাদক £ অধ্যাপক আছ্মদ শরীফ । সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার এই বইটিতে 
প্রায় ছশো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম বিশ টাকা । এক সঙ্গে পাঁচ 
কপি নিলে শতকরা ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। 


বাংলা পাহিত্যেন ইতিন্বতত 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রচিত। আধুনিক 
যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-দম্পকিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । দাম হু টাকা । 


বাংল ভাষান্ত ইতিত্বত 
ডক্টর মুহন্মদ শহীছুপ্তাহ, রচিত। ইন্দো-ইউরোগীয় ভাযাগোষ্ঠী থেকে বাংলা ভাষার 
বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস ৷ দাম ছু টাকা। 


আলাউল-বিব্রািত ‘তোহফা’ 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত । দাম ছু টাকা । 


মুহম্মদ খান-ঘিন্তরিত ‘সত্যকালি-বিবাদছ-সংবাদ’ 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত। দাম আড়াই টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান £ 
নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম | বাংল! বিভাগ 
বাংল! বাজীর ও নিউ মার্কেট নিউ মার্কেট ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় 
্টাণ্ার্ড পাবলিশার্স ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় 


কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা । কলিকাতা । 


A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY 
OF 


NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI 


BY 
MUHAMMAD ABDUL HAI 


আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ' 

বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্বের আলোঁচন! যেখানে বিরল 

বাংল! ভাষা সম্পৰ্কিত গবেষণার ইতিহাসে 

এ বইয়ের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় পদক্ষেপরূপে 

বিবেচিত হবে। | 

'ধবনিতত্বের দিক দিয়ে এ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, 

উদাহরণের প্রাচুর্ষের দিক দিয়ে তেমনি সম্দ্ধ | 

খবনিগত, ধবনিতত্রগত ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের 

ভিন্নতায় এবং প্রয়োজনবোধে ঘনিষ্ঠ সহযোগে | 
Palatogram ও Kymogram এর ব্যবহারে সমুদ্ধ |" রি 


‘...fresh and full of interest ‘to all students of Linguistics.” 
—J. R. Firth, 
Professor of Philology, University of London. 


‘...an outstanding contribution by an Indo-Pakistan scholar 
on one of the major languages of the sub-continent...” 
| —Suniti Kumar Chatterji, 
Retired Khaira Professor of Philology, 

| Calcutta University. 


“The science of phonetics had its brilliant beginnings in 
ancient India, and in recent times its influence .has nierged 
with the development of western linguistics to the benefit 
of both streams of scholarship. It is therefore particularly 
gratifying when these current techniques are applied by 
scholars from the Indo-Pakistan sub-continent to their 
modern languages. 
| Mr. Hai’s book, Nasals and Nasalization in Bengali,... 
is an excellent exemplification of such work.” 
—W. 9. Allen, 
Professor of Comparative Philology, 
University of Cambridge. 
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